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টি সামাজিক প্রবন্ধ । 
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সর্ববন্ধ সমবেক্ষ্েং নিখিলং জ্ঞান চক্ষৃষা | 
আতিপ্রামাণ্যতে| বিদ্বান্‌ স্বধর্ট্মে নিবিশেত বৈ ॥ 
মনুসংহিত1। 





৩ 


শ্রীযুক্ত ভূদেব মুখোপাধ্যায় কর্তৃক 
প্রণীত। 


স্প্পপাপাার্ক ওক পক 


হুগলী 
বুধোদয় যন্ত্রে 
স্রীকাশীনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা 
মুদ্রিত ও প্রকাশিত। 





সন ১২৯৯ সাল। 


্ মুল্য ॥* আট আনা। 


















প্রাণথাধিক্ট 
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ঠা 









শ্রীান্‌ গোবিন্দদেব মুখোপাধ্যায় 


| ৃ তথ! বাড “ | 

| শ্ত্রীয্ান্‌ যুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়... 

| চিরজীবিষু। 
প্রিয়তমেরা ! 


[|] তোমরা ছুই ভ্রাতা ইংরাজী বিদ্যায় শিক্ষিত হইয়াও 

থে প্রকার গুরুজনের গ্রতি ভক্তিমান ও পরিজনের . প্রতি : 
' প্রীতিমান, সেইরূপ আর্ধ্য-শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা-সম্পন্ন এবং 
স্বদেশীয় জনগণের প্রতি অনুরাগ-বিশিষ্ট | তোমাদের 
ন্যায় ইংরাজী শিক্ষিত এতদ্দেশীয় প্রৌঢ় এবং ষুবকদিগকে | 
|| মানস-চক্ষে রাখিয়া সামাজ-তত্ব বিষয়ে স্বচিন্তার উদ্রেক: 
করিবার অভিলাষে এই প্রবন্ধগুলি লিখিয়াছি। এই জন্য ৷ 
পুস্তক খানি আশীর্বাদ-স্বূপে তোমাদের নাম সম্বলিত | 
' করিয়াই প্রচারিত করিলাম । 


লেখক । 
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গ্রন্থের আভাম! 





এই সাখাঞ্গিক প্রবন্ধগুলি ছয়টা অধ্যায়ে বিভক্ত) প্রথম অধ্যায়ে 
সদেশীম সমাজের ধিভিন্ন উপাদান গুলির মধ্যে জাতীয়ভাব সংস্থাপিত 
এবং পরিবর্ধিত হইতে পারে কি না, তাহার বিচার করিয়া দেখান 
হইয়াছে যে, জাতীয়ভাৰ পরিগ্রহের পথ আমাদিগের পক্ষে একা 
সংরত্ধ নহে। এই কথার বিশেষ সমর্থনের জন্য দ্বিতীয় অধ্যায়ে ইউরো পচ: 
প্রচপিত সমাজ-তব্ব বিষয়ক কয়েকটা মতবাদের উল্লেখ এবং ভ্রমপ্রদর্শন 
করিতে হইয়াছে। ভারতবর্ষে ইংবাজের আগমন হওয়াতে যে যে 
ফল জন্মিয়াছে বলিয়া সাধারণতঃ উক্ত হইয়া থাকে, তৃতীয় অধ্যায়ে 
পেগুলির প্রক্কৃতি বিচারিত হইয়াছে। চতুর্থ অধ্যায়ে ভারতবাদীর 
সহিত ইংরাজের সংক্রব যে যে ভাবে হইয়াছে বা হইতে পারে, তাহার 
সমালোচনা কর! হইয়াছে। পঞ্চম অধ্যায়ে, ইংরাজ আগমের পরবর্তী 
ফল কি হইতে পারে, তাহ। অনুমান করিবার চেষ্টা করা গিয়াছে। 
আমাদের সমাজের গতি জাতীয় প্রক্কৃত্যনথযাধ়ী পথে রাখিবার নিমিত্ত 
যাহা যাহ কর্তৃবা তাহা ষষ্ঠ অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে। 

উল্লিখিত কথাগুলি হইতে অবশ্যই বোধ হইবে যে, একখানি 
সর্দেশ সাধারণ সমাজ-তত্ব গ্রন্থ প্রণয়নের উদ্দেশে, অথবা রাজনৈতিক 
কোন প্রকার আন্দোলনের সহকারিতা কৰরিবর নিমিত্তে, এই প্রবন্ধগুলি 
লিখিত হয় নাই। এখানকার ইংরাজী শিক্ষিত অনেকের মধ্যে কি 
ধর্ম সমৃদ্ধ, কি সমাজ সম্বন্ধে, কি পারিবারিক ব্যবস্থায় কি আচার 
ব্যবহারে, সর্বববিষয়েই তথাজ্ঞান অস্ফ,ট, কর্তব্য সুত্র অনিদ্িষ্ট, এবং রা 
কলাপ অব্যবস্থিত, হইয়। পড়িতেছে। 


| 1%০]. 


এই জন্ঠ, ইংরাজ-রাজ প্রদত্ত ডাক, রেলওয়ে, মুদ্রা, সঙ্থাদপত্র, 
টেলিগ্রাফ প্রভৃতি বিদ্যাবিস্তারের উপাদান এবং এই অভূতপূর্ব শাস্তি- 
সুখের অবসর প্রাপ্ত হইয়। এখন আমাদের প্রকৃত অবস্থা কি, তাহ! 
বুঝিয়া৷ আমাদের নিজের কর্তব্য অবধারণ কর! একাস্ত আঁবশ্যক। এই 
পুস্তকের দ্বারা সেই কর্তবা অবধারণ কার্ষেযর কোনরূপ সাহায্য হইলেই 
উদ্দেশ্য সিদ্ধি জ্ঞান করিব। 


লেখক । 


নীমাজিক প্রবন্ধ । 





প্রথম অধ্যায় | 


পি 


স্রাতীয় ভাব_-উপক্রমণিকা || 


কয়েক বসর হইল, বিশেষ শ্রন্ধীভাঁজন একটা ইউরোপীক্কষের সহিত 
আমার নিয়লিখিতরূপ কথোপকথন হইয়াছিল । 

তিনি বলিলেন, স্বাধীনত! হারাইয়! জাতীর ভাব পরিবর্ধনের চেষ্টা 
বিড়ম্বনা! মাত্র । 

আমি বপিলাম, কোন জিনিস হারাইলে তাহা ত পাইবার জন্ত 
খুজিতে হয়__জাতীয় ভাব পরিবদ্ধনের যে চেষ্টা, তাহাই কি এঁ হারান 
জিনিসটার অনুসন্ধান নয়? 

তিনি। কথাটা বেশ ক্স করিয়াই বলিলে বটে। ও কথার পান ' 
সাক্ষাৎ উত্তর নাই--কিন্তু যাহা! অতল জলে পড়িয়া গিয়াছে, অথবা 
যাহা কখনই হাতে ছিল না, তাহ! খজিতে যাওয়া! কি বৃথা পরিশ্রম 
এবং সময় নষ্ট করা নয়? ওরূপে আত্মাস কর! অপেক্ষা অন্তরূপ চেষ্টা 
কর! ভাল বলিয়াই বোঁধ হয়। 


২ সামাজিক প্রবন্ধ । 


আমি। অন্ত কোন্‌ দ্রবোর জন্ত অথবা অন্ত কোন্‌ প্রকার চেষ্টা 
করিতে বলেন, তাহ! বলুন, শ্রদ্ধান্থিত হইয়াই শুনিব। কিন্তু আমরা 
যাহা খ,জিতেছি, তাহা যে অতল জলে পড়িয়াছে, তাহা ত গ্গলে নামিয়া 
না দেখিলে নিশ্চয় হইতে পারে না। আর যে জিনিসটা হারাইয়1 
গিয়াছে মনে করিতেছি, তাহ! যে পুরে হাতে ছিল না, তাহাই ব1 
কেমন করিয়। মনে করিব। ও জিনিসটা! এমন যে,,উহা হারাইয়াছে, 
“মনে করিলেই, উহা যে হাতে ছিল, তাহার প্রমাণ হয়। 

তিনি। তোমায় আমায় আর ওরূপ ছেঁদো কথায় কাজ নাই। 
আমি নিজ জীবনবৃত্তের কিঞ্চিৎ বলিতেছি, তাহা শুনিলেই আমার মনের 
সকল ভাব বুঝিতে পাঁরিবে। আমার জন্মস্থান আয়লও দ্বীপ-__আমার 
পিতা রোমান কাথলিক ধর্মাবলম্বী ছিলেন-_আমি ডবলিন নগরে একটা 
কলেজে শিক্ষা লাভ করিয়াছিলাম--১৮৪৮ অন্দে সমুদায় ইউরোপ-বাপক 
যে রাষ্ট্রবিপ্রব হইয়াছিল, সেই বিপ্লবের একটা ঢেউ আয়ল'ণ্ডে আসিয়া 
লাগে, এবং তথায় উপদ্রব জন্মায়। আমি কয়েক জন সমাধ্যায়ীর 
সহিত শী উপত্রবে যোগ দিয়াছিলাম। আমাদের মন জাতীয় ভাবের 
অত্য্িক উদ্রেক হইয়াছিল। ইংরাজ গবর্ণমেপ্ট এ উপদ্রব শাস্ত করিলেন। 
আমি জেলে গেলাম। পরে জেল হইতে পলাইয়। ফরাসিদিগের দেশে 
আশ্রয় লাভ করিয়। বহু বৎসর ত্ী দেশে বাস করিয়াছিলাম। অনস্তুর 
ইংলগ্ডে আসিয়া! কেন্বি,জ, বিশ্ববিদ্যাণয়ে প্রবিষ্ট হই, এবং বয়েবৃদ্ধি 
সহকারে আমার" এই প্রতীতি জন্মে যে, আমার হৃদয়স্থিত সংকীর্ণ 
আইরিস জাতীয় ভাবটা, সুবিস্তীর্ণ ্রিটিম জাতীয় ভাবে পর্যবসিত হও 
সাই উচিত। এখন তাহাই হইয়াছে, এবং তাহ! হইয়াছে বলিয়াই 
বলিতেছি যে, তোমাদিগেরও এই উত্থানোন্মথ ভারতবরষীয ভাব বরিটশ 
জাতীয়ভাবে পর্য্যবসিত হওয়া বিেয়। 

আমি। তোমার জীবনবৃত্তের যে ব্যাপারগুপি শুনিলীম, তাহাতে 
ছুইটা তথ্য উপলন্ধ হইল! এক তথ্য এই যে, তুমি আমাদিগের মনের 


জাতীয় ভ'ব--উপক্রমিকা। ৩ 


ভাব অনেকটা! বুঝিতে পারিবে। দ্বিতীয় তথ্য এই যে, অনেকটাই 
বুঝিতে পারিবে না। বুঝিতে পারিৰে যে, আমর! বাচিয়! থাকিতে চাই, 
একবারে ইংরাছের জিনিষ হইয়া যাইতে চাহি না। বুঝিতে পারিবে 
না যে, আমরা ইংলণ্ড হইতে স্বাতস্ত্রিকতা চাহি না, অন্ততঃ বহু 
কালের জনা তাহা চাহি না। তোমাদের মনে যেমন ভ্ঞাতীয় ভাবের 
উদ্রেক হয়, অমনি তোমরা ইংরাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া বৈস। 
আমাদের মনে জাতীয় ভাবের উদ্রেকে আমর! রাজবিদ্রোহ করিতে, 
চাই না।--মামরা বেশী করিয়! ইংরাজী শিখি, বেশী করিয়া সংস্কৃতের 
সমাদর করি, কাজ কর্ম এমন যত্ব এবং শ্রম সহকারে নির্বাহ করিবার 
চেষ্টা করি, যাহাতে ইংরাজ রাজপুরুষেরাও আমাদিগের দ্বার পরাস্ত হয়েনগ 
মুসলমানকে নেড়ে বলিয়া, পশ্চিমে লৌককে মেড়য়। বলিয়া, দক্ষিণাঞ্চল- 
বাসীদিগকে কদাকার বলিয়া, অশ্রদ্ধা কর! অতিশয় দুষ্য মনে করি-_আর 
সন্তান সম্ততিকে দৃঢ়কায়, পরিশ্রমী, বিদ্বান, এবং স্বধর্মনিষ্ঠ এবং স্বজাতির 
মুখাপেক্ষী করিবার নিমিত্ত নিরন্তর প্রাণপণে যত্ব করি। 

তিনি। এ গুলি ত অতি সাধারণ কাঁজ বলিয়াই বৌধ হয়। এ সকল 
কাজে জাতীয় ভাব বর্ধনের উপায় হয় বটে, কিন্তু জাতীয় ভাব উৎপাদনে 
উহাদিগের তেমন বিশেষ উপযোগিতা নাই। রাজনৈতিক বিষয়ে বিচার 
করিবার জন্ত সভ। স্থাপন করা--প্রকাশো বক্তৃতা করা-_ পুস্তিকা বিরচন 
করা, এই গকল কার্ধোর প্রতি তুমি কি আস্থা শূন্ত ? 

'আমি। ও সকল কাদ্ধে আমার আস্থা নাই, এমত নহে, 
তবে ও গুগির প্রতি আপনাদিগের যতটা আস্থা আছে বলিয়] 
মনে করি, আমার আস্থা, বোধহয়, তত 'অধিক নয়। ও গুলি ইংরাজা- 
ধিকারে ইংরাজী শিক্ষার অবশ্যস্তাবী ফল, এবং নিরবচ্ছিন্ন অনুচিকীর্যা 
প্রন্থত, এই জন্য কিয়ৎ পরিমাণে অবশ্যই অস্তঃসারশৃন্ত । আমি দুইটা 
দৃষ্টান্ত দ্বার! দেখাইতেছি, বন্তৃতাদি দ্বারা আন্দোলনের ফল' কিরূপ হয়। 
প্রথমটি নফল আন্দোলনের দৃষ্টান্ত। কোন সময়ে ইংরা্-ভূমাধিকারিগণের 
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পক্ষপাতী ব্যবস্থার বলে ইংলণ্ডে বৈদেশিক শদ্যের আমদানী বন্ধ ছিল। 
সেই ব্যবস্থা রহিত করিলে ইংলগ্ডের প্র্!সাধারণের উপকার হইবে, এই 
কথা প্রতিপন্ন করিবার জন্ত কবস্ডন সাহেব সভা সংস্থাপন, প্রকাশ্যে 
বক্তৃতা প্রদান, এবং পুস্তক! রচনাদি করাইয়া যপরো নাস্তি প্রয়াস পাইয়া 
ছিলেন। পরিশেষে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হওয়াতে মন্ত্রিদল অগত্যা তাহার 
মতান্থবর্তনে প্রবৃত্ত হইগ্লাছিলেন। এ স্থলে ইংরাজে ইংরাজে কখা ; অর্থাৎ 
"লাভের ভাঙ্নীও ইংরাজ, আর লোকসানের ভাগীও ইংরাজ; আবার তাহাতে 
একটা দুর্ভিক্ষের মাগম। যদি এরূপ মণিকাঞ্চনযোগ উপস্থিত না হইত, তাহা। 
হইলে কি কবডেন সাহেবের কৃত আন্দোলনে কোন ফল দর্শিত? দ্বিতীয় 
ৃ্ান্তটী, একটা বিফল আন্দোলনের । এই আন্দোলনের ক্ষেত্র আপনারই 
জন্ুভূমি আয়র্লগু। এই আন্দোলনের কর্তা কবডেনের অপেক্ষাও শত গুণে 
শ্রেষ্ঠ,_বাগ্মিবর ওকোনেল সাহেব। আয়লগ্ডের কাথলিক সম্প্রদায়ভূক্ত 
আখাল বৃদ্ধ বন্তা যাবতীয় বাক্তি ওকোনেলকে দেবতুল্য ভক্তি 
করিত-_ছুই দিন, চারি দিন, দশ দিনের পথ হইতে তাহার বক্তৃতা শু- 
নিতে আদিত, তিনি হুকুম করিয়! পাঠাইলেই কাথলিক যাজকদল চতু- 
দ্দিক হইতে লোক সংগ্রহ করিয়া সমভিব্যাহারে আনিত, ও লইয়া 
যাইত। তাহার অন্ুচরের এবং পারিষদের কোন অভাব ছিল না।-_ 
তিনি সমস্ত আফল'গ্ডের একাপিপত্ডিপ্ন স্বরূপ হইয়াছিলেন। কিন্তু তত 
কৃত রাজনৈতিক আন্দোলনের ফল কি হইল? পুশ হইতে যেমন 
পরওয়ান! বাহির হইল, অমনি লৌকসমাগম থামিল--রাজ্যের উপদ্রাবক 
বলিয়া মহাত্মা ওকোনেল আদালতে অভিযুক্ত হইলেন__তিনি জেলে 
গেলেন_-কয়েক বর্ষ সেই খানে থাকিতে থাকিতেই তাহার বল, বুদ্ধি 
স্র্যা, গা্তীর্ধা, বাখ্মিতা সকলই বিলুপ্ত হইয়া গেল_-তিনি পরে দেশ. 
তচগী হইয়া বন্ধুবান্ধ ববিহীন পররাজ্যে দেহত্যাগ করিলেন। 

তিনি। ওুকোনেল নিজের দোবেই সকল হারাইয়াছিলেন। তিনি 
যেমন বাগ্ি প্রধান যদি তেমনি কার্ধ্যকুশল হইছেন, তবে আর দেশের 
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লোকেরা তাহাকে পরিত্যাগ করিত না। আয়লও অবশ্য স্বাধীনতা! 
লাভ করিত। ৃঁ 

এই কথা গুলি বন্ধুবর কিছু ব্যগ্রতা সহক্ষারে এবং একটু উচ্চস্বরে 
বলিয়া ফেলিলেন। কিন্তু কথাগুলি তাহার মুখ দিয় বাহির হইবামাত্রই 
বুঝিতে পারিলেন যে, এখনও তীহার নিপ্রের মন হইতে জাতীয় ভাবটা 
অপনীত হয় নাই। সেই যৌবনাবস্থার-সেই ৪৮-অকের অগ্নি এখনও 
নির্বাপিত হয় নাই_উহা। এত দিনের পর ধক্‌ করিয়া জিয়া” 
উঠিল। 


পিছ 
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পূর্ব প্রবন্ধে যে সরল-চেতা, সাঁধুশীল, সত্যবাদী ইউরোপীয় মহাশয়ের 
উল্লেখ করিয়াছি, তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, তাহার জাতীয় আইরিস, 
ভাবটা, তাহার জাতীয় ত্রিটিস্ভাবে, মগ্র হইয়া গিয়াছে। কিন্ত তিনি 
সরল মনে কথা কহিতে কহিতে শ্বয়ংই বুঝিতে পারিচলন যে, তাহার 
হৃদয়ের অন্তস্তলে প্ররুত জাতীয় ভাবের মুলটী ক্ষু্ণ রহিয়াছে--উপরে 
যতই চাঁপা পড়,ক, ভিতরে স্বদেশের এবং স্বজাতির প্রতি অনুরাগ কিছু 
মাত্র ন্যুন হয় নাই। 
বস্ততঃ ম্বদেশের এবং প্রজাতির গ্রতি অন্ুরাগ কাহারই কথন 
একেবারে যাইতে পারে না। অস্তঃকরণ বৃত্তির সংগঠন ইন্দ্রিয় দ্বারা 
সংগৃহীত বাহাবস্তনিচয়ের বিভূতি-সমবায়েই জন্মে। সকল দেশেরই বাহ্‌ 
বস্ত সমূহের প্রকৃতিতে এক একটা বিশেষ লক্ষণ আছে। একদেশজাত 
এবং একদেশপালিত ব্যক্তিদিগের পক্ষে, বাহ গ্রক্কতি একনূপ হওয়াতে 
এবং একদেশজাত জনগণ পরম্পুর সংস্থষ্ট থাকাতে তাহাদিগের অস্তঃকরণ- 
বৃন্তিও একবপ হইয়া যার। এই একরূপতাই স্বদেশের এবং স্বজাতির 
প্রতি ভালবাসার গু কারণ, এবং সেই কারণ, পুরুষ পরম্পরা ক্রমে 
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কার্ধাকারী হওয়াতে, জাতীয় ভাবটা মন্ুয্যের অন্তরাত্মাকে অতি 
গুঢ়তর রূপেই অধিকার করিয়া থাকে। 
উল্লিখিত কারণ-সম্ভৃত মৌলিক জাতীয় ভাবটা জনগণের অন্তঃকরণ 
গঠনের বিশিষ্টতায় এবং নানা বাহ্‌ সাদৃশ্য, প্রকট হয়। তাহার মধ্যে 
(১) আকার এবং রূপ-সাদৃশ্য, (২) ধর্ম এবং আচার-সাদৃশা, (৩) 
ভাষা! এবং উচ্চারণ-সাদৃশ্য, (৪) রাজ্য-শাসন এবং সামাজিক প্রণালীর 
“সাদৃশ্য--এই কয়েকটী অতি প্রধান। ততিন্ন, পরিচ্ছদে, গৃহ-নির্্মাণে 
গৃহোপকরণে, ভোজনাদি সব অনুষ্ঠানে এক জাতীয় লোকের মধ্যে 
অনেক প্রকার সাদৃশা উপলব্ধি হয়। এই সকল প্রধান এবং অপ্রধান 
উভস্ব প্রকার সাদৃশ্যের উপলব্ধি এবং তজ্জনিত একটা বিশেষ সহানুভূতি, 
যে সকল লোকের মধ্যে দৃষ্ট হয়, সেই সকল লোকের হ্বদয়ে জাতীয় ভাব 
বিশিষ্টরূপেই প্রকটিত হুইয়৷ আছে, বল! গিয়া থাকে । 
এস্থলে আর একটী কথ! আছে। সাদৃশ্যের উপলব্ধি ছুই 
প্রকারে হয়। উহা বিধিমুখেও হয় আর নিষেধ মুখেও হয়। 
অযুক অমুকের সদৃশ, এরূপে সাদৃশ্য জ্ঞান হইতে পারে, আর অমুক 
অমুক হইতে বত বিষদৃশ, অমুক তত বিষদূশ নয়, এরপেও সাদৃশ্যের 
উপলব্ধি হইতে পারে। 
এখন এই ভারতভূমির প্রতি উল্লিখিত স্ত্রগুলির প্রয়োগ করিয়া দেখ 
যাউক, এতদ্দেশবাসীদিগের জাতীয় ভাবে, শর স্ুত্রগুলি খাটে কি খাটে ন। 
এবং কতদূর খাটে । 
প্রথমতঃ দেখা যাইতেছে যে ভারতবর্ষ একটী মহাঁদেশ। ইহাতে 
সমুদ্র এবং পর্বত, উষরভূমি এবং উর্ধরভূমি, উপত্যকা এবং অধিত্যকা, 
জলমক় প্রদেশ এবং জল্লহীন প্রদেশ, সর্ব প্রকার প্রাকৃতিক ভেদ লক্ষণে 
লক্ষিত স্থান সকল আছে--ভারতবর্ষ সমস্ত পৃথিবীর প্রতিকৃতি স্বরূপ। 
ফলতঃ এইটাই ভারতবর্ষ দেশের বিশিষ্টতা এবং এই জন্তই এতদেেশবাসী 
দিগের হৃদরে অনন্তদেশসাধারণ একটা বিশিষ্টভাবের অধিষ্ঠান হইয়া! 
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আছে। ইহারা সংকীর্ণমনা হয় না, ইহাদের প্ররুতি সহজেই অতি 
উদ'রভাবসম্পন্ন হয়। ভারতবর্ষের বিভিন্ন গ্রদেশবাসী জনগণের মধ্যে 
অপর যতই পার্থক্য থাকুক, ইহার সকল ভাগেরই লোকদিগের চিত্তে 
একটী চমৎকার উদারতা! আছে। ইহারা পৃথিবীর অপর নকল জাতীয় 
লোক অপেক্ষা, পরকে আপনার করিয়া লইতে পারে। ইহাদিগের সর্ব 
প্রদেশেরই স্থ প্রসিষ্জ কবিগণ ভেদ-বুদ্ধির দোষ এবং উদারতার গুণ কীর্তন, 
করেন। এই জন্তই তারতবর্ধীয়েরা সর্ঝ গ্রদেশেই এমনি আতিথেয় যে, 
এক কপর্দকও পাথেয় সম্বল না লইয়া, বিদেশীয়েরাও এই মহাদেশের সর্ধজ্র 
পরিভ্রমণ করিতে পারেন। 

ভারতবর্ষীয়দিগের এই মৌলিক বিশিষ্টতার বিকাশ, তীহাদিগের 
অতাদার ধর্ম প্রণালীতে অতি হ্ুম্পষ্টরূপেই দুষ্ট হয় ও ভারতবী য়দিগের 
শাস্ত্রে পরধর্মের প্রতি বিদ্বেভীব একেবারেই নিষিদ্ধ হইয়া আছে, এবং 
অধিকারিভেদের ব্যবস্থার দ্বারা ধর্ম সন্বন্থীয় সর্ব প্রকার গোলযোগের মূল 
পর্যান্ত একেবারে নিরাক্ৃত হইয়া আছে । অপর কোন দেশের ধর্থ প্রণালীতে 
অর্ধিকারিভেদের উল্লেখ নাই। ভারতবধীয়দিগের ধর্মসম্বন্ধীয় বিশিষ্টতার এই 
চরম দৃষ্টান্ত। 

স্থল দৃষ্টিতে দেখিলে, আচার লইয়া ভারতবর্ষীয়দিগের মধ্যে বড়ই 
আটা টি এবং ঝকড়া ঝাটি দেখা যায় বটে। কিন্তু ছুই একটা ক্ষুদ্র 
প্রদেশ ভিন্ন, ইহার কোন বিস্তৃত ভাগের প্রচলিত আচারের সহিত আন্ত 
বিস্তৃত ভাগের প্রচলিত আচারের তুলনা করিলে উভয়ের মধ্যে বিলক্ষণ 
সাদৃশ্য দেখিতে পাইবে। ইহাদিগের পরস্পরে যতই আচারভেদ, থাকুক 
অপর জাতীয়দিগের দহিত যত, আপনাদিগের মধো কুত্রাপি,তত নয়। 

ভারতবর্ষের মধো অনেকগুলি ভিন্ন ভিন্ন ভাষা প্রচলিত আছে সত্য) 
কিন্ত যখন সংস্কত-ভাষী আধ্্যের! সমস্ত দেশ ব্যাপক হয়েন, নাই তখন 
ভারতবর্ষে ঘত ভাষাভেদ ছিল, এখন আর তৃত নাই। এখনও যাহ। 
আছে, তাহার প্রতি এক সংস্কৃত ভাষাঁর শক্তি অনুক্ষণ প্রযুক্ত হইতেছে, 
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এবং তদ্দারা প্রদেশীয় বিভিন্ন ভাষাগুলিকে ক্রমশঃ পরস্পরের সহিত সন্গিহিত 
করিতেছে । কোন এক খানি নব্য মহারাক্ট্রায, কি তেলেগু, কি হিন্দি, কি 
বাঙ্গালা কি উড়িয়া পুস্তক লইয়! দেখ, সকল ভাষাই এক সংস্কত হইতে 
আপনাপন উপজীব্য শব্ধ সকল গ্রহণ করিতেছে, এবং সকলগুলিই 
ভারতবর্ষীয় মাত্রের আশু বোধগম্য হইয়া আমিতেছে। উচ্চারণ প্রণালী 
সকল ভারতবর্ষীয় লোকেরই যে একবিধ, তাহার অপর প্রমাণের গ্রায়ো- 
জন নাই--এই বলিলেই হইবে যে সংস্কৃত বর্ণমালাতে ভারতবর্ষের সকল 
ভাষাই লিখিত হয়; তামিল ভাষাতে সকল বর্ণের বাবহার হয় না বটে, 
প্রতি বর্গের আদ্যক্ষর দ্বারা! তদ্গীয় সকল বর্ণের কার্ধ্য সিদ্ধি হয়__কিন্তু 
তাহান্তে উন্চারণের যে পার্থক্য বুঝায় তাঁহা৷ তেমন মৌলিক পার্থক্য নহে 
সুতরাং কালক্রমে মে পার্থক্যও বিলুপ্ত হইবার সম্ভীবনা। মুসলমানদিগের 
কতক শব্দের উচ্চারণ এরূপ যে, সংস্কৃত বর্ণমালায় সেগুলি অবিকল লিখিত 
হয় না। কিন্তৃথ এবং ক এই দুইটা মাত্র বর্ণ স্থ্ট হওয়াতে সে ক্রটি আর 
লক্ষিত হয় না। আর বঙ্গদেশীয় মুপলমানদিগের কাব্য গ্রস্থাদিতে এ ত্রুটি 
তাহাদিগের নিকটেও ধর্তবা হইত না । 

সমস্ত ভারতবর্ষের রাজ শাসন এক্ষণে সর্বতোভাবে এক হইয়া উঠি- 
য়াছে। ইংলগের ঈশ্বরী এখন ভারতেশ্বরী হওয়াতে, আমরা সকল 
ভারতবর্ষীয় এক সম্রাটের অধীনে এক মহীসাম্রাজ্যবাসী বলিয়া আপনা- 
দিগকে সুম্পষ্টরূপেই জানিতেছি | - এক্ষণে আমাদের সাধারণ সুখ, ছুঃখ 
আশা, ভরসা, আকাজ্ষা এবং নিরাঁশা, এক স্থত্রে সন্বদ্ধ হইয়! উঠিয়াছে । 
পুর্বে পূর্বে এত দূর না হউক, কখন কখন ভারতবর্ষের অতি স্ুবিস্তৃত 
ভূমিভ্াগ সকল একচ্ছত্রের অধীন হইত-_মাদ্ধীতা, শ্রীরামচন্ত্র, যষাতি, 
যুধিির, বিক্রমাদিতা, অশোক প্রভৃতি আর্য নরপালগণ সাম্রাজ্য সংস্কাপন 
করিয়াছিলেন_আর আকবর সাহ প্রতৃতি কয়েকজন মুসলমান সম্াটও 
ভারতভূমির অনেকানেক প্রদেশ আপনাঁদিগের করতলস্থ করিয়া রাঁখিয়াছি- 
লেন। তাহাদ্িগের সেইুসকল ফাআঙা স্থাপনের ফলে ভারতবর্ষের বিভিন্ন 


জীতীয় ভাব_ইহার উপাদান। ৯ 


ভাগের পরম্পর সম্মিলনোপায় অনেক দূর সুসিত্ব হইয়াছিল। ভাহার * 
উপর এক্ষণে যে অচ্ছেদ্য অভেদা আয়দশৃঙ্খলে ভারতবর্ষের সমস্ত 
প্রদেশ দৃঢ় সম্বদ্ধ হইল__ইহার ফল আরও অনেক অধিক হইবে এবং 
সত্বরেই ফলিবে। 

সামাজিক রীতি নীতি, আচার প্রণালীর নার, ভারতবর্ষের সর্বত্রই 
যে সমপ্রকৃতিক তাহা অপর জাতীয়দিগের রীতি পদ্ধতির সহিত তুলনা 
ফরিলেই স্পষ্টরূপে প্রতীত হয়। অপর জাতীয়দিগের সহিত আমাদের 
মকলেরই পার্থক্য যত অধিক--নিজেদের মধ্যে পৃথকৃভাব তত নয়! ভারত: 
বর্ষের যেখানেই যাইবে, সর্ধত্রই ঘর দ্বারের শ্রী ছাদ, খাওয়। দাওয়ার 
পারিপাটা, ক্রিয়া কলাপের রীতি পন্ধতি মোটামুটি একই প্রকার 
দেখিতে পাইবে । 

অতি স্থুবোধ এবং বছুদর্শী কোন ইউরোপীয়ের সহিত ১৮৬৩ অবো, 
এই সকল বিষয়ে, আমার কথ। হইয়াছিল। তিনি বলিয়াছিলেন-_, 
ভারতব্ষীণ়্দিগের মধে পরস্পর যেরূপ পুথকভাব আছে, তাহা কোন্‌ বৃহৎ 
সাআ্রাজ্যে নাই ?--রুপিয়ার ভিতরে, অস্থীয়ার ভিতরে ইহ অপেক্ষা অধিক 
না হউক, ন্যুন নয়। এখন মৌলিক বর্ণভেদের পার্থকা ধরিয়। ইউরোপে 
জাতি সংঘটনের কতক চেষ্টা হইতেছে। ফরাপী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন্‌ 
লাঁটিন বংশীয় স্পেনীয় এবং ইটালীষ়দিগকে ফরাসীদিগের সহিত এক. 
মতা অবশস্থন করাইতে চাহেন__রুস সঞ্জাট শ্রাভ বংশীয় সকল লোককে 
রুসের সহিত সম্মিলিত হইতে বলেন__টিউটন, বংশীয় জন্মনের! পুসিয়ার 
অধিনায়কতা স্বীকার করিয়া! ডেন্মার্ক এবং হলগ্ডের প্রতি অতি লোলুপ 
দৃষ্টিপাত করিয়া থাকেন। বিভিন্ন জাতীয়দিগের স্ব শব বর্ণাত্মকত! লইয়া 
অনেকটা লড়াই ঝকড়া, মারামারি, কাটাকাটি হইবে এবং ইউরোপীয়- 
দিগের জাতি দংঘটনে কতকটা। বর্ণাত্বকতা সংসাধিত হুইবে সন্দেহ নাই। 
(কন্ত জাতীয় ভাব বর্ণাত্মক তাতেই নিবদ্ধ নয়। দেখ মান্ড্রাজ প্রদেশীয় 
লোকেরা তোমার বর্ণের লোক নহে, সে বিষয়ে তাহাদের অপেক্ষা 
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আমার সহিত তোঁমাঁর মিল অধিক । কিন্তু মান্দ্রা্গীদের সহিত তোমার 
ধর্শে মিল, সামাজিক রাঁতিতে মিল, আর সর্বাপেক্ষা প্রধান, আর 
একটি বিষয়ে মিল।* আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, সে সর্ধপ্রধান বিষয়টি 
কি? তিনি বলিলেন_-“লোৌক সকলের মধ্যে সকল প্রকার বিভেদকে 
নষ্ট করিয়া সম্মিলন এবং একতা জন্মাইবার অমোঘ উপায় একরাজার 
শাসন, এবং এক শাসনপদ্ধতি--এই উপায়ের দ্বারা বিভিন্ন প্রকৃতিক, 
নিভিন্ন ভাঁষাভাষী, বিভিন্ন বর্ণসস্ভুত জনগণের মধ্যেও জাতীয় ভাব জন্ে। 
কারণ, এক শ"দনপদ্ধতির অবশান্তাবী ফল, জনগণের সমন্খছুঃখত। বা 
সহামভুতি; এবং তাহাই জাতীয় ভাব জন্মিবার সর্বপ্রধান কারণ, এবং 
এঁ ভাবের সর্বপ্রধান লক্ষণ।” 

তিনি যাহ! যাহা! বলিয়াছিলেন, তাহার কতকটা অবিকল ফলিয়াছে। 
তাহার কথা যে ইউরোপ সম্বন্ধে আরও ফলিবে, তাহার অনেক চিহ্ন 
স্পটন্নপে দেখাযাইতেছে। তিনি ভারতবর্ষায়দিগের সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন, 
তাহাও কি স্থদিদ্ধ হইবে না? তাহারও কি অক্ষ, লক্ষণ দেখা যাই- 
তেছে না? আমার বোধ হয় ভারতবর্ষীঞ্দিগের মধো জাতীয় ভাব 
গ্রহণের প্রকৃত অপিকারীর সংখ্যা ক্রমশঃ বদ্ধিত হইবে, ইহাদিগের 
পরস্পর সহাগ্ছভৃতি দিন দিন বাড়িতে থাকিবে, এবং তাহার অন্থুমান ঠিক 
হইয়া হাড়ইবে। 


জাতীয় ভাব__-ভারতবর্ষে মুললমান। 


আদমনগমারীতে বলে ভারতবর্ষের এক-পঞ্চমাংশ লোক মুসলমান, 
অর্থাৎ করদ এবং মিত্র এবং স্বাধীন সকল্প রাজাগুলির লৌক সংখ্যার 
সমান। ইহাদিগের শাস্ত্র, বেদ পুরাণ অথবা! বেদপুবাণাদি প্রশ্থত কোন 
ধর্মগ্রন্থ নয়-_ইহাদিগের সংস্কার-প্রণালী' ভারতবাদী অপর সকল লোকের 
সংস্কারের রীতি হইতে বিশিষ্টরূপে পৃথক্ন্ৃত। ইহাদিগের সামাজিক 


জাতীয় ভাব__ভারতবর্ষে মুললমান। ১১ 


ব্যবস্থাও ভারতবাদী অপর সকল লোকের সহিত যতদুর মিলে, তাহ! 
অপেক্ষা ভারতবর্ষের বহিঃস্থিত অপরাপর জাতীক্গদিগের সহিত যেন কিছু 
অধিকতর মিলে। ইহার! কোন সময়ে ভারতবর্ষ জয় করিয়া এখানে 
সর্ধন্থম কর্তৃত্ব করিয়াছিলেন, এবং আপনাদিগেব সেই উন্নত অবস্থার স্মৃতি, 
এখন পর্যন্তও কতকট! জাগরূক রাখিয়াছেন। ইইদিগের মধ্যে পরম্পর 
সহাম্ভৃতি, ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ নিবাসী অপর মকল লোকের পরস্পর 
সহানুভূতি অপেক্ষ', কিছু অধিক বলিয়াই বোধ হয়। সে দিন লর্ড রিপনের 
আমলে ইংরাজেরা ধেমন সকলে একমন! হইয়া আপনাদিগের রক্ষী 
সভ! সংস্থাপিত ক'রয়া ফেলিলেন, মুপলমানেরাও তত শীগ্ এবং 
তত সর্ধবাদসন্মতরূপে না হউক, কিম়ংপরিমাথে সেইরূপ সভা সং- 
স্থাপন করিলেও করিতে পারেন। কয়েক বৎসর মাত্র গত হুইল, ভারত- 
বর্ষে যাবতীয় মুদলমান, এমন কি তাহাদিগেরে মধ্যে মুষ্টিভিক্ষাপজী বীরাও 
রুস-তুরস্কের যুদ্ধের সমরে, তুরস্কের অর্থসাহ্থায্য করিবার নিমিত্ত যত্র 
করিয়াছিলেন। ভদ্রাভদ্র অনেক মুসলমীন লা টুপি পরিয়া আপনার। 
.ষে তুরস্কর পক্ষপাতী, তাহাও প্রদর্শন করিয়াছিলেন তাহারুও পুর্কে 
যখন ইংরাজদিগের সহিত পঞ্জাবের পশ্চি্ দিগংী দিতানকিষ্রাদেশে 
আফেদি প্রভৃতি ছুবৃ্ত জাতিদিগের সংগ্রাম হয়, তখনও ভারতব1সী 
অনেক মুসলমান স্বধর্মাবলম্বীদিগের অর্থগাহাযো প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন ॥ ফল- 
কগ! ভারতবানী মুনশমানেরা অনেকেই ভীরতবর্ষের বহিঃস্থিত অপত্বাপর 
জাতীয়ের প্রতি সহানুভৃতি-সম্পন্ন এবং সকলেই হয় তুররন্ক সম্রাট, নয় 
পারস্য আধপতিকে আপনাদিগের ধশ্ম-শাস্তা বলিয়া গৌরব করিয়া থাকেন। 

ভারতবানী মুসলমানদিগের এই ভাবের অন্রূপ বস্তা ইতিবৃত্বে নৃতন 
নহে) গ্রত্যৃত, ইহার দৃষ্টান্ত অনেকানেক স্থলেই শ্রাপ্ত হওয়া যায়। 
ইংলসগ্ডের ইতিহান লইয়াই দেখ, ওখানকার অধিকাংশ প্রজ। বিবিধ সম্প্রদাস়্ 
সন্তৃক্ত প্রটেষ্টা্ট মতাবলম্বী, কিন্তু অনেকগুলি কাথণিক ধর্দমাবলঙ্থী 
আছে। কাথপিকেরা খুষ্টীম ধশ্গ্রন্থের অনেকটা ভিন্নরূপ অনুবাদ করে, 
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এবং উহাদের সংস্ক'র প্রণালীও কিছু ভিন্নরূপ। তাহারাও ইংলগ্ডের বহিস্থিত্ত 
পোপ উপাধিবিশিষ্ট জনৈক যাক্কপতিকে আপনাদিগের ধর্মশাস্তা বলিয়। 
স্বীকার করে। তজ্জন্য প্রটেষ্টাণ্ট মতাবলম্বী ইংরাজের! তাহাদিগকে বহু 
কালাবধি এক প্রকার রাজদ্রোহী মনে করিত, এবং বহু দিন গত হয় নাই, 
কোনরূপ রাজকার্ষো তাহাদিগের নিয়োগ হইতে দিত না। কিন্তু আজি 
কালি আর সেরূপ নাই। ইংরাজদিগের মন হইতে ধন্মবিদ্বেবরূপ মোহের 
অনেকটা লোপ হইয়া গিয়াছে, এবং এখন যদ্দিও গ্রটেষ্টাণ্ট এবং কাখলিক 
উভয় সম্প্রদায়ের ছোটলোকদিশের মধ্যে পরস্পর বিদ্বেভাব আছে, এবং 
মধ্যে মধো দাঙ্গা হাঙ্গীমা হুইয়। থাকে, কিন্তু সুভদ্র কাথলিক এবং প্রটেষ্টা- 
ন্টের মধ্যে বিলক্ষণ সম্মিলন এবং সহাগ্টভূতি দেখিতে পাওয়া যায়। 
ইংলগ্ডেও যেমন, ধর্মমভেদ জাতীয়ভাবের ব্যাঘাত করিতেছে না, ভারত- 
বর্ষেও সেইরূপ হইয়া আধিতেছে। এখানকারও হিন্দু এবং মুপলমান ক্রমে 
ফ্রমে রাজনীতি বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে একমত হুইয়া মিলিবে। 

হিন্দু এবং মুসলমান যে মিলিবে, তাহার সুত্রপাত অনেক দিন হইতেই 
হইয়া আমিতেছে। বাজ্যাধিকার সম্বন্ধে মুলমানদিগের চিরাভ্যস্ত নিয়ম 
এই ষে, উহার! যে রাজা জন্ম করে, গেই রাজ্যের স্ত্রীলোকদিগকে 
অধিক পরিমাণে বিবাহ করে। ভারতবর্ষেও তাহাই করিয়াছিল। তবে 
এখানে জাতিভেদ প্রথার প্রাবলা নিবন্ধন অন্টান্য দেশে যে পরিমাণে ভন্্র 
ঘরের কন্যাগণকে বিবাহ করিতে পারিয়াছিল, এখানে তাহা পারে নাই ) 
এখানে অধিক পরিমাণেই নিম্নব্তী জাতীয়দিগের কনা! সকল গ্রহণ 
করিয়াছিল । এখানকার ষোল আনা মুসলমানের মধ্যে বার আনা মুসলমান 
প্ররূপে উইপন্ন। অপর চারি আন। মুপলমানও যে একেবারে দেশীয়-সংঅব- 
শূনা, তাহা! নহে। কতক মুসলমান মুদলমানধর্থ্ে দীক্ষিত আর্যগণের 
সন্তান, আর কতক আধ্যজাতীরা গ্সভ্তৃত মুদলমান ওরস । এই ব্যাপার 
বহুণতাক্ী হইতে পুরুষপরম্পরাক্রমে চলিয়া আসিয়া, এক্ষণে ভারতবানী 
মুসলমাণ্মাত্রাক, আফগান, পারসা, মারব, তুধস্ক প্রভৃতি সকল দেশের 
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মুদলমান হইতে একটা বৈচিত্র্য প্রদান করিয়াছে--ইহাারা আকার প্রকারে 
ভারতবাসী হিন্দুর যত সদৃশ হইয়াছেন, বহিঃস্থ কোন জাতীয় মুসলমানের 
আর তত সদৃশ নাই। 

আকার ইঙ্গিতেও যেমন, আচীব ব্যবহারেও সেইরূপ। ভারতবামী 
মুদলমানেরা অনেকানেক বিষরে হিন্দুদগের আচার গ্রহণ করিয়াছেন। 
এমন প্রদেশ নাই যেখানকার অধিকাংশমুদলমান, জ্যোতির্বিদ এবং অপরাপর, 
ত্রাঙ্গণ পাগুতের কিছু সম্মান এবং সমাদর না করেন--ঘেখানে গোবধ 
করিতে এবং গোমাংন ভক্ষণ করিতে কিছু না কিছু সন্কুচিত না হন-_- 
যেখানে হিন্দুদিগের পৰব্বোত্পবে আমোদ প্রমোদ না করেন--যেখানে 
আপন্াাদগের বিবাহাদ কাধ্যে প্রতিবেশী হিন্দুদিগকে নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণ না 
করেন । বাঙ্গালার এবং দাঙ্গিণাতের ত কথাই নাহ। কারণ এ্রঁএঁ 
প্রদেশবাপী অতি উচ্চবংশীয় মুদলমানের মধ্যেও কেহ কেহ গোপনে 
প্রতিনিধি ব্রাহ্মণদিগের দ্বার আপনাদিগের নামে মঙ্কল্প করাইয়া দুগ্রোৎ্মব 
এবং রথবাত্রার মহোত্সব করাইয়। খাকেন। অপর অনেকে অনুগত ব্রাহ্মণ- 
দ্িগের দ্বারা আপনাদিগের অর্থব্যয়ে ব্রাঙ্মণনঞ্জনের অতিখিসৎকার 
করেন। 

আরও দেখ! যায় সামান্য মুদপমানদিগের মধ্যে পৈতৃক অধিকার সম্বন্ধে 
জুবহুস্থলে হিন্ুদিগের প্রথাই প্রচলি হইয়াছে । এর সকল মুনলমান' 
দিগের কন্যাগণ মহম্মদ,য় ব্যরস্থাম্থপারে যে স্ব স্ব পিতুধনভাগিনী 
সে কথা আর মনেও করে না। বস্তৃতঃ ভারতর্ষে ধর্ম বিভিন্নতা জন্য তত্র 
বিদ্বেষ বেশী দিন থাকে না। বর্ণভেদ্ প্রণালী গ্রাহথ থ।কায় এখানে 
বৈবাহিক বিষয়ে ও আহারাদিতে মিলন না থাকিয়াও লোকের সহানুভূতি 
রক্ষিত হওয়া চিরাভ্যন্ত। টজন এবং শিখদ্িগকে যেমন সাধারণ হিন্দু 
সমাজের সম্পূর্ন্ঈপে অন্তনিবিষ্ট বলিয়াই বোধ হয়, কালে এখনকার 
মুদলমানেরাও যে ভাঙত সমাজের মধ্যে একটা বর্ণবিশেষ রূপেই লক্ষত 
হইখেন তাহার সম্পুণ ৮গাণনা। 
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পরস্থ, এইরূপ সম্মিলন ব্যাপার যে সর্ধদ। নির্বিগ্রে চলিতে পায়, তাহ 
নহে । যদ অ'রব।দি মুসলমান রাজ্য হইতে কোন মৌলবী এদেশে আসিয়া 
অথব। এখানকারই তেমন ধর্শোন্মাদগ্রস্ত এবং বিদ্যাসম্পন্ন কোন বড়মৌলবী 
মুদলনমানদিগের উত্তেজনা করেন, তবে অনেকেই তীহার নিকট দীক্ষা 
গ্রহণ কারয়। কিছু কালের জন্য, যতদূর পারেন, হিন্দুর অনুকরণ ছাড়িয়! 
ধেন। ১৮১৮ অবোর পর একবার এরূপ দেখা গিয়াছিল। সৈয়দ আহম্মদ 
নামক একজন মৌপবা আপিয়। বঙ্গদেশের মুসলমানদিগকে গোমাংস 
খাহতে। বিধধার খিবাহ দিতে, দেব পুঞ্জার দ্রব্য গ্রহণ ন| করিতে, এবং 
হিন্দুর নিমন্ত্রণে না যাইতে, শিখাহয়া ছিলেন। কিন্তু এরূপ উত্তেজনার 
ফল অধিক কাল স্থায়া হয় নাই। এবং দেখ। যাইতেছে যে, ওরূপ উত্তে- 
জনাও ক্রমে ক্রমে কাণে দুরবভ্তা, এবং প্রপরতায় শবল্পস্থলব্যাপী, হইয়া 
পড়িতেছে। 

কিন্তু হন্দু মুপলমানের মধ্যে ভেদ রঞ্ষা করিবার এবং তাহা বদ্ধিত 
করিখার অপর একটা প্রথলশ্র কারণ উপস্থিত হইয়া আছে । অনেক 
ইংরাঞ্ খ্রন্থকার কখন স্পষ্টাক্ষরে, কখন ইপ্গিতক্রমে অন্ুক্ষণই বলিয়। 
থাকেন থে মুপপমানের। যখন দেশের রাজী ছিল, তখন হিন্দুপিগের 
প্রাত অকথ্য অত্যাচার সমস্ত করিরাছিল। ইংরাজ গ্রন্থকারের! এইরূপে 
হন্দাদগের মনোমধ্যে মুসলমানদিগের প্রতি একটা গুড বিদ্বেষ-বীঁজ 
বপন করিয়া [দতেছেন। আধুনিক ইংরাজী-শিক্ষিত যুবকদিগের হৃদয়ে 
মুনলমানজাতি এবং মুসণমান ধশ্মের প্রতি যতট। বিদ্বেধ দেখ। দিয়াছে, 
পৃ্কাগের পারদ্যভাষায় সুশিক্ষিত সদাঢারসম্পন্ন, সদ্ব্রাহ্ষণদিগের ও মনে 
তাহার অন্ধংশ দেখা যাইত না। ছাপরা নগর-বাসী কয়েকটা ব্রাহ্মণ তত্রত্য 
একটা স্ুপ্রপিদ্ধ মৌলবীর সম্বন্ধে আমাকে বলিয়াছিলেন__“ মহাশয় । 
মৌলবী সাহেব যুপলমান হইলে-কি হয়, উনি এমনি পবিভ্রাচার ও পবিভ্রমন! 
বাক্তি যে আমরা ব্রাঙ্গণ হইয়াও যদি উহার উচ্ছিষ্ট ভোন্গন করি, তাহাতে 
আমরা অপাধিত্র হইলাম এমন মনে করিতে পারি না।” বাস্তবিক, মুদপ 
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দিগের মদ এমনি উদার-চেতা, পবিপ্রকর্্া মহাশয় সকল আছেন বটে। 
আমি অনেকানেক প্রধান প্রধান মৌলবীর সহিত আলাপ করিয়া বুঝিয়াছি 
যে প্রকৃত জ্ঞানসম্পন্ন মুসলমানেরা অতান্নত আর্ধামতবাদই গ্রহণ করিয়। 
আহছ্েেন। তীহাদিগেরই মধ্য একজনের সহিত কথোপকথনকালে যখন 
শুনিলাম “উও ইয়েঃ হায় ৮ আমার বোধ হইল, যেন *সর্ং খছ্িদং ব্রহ্ম 
এই বৈদিক মহাবাক্যটী কোন প্রাচীন খষির মুখ হইতে বিনির্গত হইল । 

যেজাতির মধো আজিও এমন সকল লোক বিদামান আছেন, সেই 
জাতি যে মাপনার অভ্যুদয় কালে নিরপচ্ছিন্ন অত্যাচারকারীদিগের ছারা 
পরিপূর্ণ ছিল, তাহ! কদাপি বিশ্বসনীয় নহে। মুসলমানদিগের ভারত- 
রাজ্য শাসনে আমাদিগের অনেক উপকার দর্শিয়াছে। তীাহাদিগের রাজস্ব 
হইফ্লাছিল বলিয়াই সমস্ত ভারতবর্ষ একটা সর্ব প্রদেশ সাধারণ প্রায় 
হিন্দিভাষা প্রাপ্ত হইয়াছে- হর্দা শিল্পের একটা উতকষ্ট প্রণালী স্ুুসংযুক্ত 
হইয়াছে _সৌজন্যরীতির আদর্শ প্রাপ্ত হইয়াছে। খুঁসক্মানদিগের নিকট 
ভারতবর্ষ যথার্থতঃই মহা খণগ্রান্ত। কোন কোন মুসলমান নবাব, সুবা 
এবং বাঁদসাহ প্রজাপ্রপীড়ন করিয়াছিলেন সত্তা; কিন্তু অনেকেই হ্যায় 
পরায়ণ ছিলেন; আর ধাহারা অন্যায়াচারী ছিলেন তাহাদিগেরও 
অভ্যাচার প্রায়ই দেশব্যাপী হুয় নাহ, দুই চারিটা ধনশাণী এবং পদস্থ 
শোকের প্রত্তিই প্রযুক্ত হইয়াছিল । 

হিন্দু মুলগমানের মধ্যে ঝগড়া বাধাইয়া রাখিনার জন্য কোন 
কোন ইংরাল আর একটা উপায় অবলম্বন করেন। ইংরাজ গবর্ণ- 
মেন্টের ষে এরূপ কোন অভিসন্ধি আছে, তাহা বলিতে পার! যায় 
না। কারণ প্রকৃত রাজনীতিজ্ঞ মাঘেই জানেন যে ছুরভিসন্ধিতে রাজ 
পালনের উপায় নাই-ঙাহার। গ্জানেন যে রাজনীতি এবং ধর্শনীতি এতহ্- 
তয়ের পার্থকা বাহ্য মাব্র, আভ্যন্তরিক নহে । এই প্রঞ্কৃত তথ্য বুঝিয়াই 
মহারাজ্ঞীর নীতি বিশারদ মন্ত্িবর্গ এবং পালিযয়ামেপ্ট মহাসভ। পুনঃ পুনঃ 
স্পষ্টাভিধানে বলিয়াছেন বে, ভারতবর্ষে কাহার কি ধর্ম এবং কাহার কি 
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জাতি তাহ! বিচার না করিয়া সমস্ত প্রজাকে সমতাবে পালন করা হইবে। 
কিনব স্বলপদর্শী অনেকানেক্ষ ইংরাজ উল্লিখিত উচ্চতম রাজনীতিকুত্রটী বুঝিতে 
পারেন না। তাহারা স্বদেশী বিদ্যালয়ে অতি বন্তপূর্ববক প্রাচীন রোমীয়- 
দিগের ভাষা, সাহিতা, বাবস্থাশাস্ত্র এবং রাজনীতি শাস্ত্র অভ্যাস করিয়! 
খাকেন। পৃথিবীতে যত বিজিগীষু জাতি প্রাদ্রভূতি হইয়া গিয়াছে, তাহা- 
দিগের মধ্যে রোমীর জাতির রাজনীতিই বিশিষ্টন্ূপে দৃ়-সনঘদ্ধ বলিয়া এ 
' সকল ইংরাঞ দিগের সংস্কার হইয়া থাকে। সেই বাল্যসংস্কার বশতঃ তাহারা 
মনে করেন থে, রোমীয়েরা যেমন শক্ররাজ্যে্ মধ্যে পরস্পর ভেদ জন্মাইয়! 
দিয়া তাহাদিগের সকলগুলিকেই জয় করিয্মাছিল, সেইরূপ প্রজায় প্রজার 
মনের মিল না হুইতে দেগুয়াই বিজয়লন্ধ রাজ্য-পালনের বিধি? এই 
ভাবিয়া উহার! সর্বদাই হিন্দু এবং মুসলমানের মধ্যে যাহাতে সম্মিলন না 
হইতে পায়,তাহার জনা ধত্ করেন। কৌশল করিয়া কখন মুসলমান অপেক্ষ! 
হিন্দুর একটু অধিক আদর করেন, এবং খন হিন্দু সেই আদরে ভুলিস্বা যায়, 
তখনই আবার মুসলমানের দিকে বিলক্ষণ ঝৌোক দেন। এই ফূপে ঁ সকল 
ইংরাগগদিগের কখন এদিকে কখন ও দিকে কোক দেওয়াতে হিচ্দু এবং 
মুদলমান পরম্পর পৃথক হইয়া! পড়িতে পারে। এ সকল ইংবাক্ষের এই 
কৌশলটী যে অপরিণামদর্শিতার ফল তাহ! নিঃসন্দেহ; কারণ যদিও 
রোমীয়দিগের ধ্ীরূপ রাজনীতি খাকা মত্য হয়, তথাপি সে রাজনীতির 
বলে রোমসাস্ত্রাজ্য চিরস্থায়ী হয় নাই। অশুএব এ রাজনীতি সর্বাতো- 
ভাবে দূধয। কিন্তু উহা যতই দূষ্য হউক, ভারতবর্ষীয়দিগের বিশ্ষে 
সতর্ক হওয়াই উচিত। এ সকল ইংরাজ, মুসলমানের আদ্র যতই 
করুন, মুসলমানের পক্ষপাভী হইয়া যতই কথা কছন, আর পুভ্তিকাদি 
প্রণয়ন করিয়া যত্তই মুসলমানভক্কি প্রদর্শন করুন--তাহাতে হিন্দুদিগের 
কোন মতেই ঈধধ্যা করা বৈধ নছে। ঈর্ধ্য। করিলেই উহাদিগের অভীষ্ট 
সিদ্ধি হইবে। আন্ি কালি মুপলমানেত্র দিকে ঝৌক পড়িতেছে। ছুই 
চারিটি মুসলদানের ভাল চাকরী পাইবার পক্ষে কিছু সুবিধা হইবে। 
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আরও একট! সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। ইংরাজ বিবিরা একটা সভা করিয়। 
স্থির করিয়াছেন মুসলমানেরা তাছাদিগের উদ্ধাহ যোগ্য । উহারা যদিও 
পেগম্বর মহন্দকেই বিশিষ্টরূপে মানা করে তথাপি ঈশাবেন মেরিয়ামকে 
একেবারে ফেলনা করে না। অঙ এব মুসলমানদিগের ভাগ্যে ঘই চারিটা 
বিবি বিবাহও ঘটিতে পারে ! 

আর একটী কথ! বলা আবশ্যক। ইংরাঁজ, ভারতবানীর মধ্যে যদি 
কাহাকেও অধিক অবিশ্বাস করেন, তাহা মুসলমানকে । মুসলমানের হাত 
হইতেই ইংরাঙ্গ সাত্রাজা লইয়াছেন এবং মুপলমানের মধ্যেই সম্মিলন-প্রবণতা 
অপেক্ষাকৃত অধিক আছে। বৈদেশিক রাঙ্গবলগ মুসলমানদিগেরই 
ৃষ্ঠপূরক হইতে পারে। আর ভূত্পূর্ব সিপাহিনিদ্রোহের সময়ে যদিও 
হিন্দু সৈনিকেরাই বিদ্রোহ ঘটনার ক্ত্রপাত করে, তথাপি মুসলমানই 
সাম্রাক্্যাননে বসিয়াছিলেন। 


»+০(০)০- 
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সমুদায় ভারতবাসীর সংখ্যা পঞ্চবিংশতি কোটী; খুষ্ানের সংখা 
আদমস্থমারীতে ১৮ লক্ষ অর্থাৎ দেড় শতে একজন মাত্র হইল) সুতরাং 
জাতীত্বভাবের বিচারে উহার নগণ্য । 

কিন্ত সংখ্যাতে কম বলিয়াই মে উহ্বারা নগণ্য তাহ নহে। উহা 
দিগের ধর্ম্পরিবর্তনের সহিত জাতীয়ভাব পরিবন্তিত হয় না। ইউ- 
রোপীয় জাতিদিগের সাম্যবাদ, যদি মুসলমানদিগের সাম্যবাদের ন্যাঙ্ক 
থাঁয় এবং কাজে অভিন্ন হইত, তাহ! হইলে দেশীয় কৃত-খুষ্টানদিগের 
মধ্যে বর্তমান অবস্থায় একট! ভাবাস্তর উপস্থিত হইলেও হইতে পারিত | 
কিন্তু ইউরোপীয় পাদ্রিরা শুপ খৃষ্টান-ার্থে দীক্ষিত করিয়াই ছাড়িয়া! দেন; 
মুদলমান বাদসাহ, নবাঁন, প্রন্কতির ন্যায় হিন্দুব জাতি মারিয়া তাহাকে 


১৮ সামাজিক প্রবন্ধ | 


সমাদরপূর্বক আপনাদের ভাল ঘরে বিবাহ দেওয়া এবং কোন জায়গীর 
কি চাকরি, কি তাহার অন্ন সংস্থানের কোন একটা উপায় করিয়! 
দেওয়া, কি তাহাকে লইয়া এক সঙ্গে খাওয়া বস! করা, ইহার কিছুই 
করেন না। তবে আজি কালি হিন্দ এবং মুসলমানকে না দিয়া কৃত- 
খুষ্টানদিগকে সকের ফৌজ বা! ভলন্টিয়র, হুইতে দিবেন বলিয়াছেন । 
তাহাতে ফলকি হয়, পরে বুঝা বাইবে। এ পর্যন্ত কৃত-খ,্টানেরা 
'প্রায়ই জাতীয়ভাব পরিচাত হইতে পারেন নাই। উহার আর সামান্য 
ফিরিঙ্গিরা প্রীন্ঘ একই ভাবাপন্ন হইয়। আছেন। উভয়েরই ইচ্ছা, ইউ- 
রোপীয়দিগের নিকট ঘেপিয়া বসেন, কিন্তু ইউরে।পীয়ের! উইাদিগের 
ঘেঁন কিছু মাত্র সহিতে পারেন না। কখন পারিবেন বলিয়াও বোধ 
হয় না1-বিশেষতঃ ভারতবর্ষে, যে ইউরোপীয় জাতির বিশেষ প্রাচুর্ডাব, 
তীহাদিগের হৃদয়ে অপর জাতির প্রতি শ্বণা একটী মৌলিক ধর্খ। 
এমন ইংরাজ জাতির ভাষা শিখিলেই বা কি, আন তাহার ধরব 
গ্রহণ করিলেই বা কি, আর তাহার পরিচ্ছদাদি ধারণ করিলেই বা কি-- 
ইংরাজ কিছুতেই পরকে আপনার করিতে পারেন না। যদি ভারতবর্ষের 
রাছশক্তি ইংরাজের হস্তগত না হইয়! পোর্ডুগীজের কিম্বা ফরাসীর হস্ত- 
গত হইত, (কোন সময়ে তাহার উপক্তমও দেখ। দিয়াছিল ) তাহা 
হইলে ভারতবর্ষের সসৃহ ছুর্তাগ্য হইত সন্দেহ নাই ॥ উহাদিগের অধীন 
থাকিলে ভারত বর্ষের কৃত-খ্‌ ্ানের সংখ্যা বাড়িয়া! যাইত, সেই সকল 
স্বধন্মৃত্যাগী লৌকের কতকটা গৌরব হইত, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজকাধ্য সকল 
তাহাদিশ্নেরই হস্তগত হইত, এবং উহার একেবারেই ভারতবর্ষীয় ভাব 
পরিহারপুব্বক জন্মভূমির বক্ষ-স্থলে শেলম্বরূপ বিদ্ধ হইয়া থাকিত। কিন্ত 
ইংবাঙগ এখানকার রাজ! হওয়ায়, কুত-থুষ্টানেরা কোন বিশেষ অধিকার 
পান্ধ নাই, অপর সকল ভারতবাসী যে পরিমাণে ঘ্বণিত এবং অবজ্জ্রাত 


হইয়া! আছে, উহার1ও সেইরূপ আছে সুতরাং জাতী ক্মভাব পরিচুত 
হইতে পারে নাই। 


জাতীয় ভাব-__ভারতবর্ষে খৃষ্টানাদি। ১৯ 


আমি দেখিয়াছি, বাহার! শ্বয়ং খৃষ্টান হইয়াছেন, তাহারা প্রথমা, 
বস্তায় ধর্মধ্বপ্জী হইয়। দেশীয় ধণ্মপ্রণালীর নিন্দা করত যেমন সকলকে 
ভজাইবার চেষ্টায় মত্ত হইয়া বেড়ান, কিছু দিন অতীত হইলে, তীহা- 
দের আর ততটা তেজঃ থাক না, শ্বজাতীয় লোকের মত নত্রস্বরে 
বিনা নিন্দাবাদে, খুষ্টীয় গৌরব অন্তর্বদয়ের অন্তর মধ্যে নিহিত করিয়া 
দেশীয় লোকের ,সহিত এক পরামশী হইয়া বেশ চলিতে পারেন; এমন 
কি, গুরু-স্থানীয় পাদ্রি সাহেবদিগেরও স্বার্থচিন্তা এবং দাস্তিকতার' 
উদ্লেথ করিতে পারেন। আর বাহার! কৃত-ুষ্টানদিগের সন্তান, তাহা- 
দিগের মধ্যে খুষ্টধর্ম ভজাইবার চৈষ্টা ত কখনই দেখিতে পাই নাই। 
উহ্াদিগের মধ্যে থুষ্টধর্মান্রাগটা একেবারেই জন্মে না, বলিলেও 
চলে। উহীারাও অপরাপর ভারতবাসীর ন্যায় আপনাপন পিতৃমাত 
ধর্মই প্রাপ্ত হইয়াছেন_উহাদের সহিত অপর সকলের ইতর বিশেষ 
থাকিবে কেন? 

কৃত-থ্‌ষ্টানদিগের সন্তান সন্ততি, বঙ্গদেশ বা উত্তর.পশ্চিমাঞ্চল বা মধ্য 
প্রদেশ, এই সবল আধ্যবল স্থানে যত দেখ! বায়, তাহা! অপেক্ষ। 
অনারধ্যবহুল মান্দ্রাজ প্রদেশে এবং গোয়ানগরের সন্নিছিত পশ্চিমোগকুলে 
অনেক অধিক। শী সকল প্রদেশে খু ধর্মের প্রচার, কাঁথলিক যাজক 
বর্গের দারা বহুকাশ পূর্ব হইতে আরব্ধ হইয়াছিল। এ যাজকদিগের 
মধো অনেক সাধুশীল ব্যক্তি ছিলেন। তীহারা ভারতবর্ষীয় আর্ধ্য খষি 
মুনি অথবা মহম্মদীয় ফকীর দরবেশদিগের ন্যায়, অতি ধিনগ্রভাবে পার্থিব 
বিভবশালিতা এবং ভোগ স্ুথে জলাঞ্জলি দিয়া আপনাদিগের ধশ্ম প্রচার 
করিতেন-_যাহার ধর্ম নষ্ট করিতেন, সেই হিন্দু মুসলমানের প্রদত্ত রাজস্ব 
হইতে বেতন গ্রহণ পূর্বক গাড়িঘোড়া চড়িয়। বাবুয়ানা করিতেন না, 
গেরুয়া বক্র পরিতেন, কুটারে থাকিতেন, শাকান্ন খাইতেন। ততভভিন্ন 
তাহারা যে সকল লোকের মধ্যে খৃষ্টধর্ম প্রচার করিতেন, তাহারাও 
মমধিক পরিমাণে অনার্ধাকুলসম্ভৃত, ধর্মমাধন্ের সগ্মতত্ব বিচারে অপেক্ষাকৃত 


২০ সামাজিক প্রবন্ধ । 


অদমর্থ। এই সকল কারণের সমবা;য় ভারতবর্ষের দক্ষিণাঞ্চজেই কৃত 


পুষটাংনর্‌ সংখ্যা অধিক হইয়া আছে ॥ 
এক দিন পঞ্ডিচেরি হইতে তাঞ্জোর নগরে যাইবার পথে একটী 
তদ্দেশীয় খৃষ্টানের সহিত রেলের গাড়িতে আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। 
আমি প্রথমতঃ তাহাকে খৃষ্টান বলিয়। চিনিতেই পারি নাই, তাহার 
পরিচ্ছদ তদ্দেশ প্রচলিত পরিচ্ছদ হইতে অভিন্ন, মাথায় উদ্তীব_-উষ্ঠীষ 
খুপিলে, মাথার কিয়গ্রাগ ক্ষৌরকর্মম ঘ্ারা পরিষ্কৃত এবং মধাস্থলে সুদীর্ঘ 
কেশগুচ্ছ। নাম জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন, “স্ুত্রঙ্গণা* তাহার অগ্র 
পশ্চাৎ “জন, কি "মাইকেল কিছুই শুনিলাম না। এসকল লক্ষণে 
থুষ্টান বুঝায় না। অতএব জিজ্ঞাসা করলাম “আপন কি ব্রাহ্মণ?” 
উত্তর করিলেন “তা বই কি 1” আশ্চধ্যান্বিত হইয়া! জিজ্ঞালা করিলাম 
“তা বই কি বলিলেন কেন?” তিনি বলিলেন আমি “ব্রাহ্মণ বংশজাত 
কিন্তু থুষ্টধর্মাবলদ্বী; আমার প্রপিতামহ খৃষ্টান হইয়াছিলেন, সেই অবধি 
আমার কোন পূর্বপুরুষ ব্রংঙ্গণকন্য। ভিন্ন অপর জাতীয়া কন্যার পাণি- 
গ্রহণ করেন নাহ, আমরা জাতিতে ব্রাঙ্গণ, ধন্মে খুষ্টান”। “আপনি 
এখন কোথায় বাইবেন ?” “তাঞ্জোরের মহাদেবের মন্দিরে যে মেলা 
হইবে তাহাই দেখিতে যাইব। আমার মাতা, ভগিনী, পিতৃত্বপ। প্রভৃতি 
পরিধারবর্গ অপর গাড়িতে আছেন ।৮ পন্ত্রাৌপোকের। ক দেবতার নিকট 
পুজাদ মানসিক করিয়া খাকেন?% “কখন কথন করেন--আমরা ধর্মই 

ব্দলাইয়াছি, জাতি বদ.লীই নাই।” 
ভারতবধে ক্কতুগ্ান ভিন্ন অপর যত খুষ্টধন্মীবলন্বী আছেন 
তাহার মধ্যে ইউরেসীর ব। ফিরিঙ্গিরাই প্রকৃত প্রস্তাবে এতদ্দেশবামী । 
উহার ৬* সহজ পরিমিত। উহাদের এক দল সম্প্রতি আহার, 
বিহার, গৃহ এবং পরিচ্ছদাদি দেশীয় মুপলমানদিগের অনুরূপ 
করিবার কথা তুলিয়াছেন। পাদ্র টেলর সাহেবের গ্তায় কোন কোন 
হউরোপীন্সের প্ররোচনায় যদি অতুদূর করিয়া উঠিতে না পারেন, 


জাতীয় ভাব__ভাঁর তবর্ধে খুষ্ট।নাদি। ২১ 


তথাপি উহাদিগের মধ্যেও যে জাতীত্ব ভাবের কথঞ্চিৎ প্রবেশ হইয়া 
আছে, তাহা স্বীকার করিতে হয়। 

খুষ্টান ভিন্ন বৌদ্ধ জৈন প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ধর্মাবলম্বী যে সকল লোক 
ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে বাস করেন তাহাদিগের মধ্যে একমাত্র পার্সি ভিন্ন 
অপর সঞ্লেই আপনাদিগকে হিনুসমাজের শাখাবিশেষ বলিয়াই জানেন 
এবং সম্পূর্ণরূপে জাতীয় সহানুভূতি সম্পন্ন । 

এতভিন্ন এই মহাদেশ মধ্যে অপর কতকগুলি লোক আছে তাহাদিগকে " 
আদিমনিবাদী বলা যাগ; তাহাদের সমষ্টি সংখ্যা ৬৪ লক্ষ । ইহার! ভারতবর্ষের 
কোন এক প্রদেশে নাই। বন পর্বতময় যে ভূমিতে এই সকল লোক্দিগের 
বিভিন্ন গোঠীয়েরা বান করে, শুন! যায়, তাহাদের ভাষাসংখ্য। ১৫০এর 
অন্যন। এ বিভিন্ন জাতীয় লোকদিগের আকার, ভাষা ও আবাস সাদৃশো 
প্রধানতঃ তিন দল ধরা যায়। এক দলকে হিন্দুতাতার জাতীয় বল! যায়। 
ইহার! হিমালয় পর্বতাঞ্চল বাসী এবং খস, গারো, ডফ্লা, লুসাই, নাগ! 
কুকি,মেক, লেপ্চ' প্রন্ৃতি বিবিধ নামে পরিচিত । দ্বিতীয় দল কোলেরীয়। 
ইহ্থার! বিন্ধাপর্বতাঞ্চলবাসী এবং সাঁওতাল, কোল, মুগ্ডার, জুয়াং নামে 
অভিহিত। তৃতীয়, দ্রাবিড়ীয় দল দাক্ষিণাত্য পর্বতবাসী ও গোন্দ, তোড়া, 
ধাঙগড় প্রভৃতি নাম বিশিষ্ট ॥ 

প্রাচীন সংস্কত গ্রন্থকারের এই তিন দলের ভাষা ভেদ নিদ্ধপণ 
পূর্বক উত্তরাঞ্চলবানীদ্দিগকে পৈশীচ.ভাবী, মধ্য-পর্বভবাঁসীদিগকে প্রান্কৃত 
ভাবী, এব" দক্ষিণাঞ্চলবালী আদিমদিগকে রাক্ষস-ভাবাভাষী বলিরা নির্দেশ 
করিয়াছিলেন। এই সকল লোকের মধ্যে জাতীয় ভাব এখনও সম্পূর্ণন্ূপে 
গোর্ঠীয় ভাবের অন্তর্নিহিত আছে । কিন্তু সর্ধস্থানেই আদিমের ক্রমশঃ 
হিন্দুমাজের ক্রোড়ে গৃহীত হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে। অনুষ্ঠান 
বাহুল্য এবং অধিকারী ও জাতি ভেদ স্বীকার নিবন্ধন স্ববিস্তৃত ভিত্তি 
সম্পন্ন হিন্দুমাজই আদিমদিগকে সভ্যাবস্থ ও উন্নত করিবার সম্পূর্ণ 
উপযোগী। হিন্দুসমাঙ্গ সেই উপযোগ্িন্তা এমন সমাকরপে প্রদর্শন করি- 
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যাছে যে এ ৬৮ লক্ষমাত্র, এক্ষণে হিন্দুসমাজের অন্তভূতি হইয়া বাইতে 

অবশিষ্ট অছে । মুসলমানের প্রকৃত আদিমদিগের মধ্যে ধর্ম প্রচারে কিছুমাত্র 

কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। আর এখন খুঠান পাদ্রিরাও 

যে আপনাদের মতবাদ অক্ষুপ্ন রাখিলে অধিকতর কৃতকার্ধ্য হইতে পারিবেন 

তাহা বোধ হয় না। আদিমদিগেব মধ্যে জাতীয়ভাবের উদয় হিন্দুসমাজের 
ভিতর আপিয়াই হইতে পারে এবং তাহাই হইবে।  « 
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জাঁতিভেদে সব্বপ্রকার সাহিত্য রচনার রীতি ভিন্ন হয়? ইতিবৃত্ত 
প্রণয়নের প্রণালীও স্বতন্ব হয়। নিরক্ষর ধর্ধর জাতীয়ের] আর কিছু 
না পারুক, কয়েকটী কবিতা! বিরচন করিয়া, আপনাদিগের জাতিসন্বন্বীয় 
প্রধান প্রধান ঘটন গুলি স্মরণ করিয়া রাখে । বস্ততঃ এরূপ কবিতাই 
সকল দেশের প্রতিহাসিক শাস্ত্রের মূল। এ গুলির দ্বারা পুর্বগত ঘটনার 
স্বৃতি জাগরূক থাকে, সেই ঘটনাবলীর বিচার দ্বার। রাঁজনিয়মের এবং 
বীরতা, ধবীরতা, চতুরতা প্রন্থৃতি গুণের আদর্শ প্রদত্ত হইয়া লোক-শিক্ষার 
নিশিষ্টরূপ সহায়তা হয়। এ্ী শীতীতিহাস গুলি জাতীয় উন্নতি সহকারে 
পরিস্ষট ইয়া জাতীয় প্রকৃতির অতি স্ুষ্পষ্টবূপ অভিব্যক্তি করিতে 
থাকে। দৃষ্টান্ত দ্বারা এই কথা স্পষ্ট করিতেছি । 

তাহার বা তুরাণীয় জাতিদিগের মধ্যে প্রায় সকলেরই ইতিহাপ গ্রন্থ 
আছে। সেই গ্রন্থগুলিতে কোন্‌ সময়ে কোন্‌ ঘটনার সংঘটন হইয়াছিল, 
তাহ। নির্দিষ্ট থাকে_কিন্তু ঘটনা পরস্পরার মধ্যে সময়ের পুর্ববাপর-ক্রম 
ভিন্ন ঘে অন্য একটা! গুঢ় বন্ধন আছে, তাহ এঁ সকল ইতিহাসে বুণাক্ষরেও 
লাক্ষত হয় না। বস্ততঃ সময়ের পর-পূর্্বতা বার্য্য-কারণ সম্বন্ধের অতি স্থল 
চি্ুমাত্র। তাতারজাতীয় লোকের! যেমন অন্ুকরণ-প্রবণ এবং শিল্প নিপুণ, 
কার্যাকারণ স্ন্ধের বিচারে তেমন শ্ক্মদর্শীও নয় এবং তদন্থ্যায়ী কল্পনা 
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কুশলও নম্ন। তুরাণীয়দিগের মধ্যে সর্কশ্রেষ্ঠ চিনীয় জাতির ইতিহাস 
গ্রন্থগুপি এইবূপে লিখিত-- অমুক সম্রাটের রাজাকালে অমুক বর্ষের অমুক 
মাসের অমুক দিবসে অমুক গরদেশে বিজ্রোহ হইয়াছিল, বা অমুক নদীর 
ভলোচ্ছাস হইয়াছিল, বা সুর্যোর অথবা চন্দ্রের গ্রহণ তইয়াছিল। এরূপ 
ইতিবৃত্ত এক প্রকার পঞ্জিকা; এ গুলিকে পঞ্জিকেতিহাস বলা যায়। 
ভারতবর্ষের যে যে প্রত্ান্ত ভাগে, তাতার জাতীয় লোকের বসতি বা 
প্রাদুভাব হইয়াছিল, দে সকল ভাগেও এরূপ পঞ্জিকেতিহাপ বিরচিত হয়। 
যথা আসামে, নেপালে, কাশ্ীরে । কাশ্দীর দেশাগত রাজতরঙ্গিণী নামক 
সংস্কৃত গ্রন্থগানিও এরূপ কোন পঞ্জিকেতিহাসেরই সংগ্রহ গ্রস্থ বলিয়। 
অনুমান করা যাইতে পারে। 

আরনীভাবায় লিখিত মুসলমান-গ্রপ্তকর্ধাদিগের ইতিহাস গুলিতেও 
কার্য কারণ সম্বন্ধ বোধের উপায়, পরপূর্ধসময়ের নির্দেশমাব্র, আর 
কিছুই নহে। প্রত ঘটনাবলীর বিবরণে, এ সম্বন্ধের কোন চিহই দেখিতে 
পাওয়া যায় না। মুসলমান গ্রন্থকর্তুগণ সর্দস্থলেই এক অদ্ধিতীয় ঈশ্বরের 
সাক্ষাৎ ইচ্ছ। ভিন্ন অপর কোন কারণের নির্দেশ করা ঘেন অবৈধ জ্ঞান 
করিতেন। অমুক সেনাপতি এমন বীরপুরুষ হইয়াও অসুক নগরটী 
জয় করিতে পারিলেন না, আর অমুক তাহা অপেক্ষ। অন্পজ্ঞান এবং শান্ত- 
স্বভাব হইরাও সেই কার্য অনায়াসে পিদ্ধ করিতে পারিলেন কেন? 
আরবীয় গ্রপ্থকারের মনে, যন্দ কখন ওরূপ প্রশ্ন উদয় হইত, তিনি এক 
কথায় তাহার মীমাংস। করিতেন, বলিতেন--আলার কোঁদরৎ। আরবের! 
ষে একান্ত স্বধন্মনিরত এক-মন। জাতি তাহাদিগের ইতিহাস গ্রন্থ সেই 
ভাব সুবাক্ত করে। 

যিুদীতে এবং আরবে আনকটা মিল আছে। উভয়েই সেমেটিক 
বংশীয়, উভয়েই ঘোর একেশ্বরবাদী, উভয়েই স্ব স্ব ধর্মনিরত, উত্তয়েই 
জাগতিক কার্ধ্যে ঈশ্বরের সাক্ষাৎ অধিষ্ঠান স্বীকার করেন। উহ্াদিগের 
মধ্যে প্রভেদ এই, যে মহন্মদীক় ধর্ম পরিগ্রহপুন্ধক রন শিখিয়াছেন 
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খে, মৃত্ঠার পর স্বর্ণ নরক ভোগ অ'ছে। গিভ্দী সে কথ! জানে না। স্থৃতরাং 
কোন ধর্দুশীল াক্তি যদ দুখে, কষ্ট, পরাভব প্রাপ্ত হয়, আরব বলিতে 
পারেন যে, উহ সয়তানের কারসাজি ; মৃত্যুর পর, ঈশ্বরের কৃপায়, তাহার 
সমস্ত মঙ্গল হইবে। যিহুদীর পক্ষে ত্র পথ নাই। পুণাবান ব্যক্তি যদি 
দুঃখে পতিত এবং দুষ্ট লোক কর্তৃক নিপীড়িত হয়, ইতিহাসে তাদুশ ঘটনা 
নিবদ্ধ করিতে হইলে গ্িদী গ্রস্থকাঁরকে একটা কৌশল অবলম্বন করিতে 
তয়। তীভাকে বলিতে হয় যে, এ দৃশাতঃ পুণ্যবান ব্যক্তি অন্তরে পাপী ছিল। 
য়িছুদী অন্য কোন পাপের বড় একটা উল্লেখও করেন না- তাহার আপনার 
অভীষ্ট যাভেঃ দেবের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি এবং ভয় যাহার কম বাঁ নাই, সেই 
পাঁপাত্ম।। ধর্দের এই লক্ষণ করিয়া, যিভূদী আপনার ইতিহাস গ্রন্থকে 
প্যন্তোধন্ম শ্ততো। জব)” এই একটা স্ত্রে সম্বন্ধ করিতে পারিয়াছেন ) 
গিহুদীর ইতিহাস তাহার জাতীয় প্ররুতির দর্পণস্বরূপ হইয়া আছে। 
ভারতবর্ষীয়দিগেরও ইতিহাসের মূল সুত্র “যতোধশ্্ব স্ততোজয়ঃ*--কিন্ 
ভারতবর্ষে এ স্থত্রের গ্রন্থন-প্রণাণী স্বতন্ত্। ভারতবর্ধীয় গ্রন্থকর্ভূগণ কার্ধ্য, 
কারণ সধন্ধ বোধে, পৃথিবীর অপর সকল জাতীয় লৌক অপেক্ষা, অধিকতর 
নিপুণ। তাহার এ সন্বন্ধের স্কুল লক্ষণ যে, কারণের “পুর্ববন্তিতা” তাহার 
অপেক্ষা এ সম্বন্ধে যে গুঢ়তর লক্ষণ “অনন্থা সিদ্ধি” তাহা বিশিষ্টরূপেই 
উপলব্ধ করেন। বস্তুতঃ তাহারা এ সম্বন্ধের আরও অন্তর্ভেদ করিয়! 
দেখেন, এবং কার্ধ্যকারণ সন্বন্ধেরও কারণ নির্দেশ পুর্ধক শী শক্তির 
সর্ধবাপিতা এবং সর্বষয়তা উপলব্ধ করেন। সুতরাং ইহাদের হস্তে 
ঘতোধর্ম স্ততোজয়ঃ সুত্রটী ভিন্ন ভিন্ন ছুইটী খাই সংযুক্ত ছইয়। প্রস্তত 
হইয়াছে। এ ছুইটা খাইফ্ধের একটার নাম "প্রাক্তন, অর্থাৎ পূর্ববকালবর্ভা 
ৃষ্টাদৃষ্ট কারণ কুট , দ্বিতীয়টার নাম 'পুরুষকার? অর্থাৎ ধরন সহকৃত বর্তমান. 
কালবন্ঠী বুদ্ধি বাদি করণের প্রয়োগ । এ ছইটার অপর নাম “পূর্ব 
তপস্যা”, এবং “বর্তমান উদ্যোগ” সুতঙ্কাং পুর্ব্ব তপস্যা এবং বর্তমান 
উদ্যোগ উভয়ের সমবাঁয় ন! হইলে ভারতবধীরদিগের লক্ষণে লক্ষিত ধর্ম” 
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ছয় ন। এবং “ধর্দ না হইলে জয় নাই। ভারতবধীয় ইতিহাস প্র ধর্দ্ত্রে 
ল্বদ্ধ এবং “পুরাণ, নামে বিখ্যাত। 
কোন কোন স্বদেশীয় এবং বিদেশীয় নব্য পণ্ডিতের মতে, আমাদিগের 
পুরাণোক্ত ব্যাপার সমুদায় পার্থিব ভূত সমূহের অথবা সুর্ঘ্য, চন্দ্র, গ্রহ, 
নক্ষত্রাদির, কিম্বা আধ্যাত্মিক ভাব সমুদায়ের, কবিব্যঞ্জনা মাত্র-- প্রকৃত 
তিহাসিক ঘটনা নয়। কিন্তু এ সকল পণ্ডিতের ব্যাথা সমীচীন নহে। 
প্রাকৃতিক বস্ততে এবং প্রাকৃতিক শক্তি সকলে বিশিষ্ট গীবতার এবং 
মানব ভাবের আরোপ হইবারও মুল, প্রতিবৃত্তিক ঘটনাবলী ভিন্ন আব 
কিছুই নহে। কবিদিগের হস্তে প্রকৃত নর, নারী, বস্ত, ঘটনাদি আসিয়া 
উপস্থিত হইবার পর, সেই গুলি উপমা, অতুযুক্তি, বূপক্ষাদি অলঙ্ষীরে 
ভূষিত এবং সরস হুইয়! কাব্যেতিহাসরূপে প্রণীত হয়। 
তবে কি, বাহার সৌরাঁদি ভাবের ব্ঞ্জনামাত্র বলিয়া পুরাণবর্ণিত 
ব্যাপার সকলের ব্যাখ্যা করেন, তাহাদিগের সক কথাই অযৌক্তিক? 
তাহাঞ নয়। মূলে প্রকৃত ঘটনা থাকে, কালক্রমে লোকে সেই ঘটনার 
আনুষঙ্গিক অনেকানেক কথা বিস্বৃত হয়, তৎপরে কবিগণ, উহাদিগকে 
স্ব স্ব হৃদয়-ভাবে রঞ্জিত করিরা লিপিবদ্ধ করেন। কবি-হৃদয়ে, বিশেষতঃ 
ভারতবর্ধীয় কবির হৃদয়ে, প্রাকৃতিক ভার সবিশেব প্রবল। এই জন্য 
ভারতবর্ষার কবির প্রণীত কাব্যেতিহাস গুলিতে প্রাকৃতিক ব্যাপারের 
বিশেষ সংশ্রব হইয়াই আছে। এস্থলে একটা তথ্যের স্মরণ করা আবশ্যক 
- জাগতিক বস্তু এবং কার্ধ্য মাত্রেই এবভত, থে তাহার প্রত্যেকটাতেই 
সকলটা থাকে । এই লন্ত বে কোন ঘটনাই উপস্থিত হউক, কবির 
হৃদয়ে থে ভাব তৎকালে জাগরুক তাহাই পর প্রকৃত ঘটনায় সংশ্লিষ্ট হইয়! 
যাইতে পারে। পুরাণগুলিকে অলীক কাব্য রচনা মাত্র মনে কর! ভূল। 
উহবারা কাখ্য বটে, কিন্ত এরতিহাসিক কাব্য। একটা মাত্র দৃঠ্ান্ত দিব। 
পুরাণে কথিত আছে, ভগবান, বামনাবতারে বলি নামক অসুর রাজাকে 
পাতালতলে প্রেরণ করিয়াছিলেন। মাদ্রান্ধ নগরের নিকট সাঁদ্রাস নামক 
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স্থানে গিয়। দেখিয়া! আইস, বলি রাজার পুরী সমুদ্র গর্ভস্থ হইয়া আছে। 
বামন স্ত্রিবিক্রম- সুর্যা ; বলি-পুজার উপহার । ইহা প্রাকৃতিক তথ্য? 
পুজোগপহারের সন্লিধানে তগবাঁন বামন অর্থাৎ ক্ষুদ্রাকার; নচেৎ পুজার 
সম্ভাবনা হয় না। ইহ! আধ্যাত্মিক তথ্য । এই উত্তয়্ তথখোর প্রকা- 
শেই কবি বাঞ্জনা লক্ষিত হয়। কিন্ত সুপমৃদ্ধ মহাবলিপুর যে সমুদ্র তলম্থ 
বা পাতাল প্রবিষ্ট এটী প্রতিহাসিক ঘটনা । 

ইউরোীয়ের। ইতিহাস বলিজে গ্রীকদ্দিগের, এবং তদনুকাঁরী রোঁদীয- 
দিগের, ইতিহাঁসই বুঝেন; আর আপনাদের ধর্থপ্রন্থের মধ্যে স্থান পাই- 
য়াছে বলিয়া, গিভ্দীদিগের গ্রন্থকেও ইতিহাসের বহিভূতি করেন না। 
কিছু গ্িভ্দীদিগের গ্রন্থেও সন তারিথের কোন উত্ত্রেখই থাঁকে না। গ্রীক 
এবং রোমীয়েরা বিশিষ্টরূপেই স্বদেশবৎসল ছিল। স্বদেশবাৎসল্যই তাহা- 
দিগের মুখা ধর্মা। তীহারা হী স্থত্রে আপনাদিগের ইতিহাস মালিক 
সমস্ত অতি স্থন্দররূপেই গ্রথিত করিয়া গিয়াছে । কিন্ত উহাদ্রিগের এক 
মাত্র উদ্দেশা, শ্বদেশের এবং স্বজাতির গৌরব ঘোষণা । দ্ইটা দৃষ্টাস্ত 
দিতেছি? (১) গ্রীক গ্রন্থকার লিখিলেন, মারাঁথনের যুদ্ধক্ষেত্রে দশ সহত্ব 
পরিমিত গ্রীক সৈনা, তিন লক্ষাধিক পারমীক টসনোর পরাভব করিয়াছিল 
আমরা বাঁলাকালে উহা! পাঠ করিলাম, গ্রীক গৌরবে মুগ্ধ হইলাম, 
এবং ওরূপ ঘটনার কারণও শুনিলাম যে, গ্রীকেরা প্রজাতন্ত্র শাসনপ্রণালীর 
অবীন থাকাতেই ওরূপ অদ্ভুত কাও উপস্থিত করিতে পারিয়াছিল। বয়স 
হইলে, পাঁরসীকদিগের বিরচিত ইতিহাসে এ ব্যাপারের কিরূপ বর্ণনা আছে, 
দেখিবার যত্র করিলাম। কিন্ত “মারাথনের” এবং শ্র্ূপ অতান্ভুত 
যুদ্ধ ব্যাপার সমস্তের, কোন উল্লেখই পাইলাম না (২) গ্রীক গ্রন্থকার 
স্পার্টা নগরের ব্যবস্থাপক লাইকর্গসের চরিত্র বর্ণন করিলেন কি অত্য- 
ভু চরিত্র! মাস্থব কি অমন সাধুশীল এবং দু প্রতিজ্ঞ হইতে পারে ? 
মানিলাম, গ্রীকেরা সতা সতাই দেবপ্রক্কতিক ছিল। পরে জানিলাম, জর্মন 
এইতিছা'পিকেরা বিচার দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন, যে লাইকর্গদ নাম! কোন 
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বাক্রি কখন স্পার্টা নগরে জন্মিয়াছিল কি না, তাঁহার নিশ্চয়তা নাই ! এই 
রূপে আীক এবং রোমীয় ইতিহাসে বিবৃত ঘটনা স্মন্তের সত্যাসতা 
বিচার অতি কঠিন ব্যাপার, এবং সর্ধাতোঁভাবে সন্দেহসন্কল। তবে একটা 
কথা মনে রাখিতে হয় যে, যেমন জীকদিগের শিল্পকার্ষা সমূহে মানুষ 
ভাঁবের 'প্রাধানা, প্রাকৃতিকতাবের অগ্রাধানা, ইতিহাসেও তদ্রপ। অসতা 
ঘবনা গুপিও ঠিক সতোর অন্ুবূপ করিয়া বর্িত। সে গুলি প্রীরুতিক 
ভাবে রঞ্জিত হইসস অমানুষরূপ গ্রহণ করে নাই। 

নবা ইউরোপীয় জাতীয়দিগের ইতিহাস গ্রন্থ সকল ও্রীক এবং রোমীয়- 
দিগের হইতেই অন্থকরণ দ্বারা প্রাপ্ত । এই জনাই উহাঁদিগের মধ্যে 
পরম্পর প্রভেদ অল্প। নবা ইউরোপীয়দিগের ইতিহাস প্রায় সকল 
গুলিই একই ধরণের । আর উহীরা পরস্পরের প্রতি সর্বনা পতর্ক, 
এই জন্য উইদিগের ইতিবুত্তে অপতা বর্ণনাও কিছু কম হইয়া থাকে। 
কিন্তু তাহা হইলেও রানী, জন্মরণ, ইংরাজ প্রভৃতির এতিহাসিক গ্রস্থপগ্ুলি 
ঠিক একই ভীবে লিখিত নহে। চিনীযদিগের কাল-নিষ্ঠতা, আরবদিগের 
ঈখর-পরাকণতা, ইহুদীদ্দিগের ্রহিক-নিষ্ঠতা, ভারতবর্ষীয়দিগের কার্ধ্যকারণ- 
গ্রাবণতা এবং গ্রীকদিগের স্বদেশ-বাৎসল্য, যেমন এ এ জাতির বিশিষ্ট. 
ভাব ব্যক্ত করে, কতক পরিমাণে জন্দণদিগের অন্ুসন্ধিৎসা, ফবাসি- 
দিগের নিপুণত! এবং ইংরীজদিগের কার্ধাপরভ্ঞা তত্তজ্জাতীয় ইতিহাস 
গ্রস্ত গুলিতেও বিশিষ্টরূপেই প্রকট হয়। 

ফলত সকল জাতির কাব্য, ইতিহাস, দশন শান্নাদি তাহাদিগের 
বিশেষ বিশেষ জাতীয় লক্ষণ প্রদর্শন করে । অধিকারি-ভেদ ও বর্ণভেদ অপর 
কোন ধর্খে বা সমাজে স্বীকৃত হয় না, সে জন্ত কি আমাদের ধর্খ বা সমাজ 
নাই বলিবে? (সেইরূপ ভাঁধহপানীদিশেন খ্তিহাসিক গ্রন্থ নিচয় গ্রাক 
বা ইউরোপাঁর়দিগের ইতিহাসের অন্ুরূণে রচিত নয় বলিয়া ভারতবাধীর 
ইতিহাস নাই, একথাও অনঙ্গত। সুতরাং এঁতিহাসিক গ্রস্থ না থাকিলে 
ঘেজান্ীয ভানের অসপ্ভান বুঝায় সে কথা ভারহদর্ষে্র পক্ষে খাটে না। 
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আমাদের জাতীয় প্রকৃতির সম্পূর্ণ অন্ুরূপ ইতিহাস আছে। কোঁন 
স্থবোধ ইউরোপীয় আমাঁকে বলিয়াছিলেন--“তোমাদিগের গ্রন্থগুলি পৃথিবীর 
অপর সকল জাতির গ্রন্থ হইতে বিচিত্র-_ইহাই তোমাদিগের জাতিত্বের 
অনপনেয় চিহ্ৃর_যত দিন রামায়ণ থাকিবে, তত দিন হিন্দুজাতিও 
থাকিবে।” 


জাতীয়ভাব-_-উহ1 সন্দুর্ধনের পথ । 


কর্মে নিষ্ষামতাই আমাদিগের ধর্মশাস্ত্রের আদেশ। যাহা কর্তবা, 
তাহা কায়মনোবাক্যে করিবে, করায় ফনাফল কি হইবে তাহার 
প্রতি কোন লক্ষ রাথিবে ন'। ভাঁরতবর্ষীয়দিগের মধ্যে যে স্বভাব সিদ্ধ 
জাতীয়ভাৰ আছে, তাহার অনুশীলন এবং সম্বর্ধন চেষ্টা ভারতবর্ধীয় 
মাত্রেরই অবশ্য কর্তব্য কর্ম। অতএব তাহা করাই টৈধ, ন! করায় 
প্রত্যবায় আছে। 

কিন্ত নিষ্কামতা যদিও মম্ুযোর অবস্থার উপযেশ্ী এবং শিক্ষণীয় 
এবং শীল্ত্রসম্মত, তথাপি সকামতাঁই মন্থুযোর মনে অতান্ত্র প্রবল। 
সছুপদেশ এবং সুশিক্ষার বিশেষ বল না পাইলে, আমরা কেহই বিনা 
উদ্দেশো কোন কাজ করিতে চাই না। যে কাজটা করিব, তাহ! সফল 
হইবে কি না হবে, তাহা বিশেষ অভিনিবেশ পু্্বক ভাবিয়া দেখি, এবং 
ভাবিয়। যদ্দি মনে মনে বুঝিতে পারি যে, কার্যাটী সফল হইবে, তাহ! 
হইলেই তাহাতে হাত দিয় থাকি। জাতীয়ভাব সম্বর্ধনের চেষ্টায় আমরা 
সফল হইতে পারিব কি না, উহার যে সকল ব্যাঘাত এবং অন্তরায় 
উপস্থিত হুইয়। আঁছে বা! হইতে পারিবে, তজ্জন্য বিফল প্রয়াস হইব 
কি না--এই প্রশ্ন সহজেই উঠে, এবং উহার সছুত্তরপ্রাপ্ধি হওয়া আবশ্যক। 
চেষ্টা বিফল হুইবার সম্ভাবনা! বোঁধ হইলেও, আপনাদিগের কণ্তব্য অবশ্য 
নির্বাহ করিয়া যাইতে হইবে বটে--কিন্তু যদি উহা সফল হইবার সম্তা- 
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বনা থাকে, তবে এ কর্তব্য সম্পাদনে অধিকতর আনন্দ এবং টউরংসাহ 
জন্মিবে, সন্দেহ নাই। অহএব একবার ভাবিয়! দেখ! যাউক যে, কাঁল- 
ক্রমে ভারতবর্ষে জাতীয়ভাঁব বিশিষ্টরূপে নন্বদ্ধ এবং দু়তর ও গাঢ়তর 
হইতে পারিবে ; না উহা! এখন যত দূর আছে তাহাই থাকিবে ; না আরও 
শিথিল, দ্রবীভূত এবং উদ্বায়ী হইয়া! যাইবে । 

ভবিষ্যৎকালে কোন বস্তর অবস্থা কি হইবে, তাহার অন্থমান করিতে 
হইলে, দেখিতে হয় যে, যাহা আছে, প্রারতিক শক্তিগুলি সেইটীর 
অনুকুল কি প্রতিকূল। প্রতিই চিরস্থায়ী সুতরাং উনি যাহার 
অনুকূলে তাহার স্থায়িত্ব এবং বৃদ্ধি, এবং উনি যাহার প্রতিকূলে তাহারই 
ক্ষয় এবং বিনাশ। প্রকৃতি-শক্তি ভারতবর্ষীয়দিগের জাতীয়-ভাবের 
অনুকূলে না প্রতিকুলে ? কোন জাতি দমবন্ধ প্রকৃতির ভাব কিরূপ, তাহ! 
জানিবার উপায় সেই জাতির ইতিবৃত্ত। বিভিন্ন জাতির এঁতিবৃত্তিক 
ঘটনাবলী, তন্তজ্জাতীয় লোকের প্রতি. প্রযুক্ যাবতীয় প্রন্কৃতি শক্তিরই 
ফল। অতএব ভারতবর্ষের অতীত ইতিবৃত্ত হইতেই, ভবিষ্যতে আমা- 
দ্রিগের জাতীয়ভাবের অবস্থা কিরূপ হইবে, তাহা স্থব্যক্ত হইতে পাঁরে। 

ইতিবৃত্ত বলেন_-এই মহাদেশে, বহু সহত্র বর্ষ পুর্বে, কোঁলেরীয়, 
দ্রাবিড়ীয়, তাতারীয় প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন বর্ণমস্তক্ত বিভিন্নাকা লোক সকল 
বাস করিত, উহাদিগের মধ্যে ভাষার ভেদ বহু শতাধিক ছিল, এবং 
উহা।দিগের ধন্ভেদেরও পরিসীমা! ছিল নাঁ--গোস্টী ভেদে উপাসাদেবতার 
ভেদ ছিল। 

ইতিবৃত্ত বলেন যে, উল্লিখিত বিভেদ সমুদায়, আর্য জাতীয়দিগের 
সংসর্দ প্রভাবে অনেক পরিমাণে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। অন্ুলোম 
বিবাহ প্রণালীর বলে উৎক্ুষ্ট বর্ণসঞ্ষর সকল জন্মিয়! আর্য্যাবর্তবাঁদি জনগণের 
মধ্যে পরস্পর আকার বৈলক্ষণ্য নুন করিয়া দিয়াছে; দাক্ষিণাত্য প্রদেশে 
যদিও ততটা হয় নাই, কিন্তু সেখানেও অনেক দূর হইয়াছে। পুর্বে যে 
অদংখ্য ভাষা ভেদ ছিল, তাহাও পরম্পুর সম্মিলিত হইয়! এক্ষণে যে 
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দশটা বা দ্বাদশ প্রদেশীয় ভাষায় পরিণত হইয়াছে, সেগুলিও সর্কঙ্কশ 
-স্কতের প্রতূত্বে পরস্পর সমীপবর্তী হইয়া আসিতেছে। আর পূর্ব 
পুজিত বিভিন্ন প্রক্কৃতিক দেবদেবী সমূহ, আর্য শাস্ত্রকুদ্গণ কর্তৃক 
আধ্যাত্মিক রূপ গুণে সংঘটিত হুইয়! এক অন্ধিত্ীয় ঈশ্বরের বিভূতিম্বরূপে 
পরিণত হইয়াছে । মৌলিক বণভেদ, এক্ষণে জাতীয় সম্প্রদায়'ভেদ রূপে 
পরিণত হইয়াছে। , 

ইতিবৃত্ত বলেন-+উপরি উক্তরূপে অযোধা প্রভৃতি প্রাচীন জনপদগুলিতে 
কতকটাআকারাদির বৈলক্ষণ্য নান হইয়া গেলে বৌদ্ধেরা অভ্যাথিত হইয়! 
হঠাৎকারে বর্ণভেদের বিলোপ চেষ্টা, কর্মকাণ্ডের দৌষোদেঘাঁষণ, এবং জ্ঞান ও 
উপাসনার গুণ কীর্তন, করেন। ভাঁরতবর্ষয বৌদ্ধ-সম্তরাটদ্দিগের অধীনে 
একচ্ছত্রপ্রায় হইয়া একবার দেখিয়াছিল, আপনার বীর্য এবং 
গ্রভাবশালিত! এবং মহিমা কেমন অপরিমেয়। কিন্তু বৌদ্ধেরা হিন্দুদিগের 
এবং হিন্দুরা বৌদ্ধদিগের পীড়ন করিতে লাগিল। স্বজাতিবিদ্বেষ যৎপরো- 
নাস্তি প্রবল হইয়া উঠিল॥ যেটুকু সন্মিলন জন্মিয়াছিল, তাহা স্থারী 
হইল না। 

ইতিবৃত্ত বলেন--শ্রীমং শঙ্কর স্বামী কর্তৃক বৌদ্ধনিরসন দারা প্রমাণীকুত 
হইল যে, তখনও ভারতবর্ষের তাদুশ একতা সাধন হইবার কাল উপস্থিত 
হয় নাই। প্রমাণিত হইল যে, বৌদ্ধেরা এমন কোন কার্ধ্যে হস্তার্পণ 
করিয়াছিল, যাহা মনে উঠিবার বিষয় মাত্র হইয়াছিল, কার্ধো সম্পাদিত 
হইবার বিষয় হয় নাই। এই জন্য বৌদ্ধ স্বয়ং হীনতেজ হইয়। বিনষ্ট হইল। 
কিন্তু শঙ্কর শ্বামী বৌন্ধবাদের মূল কথা যে, কর্ম অপেক্ষা জ্ঞান এবং 
তপসা! প্রধান, তাহার অনাথ। করেন নাই, শ্বয়ংই তাহা গ্রহণ করিয়া! 


লইয়াছেন, এবং ব্রাহ্মণেতর লৌকদ্দিগেরও ভ্ঞানমার্গে অধিকার স্বীকার 
করিয়া গিয়াছেন। | 

ইতিবৃন্ধ বলেন--যুসলমানের! ভারতবর্ষে অধিকার প্রাপ্ত হইয়া ইহারই 
কেন্্ীভূত ভাষাটিকে সর্ব প্রদেশে গ্রচলিত প্রায় করিয়া দিক! এই মহাদেশের 
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'একত। সাধমের উপায় করিয়াছেন, আর সাম্াধর্্ম রক্ষা করিয়া অস্তাজ 
জাতীয়দিগেরও অপর সকলের সহিত সারৃশ্য লাডের পথ উম্মুক্ত করিয়া- 
ছেন। তাহার! এখনও শ্বজাতি-বিদ্বেষ দোষে দুষিত হয়েন নাই, এবং 
হিন্দুদিগের মধ্যে যে পানদৌষ ছিল না, মুসলমানেরা সে দোষ বিন্দু মাত্রও 
বন্ধিতকরেন নাই। এসকল বিষয়ে এবং স্বধর্মালন্বীদিগের প্রতি একাস্ত 
সহানুভূতি সম্বন্ধে উনারা হিন্দুদিগের আদর্শ হইয়। আছেন। 

ইতিবৃত্ত বলেন__বিশেষ অনুধাবন পূর্ব্বক দৃষ্টি করিলে, ইহাও একটা 
সবলক্ষণ যে, ইউরোপীয় অপর কোন জাতীয় লোকের হস্তগত ন! হইয়! 
ভারতবর্ষ ইংরাঞ্জের হস্তগত হইয়াছে। তাহাতে ভারতবর্ষীয়দিগের একতা! 
প্রাপ্তির পুর্ব পুর্ব বেগ বর্ধিত হইয়াছে বই ন্যুন হয় নাই। শুদ্ধ রাজা 
এক হইয়াছে বলিয়া! নয়_দেশসয় শান্তি সংস্থাপিত হইফ়াছে বলিয়া 
নয়_সর্বস্থান আয়দশৃঙ্খল স্বরূপ লৌহবত্মযোগে পরস্পর সম্বন্ধ 
হইয়াছে বপিয়াও নয়--ইংরাজ ভারতবাদী সকলকেই নির্কিশেষে সমাঁন 
পরিমাণে দুরস্থ করিয়। রাখেন, সুতরাং সকলেই আপন! আপনি সংঘত 
হইবে, তাহা বলিয়াও নয়,__ইংরাজ রাজনীতি বিষয়ে, পৃথিবীর অপর 
সকল জাতির আদর্শস্থলীয়, ইংরাঁজ শুদ্ধ বিচারমার্গ অবলম্বন করিয়া 
যাহা ভাল বা উচিত, তাহা করেন না, প্রকৃত যোগ্যতার প্রমাণ 
না পাইলে কাহার বন্ধন অল্প পরিমাঁণেও শিথিল করিয়া! দেন না, আবার 
যোগ্যতার প্রমাণ পাইলেই দেন-_স্থতরাং ইংরাঁজের সংসর্গে রাজনীতি 
শিক্ষার উপায় সর্বোৎকৃষ্ট । সমাজের বল পোষিত এবং. স্ুসন্বপ্ধিত না 
হইতে হইতে ইংরাজাধিকারে কোন অসামরিক চেষ্টারও সাফল্য সম্ভাবনা 
সুদূরপরাহত। | 
, ভারতবর্ষা্ন ইতিহাসের এই অতি প্রধান প্রধান ঘটনাগুলির সমালোচনাক্ণ 
দেখা গেল ষে, প্রান্কৃতিক শক্তির সমবায়েই এই মহাদেশটা যেন একটা স্থির 
লক্ষ্যের প্রতি অল্পে অল্পে সরিয়া আমিতেছে, মধ্যে মধ্যে একটু আধটু 
বাকিয়া আদিতেছে বটে, কিন্ু নদীও সাঁগর-সঙ্গমে যাইতে, বাকিক়ী 
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চুরির মা়--গাছও আকাশ-মুখে উঠিতে, মোড় খাইয়া খাইস্কা উঠে-- 
ছেলেরাও বাঁড়িবার সময়, একবার মোঁটায় একবার রোগায়__সসন্ত 
প্রাকৃতিক কার্ষ্যের গতিই রূপ । 

বস্ততঃ ভারতবর্ষে সম্মিলন-প্র বণতা! এবং বিচ্ছেদ-গ্রবণতা! উভয় শক্তিরই 
কার্ধ্য হইয়। আমিতেছে-- এবং তন্মধ্যে সম্মিলন প্রবণতাই ক্রমশঃ বদ্ধিত বল 
হইতেছে। ইতিহান হইতে ইহাও দেখা যায় যে হিন্দুদিগের মধ্যে শ্বজাতি- 
বিদ্বে দোষটা অতি প্রবল, এবং এ দোষেই ইহাদিগের বিচ্ছেদ-প্রবণতা। 
এবং পরাধীনত। জন্মিয়াছে। ইংরাজের দৃঢ়-ুষ্টির ভিতরে পড়িয়া অবধি 
আর বিচ্ছেদ-প্রবণতা তাদৃশ প্রকট হইতে পারে নাই বটে, কিন্ত 
স্বজাতিবিদ্বেষের ভূরি ভূরি শক্ষণ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। ইংরাজ 
সমুদায় ভারতবর্ষকে এক শাসনাধীনে রাখিয়াছেন, কিন্তু ইহার অভ্যন্তরে 
যে সকল ভেদের কারণ আছে, তাহা মিটাইয়। দিবার জন্য তিনি বিশেষ 
আগ্রহ দেখাইতেছেন ন1। প্রদেশীয় ভাষাগুলির অবাস্তর ভেদ রাখিবার 
জন্ত, বিভিন্ন. ধর্মাবলম্বীদিগের মধ্যে ঈর্ধ্যা প্রজ্বালিত করিবার জন্ত, হিন্দু 
সমাজের অন্তর মধ্যে বিদ্বেষ প্রবিষ্ট করিবার জন, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে বিরুদ্ধ 
স্বার্থ জন্মাইবার জন্য, দলাদলির রাজনৈতিক সুত্রে পরিসিক্ত হৃদয় 
কোন কোন ইংরাজকে মধ্যে মধ্যে বিলক্ষণ যত্রশীল বলিয়াই বোধ হয়। 
অতএব যেমন ইংরাজ থাকাতেই এক পক্ষে সম্মিলন প্রবণতার বৃদ্ধি 
হইতেছে, আবার পক্ষান্তরে, তাহার কোন কোন কারধ্যের ফলে এ 
বিচ্ছেদ-প্রবণতার বীজ গুলিতে কিছু কিছু বারি সিঞ্চন হইতেছে। 
অতএব প্রাচীন ইতিবৃত্ত এবং বর্তমান ইংরাজের কার্ধ্য ছি আমাদিগের 
কর্তব্য নির্দেশ করিয়া দিতেছে__যথা, 

(১ জাতীয়ভাব সংসাধনার্থ হিন্দু'সমাঞ্জকে আত্ম-প্রক্কৃতি বুঝিয়া চলিতে 
হইৰে। 

(২) ভারতবর্ষের একতাসাধন ইংরাজের অধীনতাতেই সম্ভব ; অতএব 
ইংরাজের প্রতি সম্যক বন্ধবুদ্ধি এবং রাঁজতক্তি করিতে হুইবে। 


জাতীয়ভাব__-উহ। সম্বর্ধনের পথ। ও 


(৩) ইংরাজের স্থানে আত্মসমাদ্ধের প্রতি উপচিকীর্ধ! তাহাদের বাহ্‌ 
দলাদলির ভাব পরিবঞ্ভিত করিয়া শিখিতে হইবে। আপনাদিগকে ইংরাজ 
সমাজের অন্তভূতি মনে করিয়া তীহাদের দলাদলিতে মিলিতে হইবে না 
অবং তাহাদের মুখাপেক্ষিতা যতদূর সম্ভব পরিহার পূর্বক কর্তব্যের 
অবধারণ করিতে হইবে। 

€) হিন্দুকে সর্বতোভাবে স্বজাতিবিদ্বেবদ্ধপ মহাপাপ, হইতৈ নিষ্কৃতি 
পাইতে হইবে। খ্বজাতীক় সহান্ভৃতিক্ষেই পরম ধন জ্ঞান করিতে 
হইবে৷ 


শশী শীতে টে তাপসী 


৮ - দ্বিতীয় অধ্যায় । 
স৬্টাটি 


সামাজিক প্রকৃতি-হিন্দু সমাজ । 


. ভারতবর্ষ মহাদেশে যে জাতীয় ভাবদী আর্ধ্য সমাগম কাঁল হইতে 
প্রতিষ্ঠিত এবং অন্কুরিত হুইয়! মুসলমান প্রবেশে অনঙ্কৃচিত, প্রত্যুত 
শ্রবলীক্কত হইক্লাছে এবং ইতিহাঁপাদিতে যাহার মহীয়সী ছায়া দৃষ্ট হইয়াছে, 
সেই কক্বৃক্ষের সুমহৎ কাণ্ড হিন্দু সমাজ। 

“ এই সমাজ সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে অতি প্রধান বলিয়াই গণ্য। ভুমণ্ডলস্থ 
সমগ্র মন্ধুষ্য সংখ্যা যত, এক হিন্দু সমাজেই তাহার অষ্টমাংশ ঃ আর যদি 
বর্ধপ্রণালীর এবং নীতি শান্ডের সাদৃশ্য লইয়া গণনা করা যায়, তবে স্থুলতঃ 
হিন্দুপ্রকৃতির এবং মূলতঃ হিন্দুধর্মের গোঁক, পৃথিবীর সমস্ত জনসংখ্যার 
ঘশ আনারগড অধিক হইয়া উঠে) সমস্ত ইউরোপীয় জনগণের সমষ্টি 
চারি আনার বেশী হইবে লা। কিন্তু বাহিরের কথ! ছাড়ির! দিয়া, এই 
তারততৃমির অন্তর্নিবিষ্ হিন্দু সমাঞ্জ কিরূপ বন্ধ, তাঁহাই একটু অভিনিবেশ- 
বক বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক। ; 


৩৪ ও লামাজিক প্রবন্ধ । 


সমাজমাত্রেই অতি গুরুতর বস্ত। বৌদ্ধেরা সমাঁজক্চেই “সংঘ? 
বলিয়া এবং কোনটিষ্টরা ' হিউমানিটাঁ+ বলিয়া আত পুঁজনীর পদার্থই 
বিবেচনা করেন। যুজি এবং শান্্রমতেও সমাজ, শাসনে পিতা, পোষণে 
মাতা, শিক্ষায় গুরু, ছুঃখে সহোদর, সুখে মিত্রী। সমীজ, প্রীতি, ভক্তি, 
সম্মান ও গৌরবের আম্পদ। বিশেষতঃ হিশ্ু সমাজটা অতি গৌরবেরই 
বস্ত। ইহার প্রাীনত্ব অপীম, ইহার বন্ধনপ্রণালী অনন্যসাধারণ, ইহার 
আদর্শ অতি পবিত্র, এবং ইহার আঁভ্যস্তরিক বল এত অধিক যে, 
পৃথিবীতে এ পর্যাস্ত কোন সমাজ জন্মে নাই, যাহ! ইহার সহিত তুলিত 
হইতে পারে। সেই প্রাচীন মিশরীয়, আপিরীর, পারসীক, গ্রীক এবং 
রোমীয় সমাজ মকল কোথায় চলিয়া গিয়াছে? কিন্ত. হিন্দু সমাজ 
এখনও অটুট এবং_.আ্ুল্‌। ইহার অন্তরে কোন অতি তি উচ্চতম সনাতন 
তথ্য না থাকিলে ইহা কি 'এত দিন স্থারী হইত, ঢু | 

কিন্তু সমাজ যেমনই হউক, মানুষ, সমাজ গঠন করিতে পারিয়াই 
মানুষ হইয়াছে ; সমাজ-সম্ভৃক্ত না থাকিলে, বন্য পশু হইত । ধিনি থে 
দেশে জঙ্গ্রহণ করিয়া তথায় পালিত হইয়াছেন, তাঁহার শরীর “ষমন 
সে দেশের জল বায়ুর গুণ প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তেমনি যে ব্যক্তি যে 
সমাজে জন্মিয়া তন্মধ্যে পাঁলিত হয়েন, তাহার মনের গঠনও সেই 
সমাজের প্রক্কৃতি গ্রহণ করে। সকল সমাজের গ্ররৃতি একরূপ হয় না। 
যেমন প্রতি বাক্তির একটী বিলক্ষণতা আছে, তেমনি প্রতি সফাজেরও 
এক একটি বিশেষ লক্ষণ আছে, এবং তদন্তর্গত লোক সকল বিশিষ্ট 
রূপেই তর্লক্ষণাক্রাস্ত ত্য়। কোন সমাজের লোক শ্রমশীল এবং কার্ধ্য- 
নিপুপ। কোন সমাজের লোক দানশীল এবং আড়ম্বর-পরারণ। সকল 
প্রকার লোকই সকল সমাঘ্ধে থাকে, কিন্তু সমান পরিমাণে থাকে নাঃ 
দ্জার যে সমাজের যেটা মুল-প্রকৃতি তাহ! প্রারই সমাজান্তর্গত সকল 
লোককে কিছু না কিছু রধিত করিয়া রাখে। এই কন্ত সমাজতন্বা- 
স্থসন্ধায়ীদিগের কর্তব্য কোন্‌ সমাজের মূল-প্রক্ৃতি কি, ভাহা নিরূপখ 


সামাজিক প্রকৃতি_হিন্দু সমাজ। ৩৫ 


করিবার ফক্স করেন। কোন সমাজের মৃল-প্রক্কতি অবধারিত হইলে, 
 সমাজস্থ জনগণের বুদ্ধিবৃত্তি কোন মুখে যাক্স, এবং উহাদিগের ধর্ম 
প্রবৃত্তি কি প্রকার জীবনমাত্রার আদর্শ গ্রহণ করে, তাহা! বিশিষ্টরপেট 
বুঝিতে পারা যার, এবং তাহ! বুঝিতে পারিলেই কোন্‌ সমাজ কোন, 
মুখে চলিলেই ভাল চলিতে পারিবে, ভাহা নির্ণীত হইতে পারে। 

হিন্দু সমাজের মুল-প্রক্কতি কি? এই প্রশ্নের যখাবখ উত্তর প্রদ্দানের 
চেষ্টা বিশেষ বিবেচনাপুর্রবক করাই আবশ্যক। প্রথমতঃ দেখা যায যে, হিন্দু 
সমাব্ধ বছকালাবধি পরঙ্াতীয় লোকের অধীন হইয়! রহিয়াছে ; এক্ষণে 
ইংরাগের, তাহার পূর্বে মুসলমানের অধীন ছিল। ইংরাঞ্জের অধীন কিরপে 
হইয়াছে, তাহীর বিশেষজ্ঞ একজন সুক্ষদর্শী ইতিহাস-বেত্ব|! বলেন যে, 
ইংরাজেরা অস্ত্রবলে ভারতবর্ষ জয় করিয়াছেন, এটা মিথ্যা কথা; 
ভারতবর্ষীয়ের! আপনাদিগকে আপনারাই জর করিয়। ইংরাজের হস্তে 
আত্মসমর্পণ করিয়াছে, ইহাই সত্য কথ!। মুদলমানদিগের বিজয় ঠিক 
ওরূপ ব্যাপার নহে। উহ্থারা আপনারাই অস্ত্রবলে ভারতবর্ষের বিভিন্ন 
ভাখ সকল ক্রমে ক্রমে জয় করিয়াছিল। কিহু তাহাঁও যে পারিয়াছিল, 
তাহার মুখা কারণ এই যে, ভারাতবর্ষীয়রা অন্তর্কিবাদে পরস্পর 
বিচ্ছির ছিল, এবং যুদ্ধ কার্য্যটীকে আপনাদিগের সম্প্রদায় বিশেষের 
কাধ্য বলিয়াই নির্দিষ্ট করিয়। রাখিয়াছিল। বখন ওরূপ করে নাই, 
অর্থাৎ বথন যুদ্ধ কর! প্রজ! সাধারণের কার্ধয বলিয়া মনে করিয়াছিল, 
তখনই মুসলমানের! পরাভব গ্রাপ্ত হইয়াছিল। শিবলীই মহারাষ্ট্র 
দেশে এ প্রণালী প্রবর্তিত ক্রেন। তাহার অতি বিশ্বস্ত পারিষদ, 
যিনি সিংহগড় বিজেত1 বলিয়া! ইতিহাসে প্রপিত্ধ, সেই টানাজী মালশ্রীকে 
বিআঅরপুর রাজ সেনাপতি একদা জিজ্ঞাসা করেন, তোমাদিঙগের সৈন্য 
কোথায়? মালশ্রী, লাঙ্গলবাহী কুষকদিগকে দেখাইপ়া বলেন, ইছারাই 
আমাদিগের সৈস্ত। বস্তত: ভারতবর্ষের কৃষিজীবী এবং কাক্কার্ধ্য 
.ব্যবসামী সাধারণ প্রজ্গাবুহ কখনই সংগ্রাম কার্ধ্যে ব্যাপৃন্ত হইত না 
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এবং সেই জন্যই ভারতবর্ষে রাজ্য জয় করা অপরের পক্ষে অন্ায়াস সা'পা। 
হইত। প্রসিদ্ধ আছে যে, শ্বজাতীয়ের মধ্যেই হউক, আর বিদেশীয়দিগের 
সহিতই হউক, যখন ভারতবর্ষের মধ্যে ঘোর সমরানল গ্রজ্জলিত, তখনও 
ফষিবাণিঞ্যার্দি কার্য অবাধে সম্প।দিত হইতে থাকিত। যে সমাজ 
অন্তরঃশানে শামিত, স্মুতরাং ভাবিতে পারে যে, রাজ-শক্তি এক হাত 
হইতে অন্য হাতে গেলেই সমাজের ঝাঘাত হয় না, সেই সমাঁজেই 
গ্রামকার্যাটী সম্পরদাক়্ বিশেষের কার্য বলিক়৷ নির্দিষ্ট হইতে পারে। 
আর ইহাও ৰলা যায় যে, যথায় সংগ্রামকার্ধ্যটা সম্প্রদায় বিশেষের হস্তে 
নান্ত হইয়া থাকে, তথায় জনসাধারণের মধ্যে শাস্তিগ্রবণতা জন্মে 
ঈউরোগীয় ইতিহাসেও দেখা যায় যে, যখন এ থণ্ডের বিভিন্ন দেশীয় 
সমাজ নকল দৃঢ় সন্বদ্ধ হইয়। উঠিল, তখনই ঘুদ্ধকার্ধ।/টী একটী ব্যবসার 
বিশেষের ন্যায় হইল; তবে ইউরোপে ভূতিভুক সেনাদল জন্মিয়াছিল, 
ভারতবর্ষে সেরূপ অস্ত্রপিশাচিকা কখন জন্মে নাই, সমাজ- 
বন্ধনের গুণে পুর্বাবধিই এখানে বীরধর্ম্মা ক্ষত্রিয় জাতীয়ের। যুদ্ধকার্ষ্যে 
নিঘুক্ত ছিল। ফলত: হিন্দু সমাজের এই লক্ষণ প্রতিপন্ন হয় যে, 
ইহা অন্তঃশীসনে শাসিত এবং শাস্তি-প্রবণ ॥ সমাজের এই অজ- 
শাসন এবং শাস্তি-প্রবণত। গুণেই অতাল্প সংখাক ইংয়াজ ভারতবর্ষে 
বাজাস্থাপন করিয়াছেন এবং এই রাজা আপনাদের আযত্ত করিয়া 
রাখিয়ান্ধেন। ভারতবর্ষীয়ের| সিপাহি হইয়াছিল বলিয়াই ইংরাজের, 
জয় হয় নাই--হিন্দু-সমা্-বদ্ধনের অবশ্যস্তাবী ফল যে, অস্তঃশীদন 
শীলতা এবং শীস্তপ্রকৃতিকতা, তজ্জনাই ওরপ হুইয়াছিল। সে 
দিন গ্রাণ্ট ডক্গ, সাহেব জীক করিয়। বলিলেন, ভারতবর্ষের মধ্যে এক 
একটী উতরাঁজ এক একটা বৃহৎ রাহা শীপন করিতেছেন, অতএব ইং- 
রাজ রাজপুকুষদিগের বেতন অধিক এ কথা মনে করিতে নাই। ইং- 
বাজ নিজের গুণ ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পাঁন না-হিন্দুসমাঁজ- 
বন্ধনের গুণেই যে দেশে শান্তি রহিয়াছে, তাহা দেখিতে পাইলেন না, 
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আপনার মহিমাই দেখিলেন। এই স্থলে যদি কেহ এমন কথ! বঙ্েন যে, থে 
লমাজবন্ধনে এমন সর্বনেশে শান্ত প্রক্কতিকত। জন্মে, সে সমাজবন্ধন ভালনয়। 
তাহাকে দুইটা কথ! বলিব। এথানে কোন্‌ সমাজ ভাল কে মন্দ, তাহার 
বিচার হতেছেনা। আর কোন সমাজ অন্তকর্তৃক বিজিত হইলেই বে, তাহাকে 
অপকৃ বলিতে হয়, তাহাও নয়। মূর্থ ম্পার্টিয়েরা! পঙ্ডিত এখিনীয়দিগকে জয় 
করিয়াছিল_.অদভ্য মাকিডোনিয়েরা গ্রীকদিগকে অধীন করিয়াছিল-. 
বনা তাতারীয়েরাও স্ুুসভ্য চীনীমদিগকে পরাজয় করিয়াছিল--অদভা 
বর্ধর জাতীয়েরা রোম সাস্ত্রাজাকে বিধ্বস্ত করিয়াছিল--পাশুপাল্যোপ- 
জ্পীবী আহমের! সুসমৃদ্ধ আসামদেশ অধিকার .করিয়াছিল। যে যুদ্ধে 
হারে, সেই হীন, এট! গোয়ারেত্ব কথা--বিচক্ষণ লোকের কথ। নয়। 
হিন্দুর! তাহাদের ভালর জন্যই হউক আর মনের জন্তই হউক, গুণের 
জন্তই হউক, আর দোষের জন্তই হউক, অতিশয় শাস্তপ্রক্কতিক ৷ দেখ, 
ছুর্ভিক্ষ গীড়ায় পীড়িত হইয়াও ইহারা কথন রাজদ্রোহে প্রবৃত্ত হয়েন 
না। অন্ত দেশে ইহার শতাংশ হইলেও চুরি ভাকাইতি এখানে যত 
বাড়ে তাহার শতগুণ বাড়িক্া যায়, বড় মানুষের গৃহাদি ভগ্ করা হয় 
এবং অতি ভয়ানক রাজদ্রোহ পর্য/্ত উপস্থিত হয়। এখানে ক্ষোন 
উচ্চব'চ্য হ্ুয়.না বলিলেই চলে। লোক মকল না খাইতে পহিয় মরিয়া 
যায়_+রাঞার দোষ দেয় না_-কাহারও দোষ দেয় না, আপনাদের কর্- 
ফল বলিয়। সকল ছঃখই সহা করে। 

অন্ত সমাজের লোকের কাছে তাহার্দিগের ধর্মের ব' ধর্ম প্রবর্তক- 
দিগের নিন্দা! করিলে তাহারা তৎক্ষণাং মারিতে উদ্যত হয়। এই সে 
দিন, একটা গ্রন্থকার, পয়গম্ধর মহন্মদের তার্দশ গুণানুকীর্ভন করেন 
নাই বলিয়! বোম্বাই নগরের মুসলমানেরা একটা প্রকাণ্ড কাণ্ড করিয়া 
ফেলিল, আর বাঙ্গালী মুসলমানের! এ প্রকার একট! কথা লইয়া 
কতই বকাবকি করিলেন। মিসরে, অষ্থীয়াতে, ইটালীতে, আয়লে 
ূপ ধর্দুবিদ্বেষজনিত কতই ঝকড়া ঝাটির কথা সর্বদাই শুন! যায়। 
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কিন্ধ হিন্দু সমাদের বুকে বসিয়া! কত লোঁকে কত দেবতার নিন্দা, 
শাস্ত্রের নিন্দা এবং কত প্রকারে হিন্দু সমাঞ্জের গ্রতি ত্বণা এবং বিদ্বেষ 
প্রকাশ করিয়াছে এবং করিতেছে__হিন্গুরা কিছুই বলেন না। পর- 
কালের উপর নির্ভর করিয়। হুর্ব্দ্িগের কথান্ন এবং আচারে দৃক্পাতও 
করেন না। ইউরোপীয় দমাঁজের লোকের! সহিষপ্রকৃতিক নয়, এই 
না ইংরাজের। হিন্দু্দিগের সহনশীলতার প্রকৃত কারণ বুঝিতে পারেন না; 
আর দেশীয় ইংরাজি শিক্ষিত লোকেরাও কতকটা ইংরাজদিগের অবস্থাপন, 
তহার। ইউরোপীয় সমাগুলিরই কিছু কিছু বিবরণ জানেন, আর কিছুই 
জানেন না; সুতরাং স্বদেশীয়দিগের সহনশীলতা কেমন ধর্থনিষ্ঠতার 
চিহ্ন, তাহা বুঝিতেই পাবেন ন1। উহা বলহীনতাঁর লঙ্গণ মনে করেন। 

ভারতবাপী-অতি দরিদ্র | ইহাদিগের মধ্যে চারি পাচ কোটা লোক 
একাশনে দিন যাপন করিতেছে । কিন্তু তাহ! কেহ জানিতেও পারে না 
দৌরাত্ম্য নাই--কাতরোক্তি নাই--আপনাপন কর্তব্য পালনে যথাশক্তি 
ক্রাটও নাই। অন্য কোন সমাজে এত ছুঃথ যন্ত্রণা এমন নিঃশব্দে সহা 
হইতে পারে না। অনা কোন সমাজে, এতটা হুঃখসত্বে, এত দানশীলতাও 
থাকিতে পারে না। ইংরান্ত রাজপুরুষের| দেশের এই হুরবস্তা কিছুই 
না বুঝিয়া। এবং নিতান্ত মমতা শৃনা হইয়া আতসবাজী প্রতিমৃত্তি নির্মাণ 
প্রন্ৃতি কামসিক ব্যাপারে এতদেশীয় ধনধান লোকদিগের দান কার্যের 
মুখ ফিরাইয়! দিতেছেন। কিন্তু আজি কালি যেন ত্র বিষয়ে লোকের 
দৃষ্টি একটু খুপিতেছে। এখন অবধি প্রকাশ্য সভায় চাদ! তুলিয়া 
যে সকল দান কার্ধয চলিবে, তাহার সমন্তই ইংরাজ রাঁজপুরুষের সম্তোষ 
সাধনার্থেই ব্যয় হইবে না_যেন কতকটা দেশের লোকের উপকারেও 
লাগিবে। ্ুবিলী” উপলক্ষে যে দান হইল, তাহার অনেকটা শিলপ- 
শিক্ষালয়ের নিষিত্তও হইয়াছে । কলিকাতায়. বাজপৌপ্রের শুভাগমন 
উপলক্ষে যে চাদ উঠিয্বাছে তাহার কতক টাঁকা কোন স্থাী ছিতকর 
কার্ধ্ে বায়িত হইবার কথা উঠিযাছিল। টু 


চি 
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হিন্দুশাস্ত্ে, ব্রাহ্মণের আচার বিশিষ্টরূপে নিবদ্ধ আছে। সেই আচাবে 
পিত্রতা, ধর্ভীরতা, আত্মপংঘম, ক্ষমা, দয়া, ধৈর্ধা প্রভৃতি শাস্তিমযর 
খষিচর্য্যা শিক্ষেত হইয়াছে। ব্রাঙ্গণ জাতিই হিন্দু সমাজের আদর্শ । 
ব্রাহ্মণের! এই সমাজে শাস্তি স্থাপন করিয়াছেন এবং চিরকাল ইহার 
পরস্তশাসন করিয়। আমিতেছেন। হিন্দু-সমালের প্রকৃতি শাস্তি। ব্রাহ্গ- 
ণেরা হিন্দু সমাজকে শাস্তির দিকে লওয়াইয়া ইহাকে পৃথিবীর মধ্যে 
সর্বাপেক্ষা ধন্মভীরু এবং শান্তিশীপগ সমাঞ্জ করিয়া তৃলিয়াছেন। এক 
জন বহুদর্শা ইংরাকের সহিত এই বিষয়ে আমার কথোপকথন হইয়াছিল। 
তিনি বলিলেন “যদি ছোট লোক হইয়া জন্মিতে হয় তবে ভারত. 
বর্ষের ছোট লোক হওয়াই ভাল) অপর পকল সমাজের ছোট লোকেরা 
পশুভাবাপর্, তাহাদিগের সহিত তুলনায় ইহারা দিব্য ভাবাপক্ন ।১ 
* * “কিন্ত ভারতবাসীর সখ কৈ?” *** “সত্য সত্যই জগতে সখের 
পরিমাণ অধিক নয়-.মার মানুষের সুখ, বাহ বিষয় লইয়া! অধিক, 
না আস্তরিক ভাবের অবস্থ। লইয়া অধিক? এ তাড়িখানায় তাড়ি খাইয়! 
যাহার! গোলমাল করিতেছে, তুমি কি তাহাদিগকে বিশেষ স্বখভাগী 
মনে কর? কিন্তু উহারাও ইউরোপীয় ছোট লোকদিগের অপেক্ষা অল্প 
হর্ব ত-_-হুতরাং অল্প ছুঃখভাগী ৷” 
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কোন. সমাজের প্রক্কৃতি কিরূপ, তাহা সেই সমাজের অস্তনিবিষ্ট 
কতকগুণি লোককে ভাগ করিয়া দেখিলেই এক প্রকার মোর্টা- 
মুটি বুঝিতে পারা যায়। সমাজের মূল-প্রককৃতি এমনই প্রবল ৰস্ত য়েঃ 
উহা! বহির্ভাগেও উঠে। কিন্তু উহ! ভিতরেই গাচতর রূপে দৃষ্ঠ হয়। 
হিন্দু সমাজের মৃল-গ্রকৃতি যে অন্তঃশাঁসন এবং শাস্তি, তাহা হিশ্দুদিগের 
ভূতপুর্ষ এবং বর্তমান অবস্থাতে যেমন দ্নেখা যায়, এ সমাজের নিয়ামক 
শাস্ত্র সমূহের মূল বিচার প্রণালীতে তাহ স্ষ্টতর দৃষ্ট হইয়া থাকে। 


৪ সামাজিক প্রধঙ্ধ। 


মানুষ এই নাঁহা জগন্তের এবং তাহার নিজের অন্ত গতেত্ সম্বন্ধে 
মনে মনে ষে সকল প্রশ্ন দিজ্ঞসা না করিয়! থাকিতে পারে না, 
সেই সকল প্রশ্নের উত্তরসম্থলিত গ্রন্থের নাম ধর্মশান্ত্র। বিভিন্ন দেশের 
খশ্মশান্্র বিভিন্ন । অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন দেশে উল্লিখিত মানস প্রশ্ন সকলের 
ভিন্ন ভিন্ন রূপে উত্তর গ্রদত্ত হইয়াছে। একটী মানস প্রশ্ন এই-- 
গ্জগতে এত বৈষম্য কেন? মানুষে মান্ুষেই ধা এত বৈষম্য কেন ?+ 
ক্কার্ধাকারণ সম্বৃন্ধের অন্ুশীশলনতৎপর আধ খধিগণ ধলিলেন-_কাল ত্রিধ! 
বিভাজিত) অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎঃ বর্তমানে ধাহা দেখা যায়, 
তাহা অতীতে যাহা হইয়| গিক়্যছে তাহারই ফল, আর বর্তমানে যাহ! 
হইতেছে, ভবিধ্যৎ তাহারই ফল গ্রাসৰ করিবে। এটী আমগাছ এবং 
ওটা স্েতুল গাছ কেন, জিজ্ঞাসা করিতেছ? এটী আমের আঁটি হইতে 
হইয়াছে, তাই আমগাছ, আর শুটী তেঁতুলের বীজ হইতে ভইয়াছে, 
ডাই-তেতুল গাছ। মান্ুষের মধ ষে বৈষম্য উপলব্ধ হয়, তাহার প্রতিও 
রূপ কার্য্যকারণ সম্বন্ধের নির্দেশ কর, দেখিতে পাইবে যে, পুর্বগত 
ওঁৎপত্তিক কারণ সমূহের তেদবশতঃই কোন মানুষ এক প্রফার, কেহ 
অপর প্রর্কার। এই পুর্বগত কারণ সমূহের নাম “প্রাক্তন।” ভবিধ্যৎ 
কাল সন্বন্ধেও তঁ বিচার-প্রণালী চলিল, এবং সেটার নামাস্তর হইল 
“পরকাল 1৮ 

এই ভিত্তিমূলের উপর হিন্দুদিগের নীতি শাস্ত্র সংস্থাপিত। সেই শাস্ত্র 
শিখাইলেন যে, বর্তমানে প্রান্তনের ফলভোগ এবং পরকালে বর্তমানের 
ক্ষণভোগ হয়। এই শিক্ষা পল্লবিত হটয! সমাজস্থিত জমসমূহফে একটা 
সাস্তনার, এবং একটী উত্তেজনার বাক্য বলিল--প্রাক্তদের সুক্কৃত থাকে, 
ঘর্তমানে ভাল থাঁকিবে, হুষ্কৃত থাকে তাল খাঁকিতে পারিবে না; আর 
ঘর্তমানে স্থুক্ৃত করিতে পার, পরকালে তাল থাকিবে, স্ুকৃত লা করিতে 
পার, ভাল খাকিবে না। এখন দেখ, প্রাক্তনবাদী হিন্দুর পক্ষে কোথাও 
অসন্তোষের কারণ রছিল ন'। তীছার প্রাক্ষন বাদ তাহাকে শান্ত করিল; 
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কারণ গিজকুত কর্মের ফলভোগে অসস্ভোষ প্রকাশ করিলে চলিবে কেন? 
আর পরকাল ইহকাঁলের আয্বত্ত হওয়াতে চেষ্টাশক্তিরও ঘথোচিত উত্তে- 
জন! হইল। এইরূপে কার্ধ্যকারণশৃঙ্খলানিবদ্ধ হিনুর ' নীতিশাস্র সর্বাঙ্গ- 
সম্পন্ন হইল। ইহাঁতে ধৈর্যা, ক্ষমা, পিরহঙ্কারতা, উদ্যোগ সফলেরই 
স্থান হওয়াতে এবং কার্যাকাঁরণ চিন্তার দিকে মনের প্রবণতা হওয়াতে, 
বিদ্বেধাদিভাব বিনুষ্ট হইয়া! সস্তোষ ও শাস্তি বিরাজ করিতে লাগিল। 

বৌদ্ধ শাস্ত্র হিন্দু শাস্্রই সম্তান। এ শান্ত্রেও কার্ণ।কাবগশৃঙলাঁব 
বিচার, হিন্দুশাস্ত্রের বিচারের ন্যায়_-অতি দৃ়-সন্বদ্ধ। তবে বৌদ্ধরা 
নিরুষ্টাধিকারীর অর্থাং মোগলাদি বর্ণগন্ক্ত নিকৃষ্ট শ্রেণীস্থদিগের 
উপযোগী করিবার জন্য হিন্দুশান্ত্রেরই বিচার প্রণালীকে আধ্যাত্মিক 
অংশে সংকুচিত করিয়া বলিল, যে কার্য দেখিলে, অর্থাৎ যাহ! 
পুর্বে ছিল ন! পরে হইয়াছে, ইহা দেখিলেই তাহার কারণের 
অনুমান করা আবশ্যক, নচেৎ যাহ! আছে, তাহা পূর্বেও ছিল 
এবং পরেও থাকিবে, এইরূপ মনে করাই ভাল। বৌদ্ধের! কারণের 
কারণ অনুসন্ধান করিতে যান না, আবার জাগতিক কার্যে আত্মত্বা- 
রোপপুর্বক এক অচিস্ত্যানস্তমহাশক্তির অনুভব করেন না। উচ্থারা 
যদি কোথাও একত্ব দেখেন, তাহা আকাশে । উহারা জগতে যত কার্ধ্য 
দেখেন তাহাতে ব্ূপাস্তরত। মাত্র দেখেন, এবং তাহা দ্রব্যশক্তি হইতেই 
হয়, বলেন); বৌগ্ছেরা জগতের সাদিত্ববাদ পরিহার করেন) ফলতঃ 
আর্ধ্যজাতীয় হিন্দুর হৃদয়ে বিচীর-শক্তি এবং কল্পনাশক্তি এই উভয়ের 
যে সামঞ্জস্য আছে, মোগল জাতীয় লোকদিগের ঘ্বদয়ে সেই সামঞরস্যের 
অভাব। উহার্দিগের চিস্তাশক্তি যেমন ড্রবানিষ্ঠ তেমন ভাবনিষ্ঠ নর়। 
এই জন্যই হিন্দুদিগের ধর্মশাস্ত্র হইতে উহ্থাদিগের পরিগৃহীত ধ্বশান্্র 
কিছু ভিন্নরূপ ধারণ করিয়! আছে। উদ্াদিগের নীতিশান্ত্রও প্রাক্তন- 
বাদ শ্বীকারবশওঃ হিন্দু নীতিশাস্ত্রের ন্যায় শাস্তিপ্রদ। কিন্তু উ্রব্যশক্তি 
হইতেই কাধ্য হয়, মানুষও দ্রবা, অতএব বৌদধশান্ত্রে মাষ শক্তির 


হো মাসার্দিক, প্রবন্ধ । 


ইহলৌকিক যাবৎ বৈষমোর কারণ সাক্ষাৎ ঈশ্বরেচ্ছা-_এূপ মতবাদের 
হস এবং গুড় ভাৎপর্য্য বিহ্বান, বুদ্ধিমান, ঈশ্বরপরারণ ব্যক্তিরা যাহাই 
বুঝুন, কিন্তু দাধারণ অবিদ্া, অবুদ্ধি, জানস্বভাব লোঁকের মনে উহ! 
অবশ্যই শ্ৈরা্ারের প্রবর্তক এবং পরিবর্ধক হইবে, সন্দেহ নাই। বস্তুতঃ 
সাধারণ ইউরোপীয় লোকের মনে শ্বৈরাচারপ্রবৃত্বি অত্যন্ত বদীয়সী। 
উহাদিগের মত অনিষ্টার্চার, দন্ত, অবিমৃশ্যকারী, স্বার্থপরায়ণ লোক 
পৃথিবীর, আর কোন সমাজে নাই। উহার স্ব স্ব দেশেই ত বিবাদ, 
বিসম্বাদ, দাঙ্গা হাঙ্গামা, নরহত্যা, স্্ীহত্যা সস্তানহ্ত্যা করিয়া থাকে-_ইউরো 
| পীয়েতর জাতির প্রতি উহাদের ব্যবহার নিষ্ঠ,রতা এবং শঠতায় পরিপূর্ণ-- 
অন্তের পীড়ন এবং ধর্ষণ করায় উহাদিগের অস্তরাত্মা ষেন আনন্নাভিযিক্ত. 
হয়।, সাধারণ ইউরোপীপ্গগণ যে ভাঁবে চলে, তাহা দেখিলেই উহাদিগের 
পর্বের যে অনেকেই জলদস্থ্য ছিল, এবং নির্ভীকহদয়ে সমুদ্র 
€েদ করিয়া! আসিয়া রোমীয় সাম্রাজ্যের প্রদেশ গুলিকে লণ্ডভগ করিত, 
সেই সকল কথার াধার্থা উপলব্ধি হয়। কর্মফলের অবশ্যসাবিতা শ্বীক্কত 
না থাকায়, শুর উহ্বাদিগের দক্যভাব দমনে সমর্থ হইতে পারে নাই। 
লমর্থ না হইবার অপর কাঁরপ উহাদিগের ওৎপত্বিক ধৃষ্টতাও বটে 
আর. উহাদিগের পরিগৃহীত রোমীকদিগের ব্যরস্থা-শাস্ত্রের দেষও বটে। 
অধস্তন -রোমীয়দিগের ব্যবস্থাশাস্ত্রে ধনের গৌরব এরং ব্যক্তিগত 
্বত্ব বিশিষ্ন্ধপেই সমর্থিত। নব্য ইউরোপীয়দিগের পূর্বপুরুষের! 
ব্যবস্থাশাস্ত্র গ্রহণ করে, এবং ধনের অত্যধিক গৌরব করিতে শিখে। 
যাহা ধর্মুশাসনে জশামিত অথব! অন্রশাসিত, এবং অর্থলোভে আ্যাকষ্ 
তাহাদিগের যে প্রক্কতি হয়, সাধারগ ইউরোপীয়দিগের সেই প্রক্কৃতিই 
হ্ইহবা আছে তাঁহার! স্েচ্ছাচার-পরায়ণ এবং আত্মন্খান্বেয়ী হইয়াছে। 
উধার! বল প্রস্থোগে এবং প্রাণিবধে, অনস্কুচিতচিত্ঠ. এবং শুথলবাস! ভৃথির 
সন্ত: অপরিসীম, ধনাকাক্জী ।. উহ্াদিগরের শাস্ত্রের আদেশ, পৃথিবীর নকল 
লোককে শ্বধর্মে দীক্ষিত কর-_কিস্তু উহারা ধলা করিবে বলিয়াই 


সামাজিক প্রকৃতি-হিন্দু এবং অপরাপর সমাঁজ। ৪৫ 


পৃথিবীর সর্বাত্র বিচরণ করে। পুর্বপুরুষদিগের জলদ্ন্থ্যতা এখন বাখিগা- 
পরতা দ্বারা সমাচ্ছািত হইয়াছে .মাত্র। ইউরোপীয়দিগের মৃল-প্রক্কৃতি 
ধৃষ্টতা এবং সথলালসা। 

ৃষ্টধর্্ম ষে ইহুদিধন্্ হইতে রোম ষাতাছ্যের রণ বসতির বময়ে জন্মিয়া 
ছিল, মুদলমূ[ন ধর্ম্ও সেই ইছদিধর হইতে , রো সাআরাজ্যের ভগ্রদশায় ' 
জন্মে উভয়েই প্রাক্তন বাদ নাই, এবং জগতের আদিত্ব, একেশ্বর বাদ, 
এবং ইচ্ছা-শক্তির সর্বময়তা শ্বীকার আছে। সুতরাং উভয় সমাজই মুলতঃ 
শান্তিবিহীন এবং স্বেচ্ছাচারনিরত। প্রভেদ এই, মুসলমানেরা রোম, 
সাম্রাজ্যের ব্যবহার শান্ত্র গ্রহণ করে নাই-আর রোমের বিশিষ্ট ভগ্রদশীয় 
অত্যুত্িত হইয়াছিল বলিয়া! রোমের উপধর্্মমিশ্রিত ভোগনুথপরতাও প্রাপ্ত 
হয় নাই। উহ্থার! নষ্ট প্রকৃতিক গ্রীক এবং লাঁটিন পণ্ডিতদ্দিগের সংশয়বাদও 
কাণে স্থান দেয় নাই। উহার! স্বধন্ম্ব বিস্তার করিবার জনা যখন আরবদেশ . 
হইতে বাহির হইল, তখন এহ্থযোগে আপনার! লুট পাঠ করিয়া ধনশালী 
হইবে বলিয়া মনে করেনাই। আজিও স্বধন্মনিষ্ট অনেকানেক মুসলমান 
কাহাকেও টাক! ধার দিয়। তাহার সদ খান না। আরবের ধর্মবিস্তার 
কবিতেই বাহির হইয়াছিল। তাহুরা স্বধর্শে এতই বিশ্বাসবান এবং 
ভক্তিমান হইয়াছিল যে, মনে করিত তাহাদের বীজমন্ত্র গ্রহণমীত্রে 
মানুষের সকল পাঁপ ক্ষয় হইয়! যায়। এই জন্ত যে ব্যক্তি মুসলমান 
ধর্ম গ্রহণ করিত তাহারা অমনি তাহাকে আপনাদিগের সমতুলা জ্ঞান 
করিত, তাহাকে আপনাদের টৈনিক দলভুক্ত করিত অথবা রাজকার্ধ্য 
প্রদান করিত--কোনরূপে কিছুমাত্র অবিশ্বাস করিত না। ন্বধর্থ্ে সুগভীর 
ভক্তিমুলক এই যে উদারতা, ইহাই মুদলমানদদিগের স্বতূতপূর্ববরূপ বিজদ্বের 
প্রক্কত কারণ। উহার! পররাজ্য বিজয় সম্বন্ধে যে কা করিয়াছে, আর 
কোন ববিজ্বিগীষু তি তেমন অন্নকাল মধ্যে তেমন কাজ করিতে পাঁরে 
নাই। উহারাত মূর্গহম তুরদ্ধ জাতিদিগকে আপনাদিগের ধর্শে দীক্ষিত 
করিয়া! একেবারে অ.স্মপাৎ করিয়াছে, আবার স্থুসভ্য পারসীক, মিসরীর, 


৪৬ - ;. পামাজিক প্রবন্ধ । 


পিরীন্ন প্রভৃতি খৃষ্টান এবং অধ্ষ্টান অনেকানেক জাতিকে তাহাদিগের 
স্ব স্ব ধর্ম গ্রন্থ এবং 'আচার পদ্ধতি ছাড়াইয়। আপনাদিগের কোরাঁণ এবং 
হুদীস ধরাইয়াছে। সাম্যবাদের একটা অতি মনোহর শক্তি আছে। 
মুসলমান ধর্ম সেই সাম্যবাদবলে “বলীয়ান এবং পৃথিবীর মধ্যে মুসলমানই 
প্রকৃত প্রস্তাবে সামাইন্্ী। ফলতঃ মুসলমান সমাজের মূল প্রকৃতি সমতা! । 

অতএব দেখ! গেল যে-- 

(১ শ্রাক্তন, পুরুষকার এবং পরকাঁল এই ভিশজিাদী ছিন্কু শাস্তি 
পরায়ন, পরিশ্রমী, ধৈর্য্যশালী এবং অনাসক্তচিত্ত। 

(২) প্ররূপ তরিশক্তিবাদী কিন্তু ভ্রব্যগুণবাদ. তৎপর জার 
শান্ত, পরিশ্রমী, ধৈর্্যশালী এবং সাধনশীল। 

(৩) ইচ্ছাশক্তি এবং পরকালবাদী খু ন্ট ইউরোপীয় অশীস্ত, স্বৈরাচার, 
উদামশীল এবং ভোগন্থথলিগ্সু। | 

(৪) ইচ্ছাশক্তি, এবং পরকালবাদী মুসলমান অশাস্ত, শ্বৈরাচাক্প এবং 
সাম্যধর্মীণ। 
১১০ / 


৮ পা াস্৯০ এপ 


সামাজিক প্রক্ৃতি__এঁতিহাপিক বিজ্ঞানের অপপ্রয়োগ | 


ইউরোপ খণ্ডে বিজ্ঞান চর্চার বড়ই বাহুল্য, এবং বিজ্ঞানচচ্চার ফলও 
ইউয়োপীয়ের! বিশিষ্টরপেই প্রাপ্ত হইয়াছেন। যাহাতে ফল লাত হয়, 
তাহার সমাদরও বেশী। এই জন্য ইউরোপীয় গ্রন্থকর্তৃগণ সামাজিক তত্ব 
বিচারেও বৈজ্ঞানিক গ্রণালী অবলম্বন করিতে ভাল বাসেন। 

কিন্তু বিজ্ঞান বলিলেই বিজ্ঞান হয় না। পূর্বে যেরূপ হওয়াতে অর্থাৎ 
বৈজ্ঞানিক শু্নির্দীরপ ব্যতিরেকে বৈজ্ঞানিক বিচার প্রচলৎ হওয়াতে, 
ইউরোপীন্ পণ্ডিভদ্দিগকে বেকনের স্থানে সমষ্টাকরণ বা সুত্রনির্ধীরণ 
পরধালী] নূতন করিয়া: শিখিতে হইয়াছিল, আবার যেন সেইরূপ নূতন 


সানাজিক প্রকৃতি_এঁতিহাসিক বিজ্ঞানের হপপ্রয়োগ । ৪৭ 


শিক্ষার প্রয়োজন হইয়া! উঠিতেছে । কারণ বৈজ্ঞানিক প্রণানীতে বিচাঁর 
করিতেছি মনে করিয়া! অনেকাঁনেক ইউরোপীয় গ্রস্থকর্তী আপনদিগের 
কল্পনাশক্তিকেই বিশেষ করিয়া থাটাইয়! লইতেছেন। বিশেষতঃ এখনকার 
ইতিবৃত্ত রচনা ওণালীতে অনেক পরিমাণে এ দোষের আশ্রয় হইয়াছে। 
এক জন সু প্রসিদ্ধ ইংরাজ প্রীতিহাসিক, বিভিন্ন জাতীর লোকের প্রকৃতি 
বর্ণন করিতে গিয়! তাহাদিগের মৌলিক বর্ণ, ধর্মগ্রন্থ এবং শরীতিশাস্ত্রের কোন 
উল্লেখ করাই আবশ্যক মনে করেন নাই। তাছাদিগের দেশের ভৌগোলিক 
প্রকৃতি বিচার করিয়াই সেই সেই জাতির স্বভাব এবং দোষ গুণ সমুদায় 
স্থির করিয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছেন । অমন সকল স্থলে বাস্তবিক করা 
হয় কি? দেশের ভৌগোপিক অবস্থা জানা আছে, দেশের লোকের 
প্রক্কৃতিও, যাহ! হউক, একট মনে করা আছে। কল্পনার বলে এ 
ছুইয়ের মধ্যে একট! কার্য্যকারণ ভাব ঘটাইয়া দেওয়! হয় মাত্র। ওরূপ 
করায় কোন প্রকৃত তথ্যের আবিষষার হয় না, কোন কু্ংস্কার দূর করা 
হয় না, অজ্ঞের অজ্ঞতা বৃদ্ধি কর! হয়, মানুষের চেষ্টা-শক্তিকে ধর্ব কর! 
হয়। এনং সংস্কারের পথ এক্ধৈথষ্টরে রুদ্ধ কর! হয়। একটা দৃষটাস্ত 
দিতেছি--প্রতিহাদিক বলিলেন, স্পেন দেশবাসীয়েরা অতিশয় ওপধর্ষ্িক। 
তাহার কারণ, কাথলিক ধর্মের বিশেষ প্রাছুর্ভাব অথর! পুর্ববকাঁল হইতে 
মুরজাতীয়দিগের সহযোগে করপনা-প্রবণতা, কিন্বা বিগত গ্রাধান্যের 
সহিত বর্তমানের পতিত দশার তুলনায় দৈঝোপদ্রবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন, 
এ.সকল কিছুই বলিলেন না। ও গুলি বলিলে, প্রতিহাসিক কাধ্য 
কারণের অভিব্যক্তি হইত। তিনি বলিলেন, স্পেনে ভূমিকম্পের আতি- 
শখ্য এই জন্যই স্পেনের লোকের! ওপধর্টিক। কিন্তু জাপানেও স্পেন 
অপেক্ষা ভূমিকপ্প অনেক অধিক, এমন কি গড়ে প্রতিদিন একটা , 
কিন্তু জাপানীয়েরা ওপধর্মিক হওয়। দুরে থাকুক, কিছুমাত্র দৈববল স্বীকার 
করে, বলিয়া বোধ হয় না। এখানে, এতিহাপিক গ্রন্থকর্তার মনের 
প্রক্কতকথা কি এই নয়, যে ম্পেনীয়ের] ওপধর্মিক বলিব! আমি জানি, মার 


৪৮ গামাজিক প্রবন্ধ ॥ 


তাহাদের দেশে যে ভূকস্প হর, তাহাও জামি, আমি এ ছয়েতে কার্ধ্য- 
“কারণ সম্বন্ধ স্থির করিয়া দ্িব। 

এ প্রণালীর ইতিবৃত্ত রচন! অতি অকিঞ্চিৎকর। যদি ওরূপে বিচার 
না করিয়া পৃথিবীর যে ধে দেশে অধিক তৃকম্প হয়, তাহা জানিতে 
£পারিতেন, এবং সেই সেই দেশবাসী সকল লোকের স্বভাব জানিতেন, এবং 
সেই সেই স্বভাবে কোনও একটা বিষয়ে মিল দেঁখিতেন, এবং তাহা দেখিয়া 
ভূকম্পনের আধিক্য তাদৃণ স্বভাবের কারণ হইতে পারে কিনা চিন্তা 
করিতেন, তাহ! হইলে কতকটা প্রকৃত বৈজ্ঞানিক বিচার হইল বলিয়া 
স্বীকার কর যাইতে পারিত। ফল কথা, এখনও এরতিহাসিক বস্তজ্ঞান 
অনেক বাড়াইবার প্রয়োজন আছে। ধখন তাদৃশ বস্তজ্ঞান জন্মিবে, 
তখন ফোন একটা জিলায় একটা পাহাঁড় থাকাতে বাঁ একটী বালুকাময় 
নদী থাকাতে, সেখানকার শোকের মতিগতির কি বিশিষ্টতা জন্ষিয়াছে, 
তাহাও অনুমান করা যাইতে পারিবে । ইউবোপীক্ধ এঁতিহাপিক বিজ্ঞান 
এখন শ্রী অবস্থান স্বপ্ন দেখিতেছে মাত্র । | 

ভারতবর্ষের শিরোদেশে, হিমগৌর উচ্চ উষ্ভীষের ন্যায় হিমালয় 
শিখর--ইইার বক্ষে ব্রাহ্মণের যজ্ঞক্ুত্র সর্দুশ শুভ্র সলিল!| ন্বর্ণদী__ইহ্ার 
পদতল সমুদ্রের ছুইটা বাহু. প্রক্রত বারিধারা দ্বার প্রক্ষালিত-__এই মহাদেশে 
বাস নিবন্ধন হিন্দু জাতীয়দিগের মহিমা ধে উচ্চ এবং উদার হইয়াছে 
তাহ! সাধারণতঃ বলা যায়। ইইাদিগের ধীশক্কি অনস্তচাবিণী_ইহাদিগের 
চিত্ততৃমি অতীব পবিত্র--ইহাদিগের ধর্ম্ভাব স্থু প্রশস্ত এবং ইহাদিগের 
নীতি সর্ধাঙ্গম্পঙ্গ-.কিস্ত এইরূপ সাধারণ মাহাত্বা উপলব্ধি হইলেও এই 
মহাদেশের এবং এই মহিমশ।লী সমাজের মধ্যে প্রতোক সামাঞিক নিয়মাদির 
সম্বন্ধে ভৌগোলিক কার্ধ্যকারণ সম্বন্ধ নির্দেশ নিরতিশয় গবেষণা ব্যতিরেকে 
করিতে যাওয়! কি বৈজ্ঞানিক যুক্তিসগ্থত? তাহা নয়। | 

কিন্ত নব্য এ্তিহাসিক-বিজ্ঞানের যে সকল সুত্র ভারতবর্ষের প্রতি 
প্রধু হয়, তাহার ভাব অন্যরূ্প। ভাঁরতব্াঁযদিগের শিল্দ1! করাই সেট 
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সকল সুর প্রয্বোর্গের উদ্দেশ্য! কিন্তু তৎসন্বন্ধে বিশেষ আলোচনার 
পুর্বে বল! আবশ্যক যে, & সকল সুত্রে সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা না করিলেই যে, মানুষের 
বা অনুষ্যসমষ্টি সমাজের কার্য্যগুলিকে, কার্যকারণ শৃঙ্খলার বহিভূ'ত 
মনে করা হয়, এমত নহে! জাগতিক সকল ব্যাপারই কাধ্য কারণ 
সম্বন্ধের অস্ততভূতি। তবে মানুষ এবং মনুষ্য সমাজের কাধ্যকলাপ স্থুলঃ 
সুক্স এবং সুষ্খ্তম অশেষবিধ শক্ষির ফল। সুতরাং স্থূল দর্শনে সে সমু- 
দায় শক্কি নির্বাচিত এবং অবধারিত হয় না। ইউরোপীযদিগের এ্ীতি- 
হাসিক বিজ্ঞান এখনও অতি শৈশবাবস্থ। হাতে কয়েকটা স্থল স্ুত্রমাত্র 
আছে, এবং সেই স্কুল স্ত্র গুলিও গ্রীকশিষ্য ইউরোপীয় গ্স্থকর্তুগণের 
স্ব স্ব জাতি গৌরব-সচকমাত্র। সেই জন্য স্ত্র গুলিতে £ব্যতিষ্নারের 
স্থলও অশেষ । 
এই নব্য ্রতিহ।সিক পণ্ডিতগণ বলেন যে, ভারতবর্ষ বড় গ্রীক্ম- 
প্রধান দেশ, অতএব এখানকার লোকের! অলস গ্রকৃতিক হইবে। 
শ্রীষ্ম(তিশয্যে শারীরিক শ্রম যে অপেক্ষাকৃত ক্লেশকর হয়, তাহ! অবশ্য 
শ্বীকার্ধ্য। কিন্তু আরব দেশও গ্রীষ্ম প্রথান, চীনের দক্ষিণাংশও তরীন্মপ্রধান। 
শ্রী সব দেশের লোকের ত অলসন্থভাৰ নয়। আর শীতপ্রধান ইউরোপের 
উত্তরাঞ্চলবাদী জর্মণেরাও ত পূর্বকালে অধিক শ্রমশীল বলিয়া বিখ্যাত 
ছিল না। ইংরাজদিগের আদি পুরুষেরা ত খুব পেট ভরিয়! মদ্য মাংস 
থাইত, এসং সলোম পশ্তচর্মাদি শীচ্ছাদিত হুইয়া খুব ঘুমাইত । অতএব 
গ্রীষ্ম প্রধান দেশের লোক হইলেই অলস হয়, এবং শীত প্রধান দেশের 
লোক হইলেই শ্রমশীল হয়, এই শুত্র ধরিয়! ভারতবানীকে অলস প্রক্কৃতিক 
বলা একট! অপদিদ্ধীস্ত। সমাজবন্ধনের গুণে এবং সামাজিক শিক্ষার গুণে 
গ্রীশ্ন প্রধান দেশেও আলস্য দোষের পরিহার হইয়া থাকে । 
এরূপ আর একট। কথা শুনা যায়। ভারতবর্ষের ভূমি অধিক স্থলেই 
অতিশয় উর্করা--এখানে অতি অল্প পরিশ্রমেই জীবিকার অঞ্জন হয়। 
এই.জন্ত এখানকার লোকেরা অল্্মাত্র পরিশ্রম করিয়। সন্ত খাকে- 
৪ 
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অধিক পরিশ্রমে মন দেয় মা। এটাও একট! মিছ! কথা। ইউরোলীয় 
ভ্রমণকারী মাত্রেই ভারনতবর্ধীয় কবিঞীবীদিগকে পরিশ্রমশীল বলিষকা! বর্ণন 
করিয়। গিয়াছেন। চিনীরদিগের শ্রমশ্বীলতা। ইউরোপীয় এবং ক্বাসেরিফ- 
দিগের ভীতিজনক হইয়াছে । ধিশয়ের কষকেরাও অত্যন্ত পরনিশ্রযসহিধুঃ 
বলিয়া প্রঙ্গিদ্ধ। অতএব উর্বর দেঁশমিবান্ী হইলেই অল্ল পরিশ্রমী 
হয়, এরূপ মনে কর অযৌক্তিক। ফলতঃ উর্ধর-দেশবাসীর! দেশের 
উর্বরত। নিবন্ধন পরিশ্রমে কাতর হয়, ইহা! যন্থযোর' শ্বভাবসিদ্ধ অর্জন 
স্পৃার বিরুদ্ধ কথা এবং একান্ত অশ্রদ্ধেয়। তবে যদি উর্বর দেশ- 
বাসীর সাঘাজিক নিয়ম অধবা রাঁজনিয়ম এমন হয়, যে তাহার পরিশ্রমা- 
ভিত অর্থ নিজ তোগে না আইসে, ভাহা। হইলে তাহার শ্রম-বিমুখত! 
সহজেই জন্মিয়! যায়। ভারতবর্ষের যে যে প্রদেশে সময়ে সময়ে রাজত্ব 
বৃদ্ধি হইয়া থাকে, সেই সকল প্রদেশে নূতম বন্দৌবস্তের তিন চারি বৎসয় 
পূর্ব হইতে ক্ষেত্র সকল অনীবাদী এবং পতিত করিয়া রাখা লোকের 
অতান্ত হইয়া উঠিয়াছ্ছে বটে। 

: শ্রক্কত প্রস্তাবে, উর্ধরদেশবাসীর! বিলক্ষণ শ্রমশীল হইতে পাস্সে। 
দেশের উর্বরতা নিবস্বান অধিক অক্নোপতি হয়) অরোৎপত্তি অধিক 
হইলেই প্রজার সংখ্যা বাড়ে। প্রজার সংখ্যাবৃদ্ধি হইলেই গ্ুবাবস্থিত 
সমাজে আরও অন্নবুদ্ধির প্রায়েজন উপস্থিত হয়, এবং সেই প্রয়োজন 
সাধনার্থ অধিকতর শ্রম সহকারে অয্লোৎপাদনের আবশাযকত! হয়। 
চীন এবং ভারতবর্ষবানীর! যে শ্রমশীল তাহার কারণ খ্ররূপ। 

আরও একটা কথা আছে। সে কথাটাতে বৈজ্ঞানিক বিঢারের ভান 
কিছু গাট়তর। ভারতবর্ষবাদীরা ভান থাঘ্-ভাতের শরীর-পোধণশক্তি 
কম, এই জন্য ভাবতনাসীব! ছুর্বল এবং শ্রমবিমুখ। কিন্ত তারত- 
বামীরা সকলে ভাত থা না--সমুদ্রোপকুপবর্ভী অর্ধেক লোফের কিছু 
অধিক লোকে তাত খায়, নচেৎ গোধৃম, জনার এবং অপরাপর শদাই অধিক 
লোকের খাদা। তবে গোধূমের রপ্তানি বাড়িয়া অবধি দিন দিন ভাত খাঁওয়। 
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বৃদ্ধি পাইতেছে বটে। ভারতবাসী হর্বলও নয় আর শ্রমবিমুখ্ নয়। তবে 
আজি কালি অনেকে অর্ধাশনে দিন যাপন করে খলিয়। যাহাই হউক। 

উন্ধপ আর একটা কথা এই । ভারতবাসীর! মাংস খায় ন| বলিয়াই 
বলহীন এবং লাহসহীন। কিন্ত স্পাঁটায়েরা মাংণ খাইত না_অথচ প্রীক* 
দিশের মধো উহ্থার অপর সকল লোকের অপেক্ষা বলবান ছিল । ভারতবর্ষে 
নিক্সাদিবভোজী ভোজপুরীয়েরা, অযোধ্যাবাসীরা। ও পঞ্জাবী জাঠেরা পৃথিবীর 
যধ্যে অতি বলশালী লোকের সমকক্ষ । ইউবোপথণ্ডের সকল লোক ত 
ইংরাজদিগের সমান মাংসাশী নয়--অন্খণ ও ফরাসিরা ইংরাজের অপেক্ষ। কম 
মাং থার; কিন্তু জর্শশ এবং করাপির! ইংরাজের অপেক্ষ। হীনবল নয়) বদিও 
ফরাসিরা কিছু কম হয়, জ্দ্রণের। ত কম নহে। আর যদি মাংস ন! খাইলেই 
বল কম হইত, তবে কি একজনও ইংরাজ মাংস-বর্জনের যে নব-বিধান হই- 
তেছে, তাহাতে যোগ দিত? ফলকথ!, যে দেশে শস্যোৎপত্তি অধিক হয়, 
সেখানকার লোকেরা অধিক শস্যই থার__মাংস অল্প খায়। হিন্দু সমাজেও 
তাহাই হয়; শদ্য খাওয়া অধিক হয়, মাংস থাওয়া কম হয়। শৃকরের 
বস! খাওয়! হয় ন! বটে, স্বত ভোজন হয়; মাংস খাওয়! হপ্গ না কটে, 
দুগ্ধ খাওয়। হয়। সকল প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ডাক্তরের এক্ষণে মত 
এই যে, তৈলবৎ স্নেহ দ্রব্যের অপেক্ষা উৎকষ্টতর খাদা আর কিছুই নাই। 
অন্যের কথ! কি, আর্ধ্যশাস্ত্রেই পিখিত হইয়াছে “আযুর্বৈ ত্বতং। 

একজন ইংরাঁজ এক দিন আমাকে কথায় কথায় বলিলেন, তোমাদিগের 
দেবদেবীর এত অধিক ছাত কেন, তাহ! এত দিনে আমি বুঝিয়াছি।” * * 
“কি বুঝিয়াছেন 1” & * “বুঝিদ্বাছি, যে এক একটা নদীতে অনেকাঁনেক 
উপনদী আপিয়। পড়ে, তাই দেথিয়াই দেবদেবীর শরীরে বন্ৃহত্ত কল্পিত 
হইয়াছে” * * আমি বলিলাম, প্গ্রীক জাতীয় দেব দেবী গুলি সকলেরই 
ছুইটা করিক্ন! হাত, গ্রীন দেশের ন্দীগুলির বুঝি উপনদী নাই!* ভৌগো- 
পিক তথ্য হইতে হুস্ম সুক্ম সামাক্দিক প্রকৃতি নির্ণয়ের পদ্ধতি এইরূপ 
ত্রষ্ণসন্থুল এবং উপহাসাম্পর।. 
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সমাজিক প্রকৃতি নির্দেশ সন্বন্ধে আর এক প্রকার বিচার দাছে। ইছা 
মনুয্যের মৌলিক-বর্ণভেদ অবধারণের দ্বারা হইয়া ধাকে। এ বিচারের 
সারবন্তা আছে। .এ বিচারে পূর্বপুরুষের প্রন্কৃতি হইতে পরবর্তী পুরুষের 
রক্কতি নির্ধারণের চেষ্টা হয়। সুতরাং ইহা একুতরণে বিজ্ঞান-মূলক। 
ভারতবধী্রদিগের প্রতি এ বিচার-ুত্র প্রযুক্ত হইয়া জানা গিয়াছে যে, 
এই জাতির অনৈকগুলি লোক ককেশীয়  বর্ণ-সপ্তৃপ্ত আর্ধ্য, আর কতক 
লোক অনার্ধ্য--অর্থাৎ দ্রাবিড়ীয়, কোপেরীয়, তাতারীয় প্রভৃতি অপরাপর 
বর্ণ সন্তৃক্ত।: এ আর্ধ্য এবং অনার্ধ্যের মিশ্রণে এক্ষণকার হিন্দু ্াতি_-এবং 
তাহার মধ্যে যাহার! ব্রাহ্মণ ব! ক্ষত্রিপ্ বা বৈশ্য বলায় এবং উপবীত 
ধারণ করে ব1 করিবার যোগা, তাহা্দিগের শরীরে আর্ধ্য শোণিত অধিক-_- 
এবং ব্রাহ্মণের শরীরে এ শোণিত বিশিষ্টরূপেই অধিক। কোন কোন 
ইংরাজ ্রতিহাসিকের অনুমানে অবিমিশ্র অথবা অবিমিশ্রপ্রায় আর্ষ্যের 
সংখ্যা, দেড় কোটির অনধিক, কিন্তু যখন দেখ! যাইতেছে ষে, শুদ্ধ ব্রাহ্মণের 
সংখ্যাই দেড় কোটি এবং প্রাচীন ক্ষত্রিয় স্থানীয় বত্বমান রা্পুত 
এবং প্রাচীন বৈশ্য স্থানীয় বর্তমান বণিকাদি জাতীয়েরা আর্ধোর মধ্যে 
গণ্য এবং অনেক সদ্বংশোভ্ভব মুসলমাঁনও আর্ধ্য জাতীয়, তখন ভারতে 
আর্য্যের সংখা অত অন্ন হইতে পারে না। আর্ধ্য জাভীয় লোকের বিদ্যা, 
বুদ্ধি, ধর্জ্ঞান, নীতিজ্ঞান, চাতুরধ্য সঙ্ন্ধে প্রতিষ্ঠা সর্ববাদিসম্মত, এবং 
সেই আর্ধ্য লোকই হিন্দুজাতির সারভূত, এবং তৎসংশ্লিই অনার্ধ্যেরাও 
সমাজসাশনের গুণে অনেকানেক শ্রেচ্ছদিগের অপেক্ষা আচার-পৃত এবং 
ধর্ম ভীরু হইয়া আছে। অতএব প্রক্কত বৈজ্ঞানিক বিচারে তারতবাঁসিগণ 
যে অতি উচ্চপ্রক্কৃতিক, তাহার কোন সন্দেহ নাই। 


1 ৮ াাশী০০৭াশিিপী 


সান!জিক প্রকৃতি__উপমাত্মক বিচারের জপপ্রয়োগ । ৫৩. 


ইউরোপে সামাজিক বিজ্ঞান বা সমাজতত্ব একটা নৃতন শান্ত । 
ইহার অতি স্থল হুত্রগুলিও এ পর্য্যন্ত সর্ববাদিসম্মতরপে অবধারিত 
হয় নাই। কেহ কেহ সমাজগুপিকে এক একটা হুবৃহৎ পরিবারের স্বরূপ 
মনে করিয়া সমাজ সম্বন্ধে তদনুষায়ী বিচার করেন, কেহ কেহ বা 
সমাছান্তর্থত জনগণের মধ্যে পরস্পর ব্যবহার সম্বন্ধে ষেন কখন 
একটা বিশেষ চুক্তি ধাধ্য হইন্া গিয়াছে, এইরূপ. কল্পন! করিয়া বিধি 
বাৰস্থা দেন, আর কেহ কেহ বা ধর্্মনীতি শাস্ত্রকেই সমাজতত্বের মূল 
বলিয়া তদনুষায়ী নিয়ম সকল স্থাপন করিতে চান । আবার যাহার! 
বৈজ্ঞানিক বিচার প্রণালীর বিশেষ ভক্ত, তাহারা সমাজ পদার্থটার 
নিদান কিরূপ তাহা আবিষ্ার করিবার চেষ্টা! করেন। তাহাদের মধ্যে 
কেহ কেহ বৈবাহিক প্রণালীকে সমাজবন্ধনের মূল সুত্র বিবেচনা করিকা! 
প্রতিপরিবারকেই সমাজের মৌলিক অপুস্বরূপ ভাবেন। যাহা হউফ, বৈজ্ঞা- 
নিক সমাজতত্বীরা সমাজ মধ্যে বিশ্বসিত সর্বপ্রকার মতবাদের এবং সমাজ 
কর্তৃক পরিগৃহীত সর্বপ্রকার আচারের হেতু প্রদর্শন করিবার জন্য প্রক্কাস 
পাইয়। থাকেন। কিন্তুযতই হউক, এখনও পগ্তদ্দিগের মধ্যে মতভেদ 
অনেক); এখনও সমান্তত্বের বিচারে উপমাত্মক ন্যায়ানুষায়ী বিচার, অতি 
উচ্ছৃঙ্খল ভাবেই বিচরণ করিয়! থাকে । 

ইউরোপীর অতি বড় বড় নব্য-পণ্ডিতেরাঁও অনেকে সমাঁজ শরীরকে 
প্রাণিশরীরের সহিত তুলনা করেন। তীহারা দেখিয়াছেন যে, প্রাণি- 
শরীর যেমন ক্ষুত্র ক্ষুত্র অপু সকলের সমষ্টি, সমাজশরীর'ও তেমনি ক্ষুদ্র 
ক্ষু্র বহুণ পরিবারের সমষ্টি-*তাহার দেখিয়াছেন যে, গ্রাণিশরীবাবস্থিত 
সকল অথুগুলিতেই জীবধর্দা আছে, সমাজ শরীরাবস্থিত গ্রতি পরিবারও 
জীবনী শক্তি সম্পন্ন তাহারা দেখিয়্াছেন, যেমন প্রাণি শরীর হইতে 
অণু সকল নিরস্তর বিচ্ছিন্ন হুইয়া বহির্গত হইয়! যাইতেছে, এবং নৃতন 
অণু সকল আসিয়া তাহার সহিত মিলিত হইতেছে, সেইরূপ জমাঁজ 
শরীর হইতেও লোক দকল মৃত্যুগ্রালে পতিত হইতেছে, আবার নৃতন 


৫৪ দামাজিক প্রবন্ধ । 


লোক সকল ভবিগা সমাজের পোষণ করিতেছে, ইত্যাদি, ইত্যাদি । 
এই সকল সাদৃশ্য উপলন্ধ হওয়াতে পঙ্ডিতেরা উপষাত্মক প্রমাণের বশ- 
বর্তী হইব নিশ্চর করিয়াছেন যে, সমাজশরীর অবিকল প্রাণিশন্নীরেনর 
তুলা, & দুইটাতে কোন ইতর বিশেষই নাই। 

এই সিদ্ধান্ত স্থির করিয়াই সামাজিক নিয়মাদির উল্লেখ হর থাফে। 
তাহাদের মতগুলি এইরূপ--(১) সকল সমাজেরই জন্ম, যৌবন, প্রো, 
জরা, মৃত্যু অবশ্যন্তাবী; কারণ, প্রাণিশরীরের তরী সকল দশ্শী-বিপর্যযর 
অবশাস্তাবী। (২) সমাজ সংস্কারের সাময়িক প্রয়োজন আছে, কারণ 
বালোর পরিধেয়, ঘৌবন এবং প্রৌঢাবস্থায় খাটে না। (৩) সমাজ জীবৎ 
শরীর; আহারের ন্যায় যাহা! উপযোগী উহ। তাহাই গ্রহণ করে, যাহ? 
অনুপযোগী তাহ! ত্যাগ করে। | 

এইরূপ অনেকানেক কথ। আছে, এবং সে কথাগুলি উপমাত্মকন্যায়- 
মূলক বলিয়া! এমনি পিচ্ছিল যে, অনাপ্লাসেই পোকের গলাধঃকৃত হইয়! 
যায়॥ কিন্তু প্রাণিশরীরের সহিত সমাজশরীরের অনেকাঁনেক মৌলিক 
বিশ্বুরে কিছুমাত্র পাদৃশ্য নাই। (১) প্রাণিশরীরের ধ্বংশ অবশ্যন্তাবী ; 
ভাহার কারণ, প্রাণিশরীর যে বলে জীবিত থাকে, তাহার প্রতিকূল 
বল সর্বদাই শ্রী শরীরকে নষ্ট করিতে 'চায়। চিরস্থায়ী প্রতিকূল শক্তি 
সকলের কার্য্যকারিতাগুণে প্রাণিশরীরের বিনাশ অবশ্যই হইয়া খাকে। 
কিন্ত ওরূপ কোন চিরস্থায়ী শক্তি, সমাদ্শরীরের প্রতিকূলরূপে কার্ধ্য 
করিতেছে. বলিয়া! দৃষ্ট হয় না। মানুষের সাহজিক স্বার্থপরায়ণতা সামা- 
জিক অবস্থার প্রতিকূল বলিয়া! আপাততঃ বোধ হইতে পারে। কিন্তু 
তাহা প্রত কথা নয়। সমাজ-কন্ধনের গুণে স্বার্থপরতাও সুসংস্কৃত হইয়া 
এ বন্ধনের অনুকূল বই প্রতিকূল হয় না। মাঞ্ছ্য সমাসন্বদ্ধ থাকিয়া 
“যেমন স্বার্থমাধন করিতে পারে, সমাজচুত হইলে তেমন পারে ন। 
তত্তিন্, সাহজিক সহানুভূতি সমাজ-বস্ধনেয় অনুকুল শক্তি। এই জন্য 
লমাজ-বন্ধন বিচ্ছিন্ন করিবার উপযোগী কোন স্থায়ী কারণই নাই। 


সামাজিক প্রকৃতি--উপস্বাত্বক রিচায়ের অপপ্রয়ৌগ . ৫৫ 


তবে পৃথিবী যদি কোন কালে মানুষের বাসোপযোগী ল| থাকে, (যেমন 
লোমশ হস্তী প্রভৃতি যুগান্তরজাত জীবদিগের সন্থন্ধে হইয়াছে) তাহ! 
হইলে মন্ধুধাজাতির বিধ্বংসের সহিত সমাজেরও বিলোপ হইবে । 

সময়ে সময়ে সমাজের ফোন কোন নিজ্ষম পরিবর্তিত হইয়া ফাঁয় বটে, 
কিন্তু সামাভিক সিয়মের সহিত মানুষের পরিধেয় বস্ত্রের কোন সাদৃশ্য 
মাই। নিয়মগুলি সযাঞ্জের ঝস্ততূত বস্ত, পরিধেয় বস্তের ন্যায় বাহির 
হইতে আনীত বন্তব নয়। উপমার সবার উহাদিগের প্রকৃতি বুবিতে 
হইলেও এ গুলিকে সমাজরূপ গৃহের কড়ি, বরগা, ইঞ্টকাদির ন্যায় মনে 
ফরা যাইতে পারে। কোনটী মচকাইলে বা ক্ষত হইলে বা লোনা খারলে 
বদলাইতে হুয়, কিন্তু সেরপ দুধিত ন| হইলে, শুদ্ধ বদলাইতে হয়, মনে 
করিয়া বদলাইতে যাইতে নাই। আর বদল কক্িবার সমগ্লেও খুব দাব- 
ধানে ঠেকো দিয়া এবং কোনবপ বিভ্রাট না ঘটে, তাহার উপায় করির! 
তবে বদলাইতে হয়। প্রাণিশরীর হইতে সমাজশরীরের বিশেষ পার্থক্য এই, 
উহ! আপনার বহির্ভাগ্ন হতে আহারের ন্যায় কিছুই গ্রছণ করে না? 
উহার পোষণ উহার আপনার তিতর হইতেই হয়। বাছির কইতে কিছু 
আনিয়া সমানে গাজে লাগাটক্সা দিলে, উছা প্রাচীরে খুটে চিার নার 
গায়ে লাগিয়া থাকে মাত্র -প্রাচীরের বিস্তৃতি কিছুই বাড়ায় ন1। 
এই জনা সামান্য গন্থুকরণ জাত সমান সংস্কার নিতান্তই অকিঞ্চং 
কর হয়। 

ফণতঃ, স্বদি উপমার দ্বারাই বুরিতে হয়, তবে সমাজশরীরকে প্রা 
শরীর ন। ভাবিয়া উচ্থাকে দেরশরীর মনে করাই শ্রেরঃ*। দেব 
শরীরের আদ্যারস্ত নাই, তেষনি কোন সমাজ পৃথ্বীতে কোন্‌ সময়ে 
আবিতূত হইয়াছে তাছারও নিশ্চিয্নতা নাই। যেমন দেবতারা চির 
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কাপ যৌবনীবস্থ, তেমনি অমাজও চিরকাল যৌবনাবস্থ। আপনা হতে 
রমাঞ্জের জরা, বার্থকা, মৃত্ঠা নাই। যেমন দেবতাদিগের এক একটা 
বিষায়ে বিশেষ অধিষ্ঠান, তেমনি প্রতোক সমাজ আপমাপন মূল প্রকৃতি 
লই়াই চিরকাল চলিয্ী। থাকে ।- আমার বোধ হয়, আর্ধা শান্তরকারেরা 
দৈষ পৈত্র এবং আর্ধ বলিয়া মানুষের যে তিনটা গণের উল্লেখ করিয়াছেন, 
তাহার মধো দৈব খবণটা, আত্মসমাজের নিকটেই,খণ) উহ যক্জন্বারা 
অর্থাৎ সমাপ্গান্তর্ণত ব্যক্ষি সকলের সুখ সমবর্ধনের দ্বারা, পরিশোধ করিতে 
হয়। অতএব অনুমান করা যাইতে পারে যে, আর্য্যশান্্কারের! তাহা- 
দিগের বিবিধ গুড় ভাববাুক শাস্ত্রে, যেমন মস্ত লোক সমষ্টিকেই 
কোথাও হ্রন্ধা বলির অভিহিত করিয়াছেন, তেমনি সমাজ বস্তুটীকেই 
দেবশরীর বলিয়! উল্লেখ করিয়া থ:ঝিবেন। 

দেবশরীরের সত সমাজশরীরের আরও একটা সাুশা আছে। 
দেব শরীর আপনা হইতে নষ্ট হয় না; স্াজও আপনা হইতে মরে 
না। কিন্তু দেবশরীর যেখন দৈতা দানবাদিকর্তৃক বিনষ্ট না হউক, 
কিন্তু অধঃপাঁতিত হইতে পারে, সমাজ-শরীরও সেব্ূপ অনা সমাজের 
প্রতিকৃশ বলে বিনষ্ট না হউক, কিন্ত অধিনীকত এবং হত প্রভ হইতে 
পারে। আড়াই শত বৎসর গত হইল, পেগ প্রদেশ জয় করিয়' বর্থিরা 
অনুজ্ঞা করিলেন যে, পেগু দেশীয়রা আপনাদের মাতৃভাষা! বাবহার 
কঞিতে পারিবে না-জার ধর্ম বাবস্থাও বন্ধের প্রধান ফুঙ্গীর স্কানে 
লইবে। পেখুর আর শ্বাতস্ত্রিকতা রহিল না। এই সে দিন, পৌলগডের 
বিদ্রোহ দমন করিয়া রুসিয়া আক্তা করিল, কোন বিদ্যালয়ে পোল দিগের 
ভাষা শিক্ষিত হইবে না, আর হাটে বাজারে কেহ কোথাও প্রকাশ্যভাবে 
পোল.ভাষ। ব্যবহার করিতে পাইবে না। রুসিয়া অপরাপর ইউরোপীয় 
রাজোর ভয়ে বপিতে পারি না যে, পোপদিগরের ধন্ধস্বস্থাও 'আর রোমান 
কাথলিষ থাকিবে না, রুপীন্ব প্রজাদের ন্যায় গ্রীক সম্প্রদায়ের অনুযারী 
হইবে। এটা পারিলেই, বর্ষিরা যাহা পেঞ্ু প্রদেশে করিয়াছিল, তাহা 
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হুইবে। এ্রটী পারিলেই। বর্দির| যাহ! পেগু প্রদেশে করিয়াছিল, তাহ! 
করা হইত, এবং ধর্দলোপ ও তাষালোঁপ এই ছুইটা করিতে পারিলেই 
সমা'জর যে বিশিষ্টরূপ অধঃপতন হপ্। নব্য ইউরোপে তাহার একটা প্রমাণ 
প্রদর্শিত হইত । 

ইউরোপীয় পর্তিতেরা উপমাত্মক গ্থাষ্নের প্রয়োগ হারা আর একটী 
-সিগ্কান্ত স্থির করিক্নলাথাকেন। তাহার! বলেন যে, যে সমাজের রাজনৈতিক 
শক্তি বিলুপ্ত হয়, সে সমাজেরও ধ্বংস হইয়াছে মানিতে হয়। তাহাদের 
মতে, রাজনৈতিক শক্তি বিলুগ্ত হইবার চিহু, সন্ধিবিগ্রহাদি কার্ধ্যে অধিকার 
লোপ। কিন্তু ইহা কৌন প্রকৃত কথা নয়। যদি ইহা সত হইত, তবে 
সমাক্গ পদার্থটী অঙ্জর অমর ন। হইয়া নিতান্তই ঠুনকো জিনিস হইত। 
তাহা হুইলে বৃহৎ সাত্ত্রাঙ্গা মাত্রকেই অস্থঃশীনন লইয়। বিহত হঈটতে 
হইত না, অথবা! সাস্রাজ্যবন্ধন কখন ভগ্ন হইতে পারিত না। তাহ। হইলে, 
কুপিয়াকে পৌলগু লইয়া, ইংলগুকে আয়লণও লইয়া, তুরুষ্ককে তাহার 
ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ লইয়া চিরকাল বিব্রত হইয়া থাকিতে হইত না, এবং 
অস্ীয়াকেও হঙ্গরীর সহিত সংু্জ হইতে হইত না। রাঞ্শক্তি গেলেই 
সমাজ যায় না-+গার সমাজ থাকিলেই রাঁঞজশক্কি লাভের আশ$ এবং 
সম্ভাবনা থাকে । ইট্টালী এবং গ্রীস যে আবাঁর এক একটা স্বাধীন রাঙা 
হইয়! উঠিল, তাহার মূল কারণ, উহাদিগের সমাজ ছিল এবং সেই জন্যই 
সাথ! গঞ্ধাইল। সমাঙ্গ লোপের সহিত ধর্মের লোপ, ভাষার লোপ, এবং 
জাতিরও লোপ হয়। 

ইহাতেই বোধ হইবে ষে, কোন সমাজ 'প্রাণীশরীরের ন্যায় জরা মৃতু 
প্রাভৃতি অবশাস্তাবী বিধ্বংসের নিয়মাধীন নয়। সমান্জের অনিষ্ট, তাহার 
বহিঃস্থিত আরাপর সমাজের সম্বন্ধ জন্যই হইতে পাঁরে। স্ুবন-স্থলেই 
সেই সম্বন্ধ, অরি-সন্বদ্ধ হইয়] থাকে । যেখানে মি সম্বদ্ক পরিদৃষ্ট হয়, তথায়, 
কারগ বিশেষ, যথা কোন সাধারণ শক্রর প্রতি বিদ্বেষ, ছুইটী বা ততোধিক 
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বিভিন্ন সমাজকে কিছু কালের জন্য সিত্রতাঙ্াতরে সম্বন্ধ রাঁখে। অগবাঁ 

যেমন একটা দেবশরীর অপর দেবশরীরে মিশিয়া বিলীন হইয়া ধায়, সেইরূপ 

কোন কোন স্থলে একটী সমাজ অপর সমাজের সহিত মিলিয়! ক্রমৈ 

ছইটিতে এক হইয়া যায়। ভারতবাসী অনার্ধ্য লোক সকল আর্ধাদিগের 

সহিত সম্মিলিত হইয়। এক হিন্দু সমাজ হইয়াছে। ইংলগ্ডে, ও এলস প্রদেশবামী 
এবং স্কটলগু নিবাদী লোক দকল ক্রমে ক্রমে পরস্পর সন্মিশিত হইয়া এক": 
জাতিত্ব প্রাণ হইতেছে। পরস্ত বিভিন্ন সমাজের মধো লাধারণতঃ অরি-সম্বন 

খাকিলেও তত্তৎ সমাজের অন্তর্নিবিষ্ট ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে অকৃত্রিম প্রণয় 

এবং পৌহার্দ জন্মিতে পারে । কোন ইংরাজ গ্রন্থকার বলিয়াছেন যে, মানুষে 

মানুষে স্বতাঁবতঃ শক্ত সন্বদ্ধই বলবত_.এক জন আর এক জনকে দেখিলে 

মনে মনে বিতর্ক করে, আমি উহাকে খাইতে পারি, না এ ব্যক্তি আমাঁকে 
খাইয়া! ফেলিতে পাঁরে ! বাস্তবিক তাহা নর, মন্ুধাদিগের মধোও মগুষা- 

জাতিত্ব নিবন্ধন বিশেষ একটি সহানুভূতি আছে। বোম্বাই নগরে যখন 

প্রথম কাঁপড়ের কল বসিল, তখন এক জন গম্ভীর গ্রকৃতি ইংরাজস্কে আমি 

সতা সতাই স্থুখী হইয়! নৃতা করিতে দেখিয়াছি । 

:_ কিন্তু ওরূপ যতই হউক, স্থল কথা এই যে, বিভিন্ন সমাজের পরস্পর 

সম্বন্ধ, অরি-সন্বন্ধ। উহাই তাহাদের নিত্য-ধর্ম। এইরূপ হইবার মূল. 

কারণ, ভূমগুলব্যাপক অতি মহাম্‌ একটা প্রাকৃতিক নিরম। সেই নিয়মের 

প্রভাবে এক প্রকার উদ্ভিদ অন্য জাতীয় উত্তিদকে বিনষ্ট করিয়া ক্ষেত্র 

অধিকার করে, এক প্রকার জন্ব্ অপর প্রকার জহর স্বান লয়, এক সমা- 

জের মনুষা অন্য সমাজের উপর কর্তৃত গ্রহণ করে। এ নিয়মটাও সমাজ 

মাত্রের সাহজিক বৃদ্ধি বই আর কিছুই নহে। মানুষ যদি সমাঞ্গ বন্ধ 

হইয়। না থাকে, তবে পৃথিবীতে মনুষা বিনাশের কারণ এড বনুমুখ, যে 

মানুষের সংখ্যা অধিক পরিমাণে ধাঁড়িতে পাঁয় না ; রোগে, অনাহারে, চিত্র 
জন্তগণের দৌরাস্মো, আর পরস্পর যুন্ধে, অনেকে মারা যাঁয়। কিন্তু সমাজ 

বন্ধনের গুণে, শ্রমবিভাগের প্রথা জদ্মে; তাহাতে খাদ্য সামগ্রা বৃদ্ধি 
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হুদ, অকাল এবং অপঘাত মৃত্যু নান হয়, মীন সংখায় বাড়ে, এবং 
সংখ্যায় যত বাড়ে, অনায়াসে তছৃপযুক্ত আহার পান না, এই. জন্য বিস্কৃত 
হুইয়া অপর সমাজের অপ্নিবাসতূমিতে প্রবেশ করে। সমাজে সাজে 
অরি সম্বন্ধ জন্মিবার এইটাই মুল কারণ। অনা কারণও আছে; যথা, 
কোন সমাজের অর্থলোভ প্রবণত1”-কাহার বিজিদীষ'__কাহার . অহঙ্কার, 
ইতযাদি ইত্দি। কিন্তু এই দকল কারণ, ্ী মূল কারণেরই সহায় ব! 
গ্রকটরূপ মাত্র, মূলকারণ ন। থাকিলে, উহীর! কার্যকারী হুইত ন1। 
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মানুষ সমাজ-সন্থদ্ধ হুইন্পা! থাকিলেই সংখ্যা বাড়িয়। যাক্স। সংখ্যা 
বাড়িলেই, আর 'অবদ্ধপন্তৃত বন, ফল মৃলাদি কিন্বা মৃগয়ালন্ধ পণ্ড পক্ষীর 
স্নাংস হইতে আইহার্য্য প্রার্থি পর্যাপ্ত পরিমাণে হয় না1 এই জন্য সমাজ- 
বন্ধন হইলেই আহার্যয বৃদ্ধির উপায় কর! আবশ্যরু হুয়। এবং সেই 
আবশ)কত। হেতু সমান্ধিক ব্যবস্থ। সক জন্মে। 

শ্রমোপার্জিত ভ্রর্যাদিতে স্বত্বাধিকারের জ্ঞ,ন, পূর্ব্ব হইতেই ঈবগাতার 
ছন্সিয়া থাকে। সেই জ্ঞান ক্রমশঃ অধিকতর পরিস্কউ তব, এবং 
তাহ! মামাঞছছিক ব্যবস্থার দ্বার দৃ়ীকৃত হয়। কারণ, স্বত্বাধিকার সং- 
স্থাপিত হুইলে, ভ্রব্যাদির অপচয় নিবারণ এবং তাহাদিগের সমধিক 
উৎপদ্দন, উভয় কার্য্ই জনগণের স্থার্থ সাধক হইয়া উঠে। এই অন 
সক সমাঞ্জেই স্বত্ব এবং স্বত্বাধিকার সম্বন্ধীর ব্যবস্থা, .সমান্দের প্রকৃতি 
ভেদে বিশেষ বিশেষরূপ ধারণ করিয়া, বাবস্থিত হইতে খাকে। প্েথ- 
মেই স্বত্ব এবং স্ব্থাধিকার গ্রতিব্যক্তিনিষ্ঠ না হইন্প। উহ গৃহস্থামীতে 
অখবা গোত্রত্বামীতে একান্ত নিষ্ঠ থাকে। িনি বাঁটীর বা .গোজের 
প্রধান, তিনি সেই বাচী ব! গোত্রস্থ মক নরনারীরও হর্ভা কর্তা বিধাত13 
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বাটার বা গোজের ভ্রবাদি তাহার বই আর কাহার হইবে? এই 
আবস্থাটীক় প্রকৃতি ইউরোপীয় পত্তিতেরা প্রায়ই সম্যক্রূপে বুঝিতে 
পাঁরেন ঈ্গ! । তাহারা অনেকেই এটীকে দাসত্বের অবস্থা বলিয়! নিন্দা 
রুরিয়া থাকেন; 

বাস্তবিক, সমাজের এ অবস্থায় দাসত্বের আধিকা হয় বটে। কিন্ত 
ইউ:নাপীয়ের। যাহাকে দাসত্ব বলিয়। বুঝেন, সে দাস্তে এবং এ দাসত্ব 
অনেক প্রভেদ। ইউর্োপীয়দিগের দাসত্ব অতি ভয়ানক বস্ত। সে 
দাঁসত্বে ভিন্ন ধন্দ্া এবং ভিন্নজাতীয় দুর্বল মন্ুষ্বোর প্রতি, অর্থলালসা* 
প্রদিগ্ধ অতি গ্ররলতর মনুষা, পশুবৎ এবং পিশাচবৎ নৃশংস ব্যবহার 
করে। এদাসত্বের বলবান মন্ুষা, ভুর্বল মন্ুযাকে নিজ গোত্র বা নিজ 
পরিবার সন্তৃক্ত করিয়। তাহাকে বহিঃশক্র হইতে এৰং নিরন্নদশ। হইতে 
রক্ষা করে। সে দাসত্বে, 'দাস ক্রীত পণ্ড অপেক্ষাও হীন, এ দাসত্বে 
দাসে এবং পত্রে ব! কনিষ্ঠ ভ্রাতায় নির্বিশেম। ইউরোপীয়ের দাস, 
কাক্রি জাতীয় টম, তাহার মনিব তাহার বুকের মাংন সখড়াপি দিশ্স! 
ছিড়ে; এসিয়াখণ্ডে মুসলমানের দাস সবক্তগিন্, কুতবুদ্দীন, আল তমস$ 
যাহারা আপনাঁপন প্রভুর জামাত! এবং সাম্ান্ের উত্তরাধিকারী। 
চিনীয়দিগের দ্রাসেরা! মনিবদিগের শিং উপাধি প্রার্থী হয়; ভারতবর্ষে 
আর্য্যের দীদের। নিষ্নতর বর্ণে ব্যবস্থাঁপিত হইলেও আর্ষ্যের গোব্রাধিকারী। 
ঘ্লাপত্ব দশটা সমাজ সম্বর্ধনের একটা মুখ্য উপায়। উহ ঘথাকালে 
অর্থাৎ গোল্র-স্বামীর সর্বাধিকারিত্বের সময়ে, গোত্রসন্বর্ধকরূপেই প্রচলৎ 
হইয়া থাকে। এক জন অতি বড় ইউরোপীয় সমাজতত্ববিৎ দাসত্ব দশার 
উপকারিতা ক্বীকারে বাধ্য হইয়া বলিয়াছেনস্-প্দাদত্বদশাও ভাল; কারণ, 
দাসহের প্রবৃত্তি হওয়াতে নর-মাংদ ভোজনট। মিবৃত্তি হয্ব।” এরূপ 
নরচিন্তানভিজ্ঞতা নৃশংস স্বভাব লোকেরই উপঘুক্ত। ফলতঃ মানুষ, মানুষকে 
পাইলে তাহাকে আপনার করিয়া! লইতে চায়, তাহাকে পুধিতে চাষ, 
খাইতে চায় না। ? 
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দাসাদি গ্রহণ দ্বার! সমাঞ্গ স্বর্দিত এবং ফুষিকার্্যের বিশেষ উৎকর্ষ 
হইলে, স্বত্ব এবং স্বত্বাধিকার সম্বন্ধে ব্যবস্থা কুঞ্রের একটী অবস্থান্তর 
প্রাণ্ি হয়। গৃহস্বামী বা গোত্রস্ামীর সর্ধাধিকারিত্বের অভ্যন্তরে নূতন 
একটী ভাব পঞ্চরিত হইতে থাকে। তিনি যেন পরিবারটীর বা গোব্র- 
টার গ্রতিভূম্বরূপ বলিয়াই স্বর্ধশধিকারিত্ব উপভোগ করেন, এইরূপ প্রর্তীতি 
জঙ্বিয়। যার। এ্রংপ্রতীতি হইতে সম্মিলিত স্বত্ব ও স্বত্বাধিকার এবং 
তাহার বাহ্ারপ স্বরূপ লম্মিলিত পরিবার দেখ। দেয়। সর্ধাধিকারিত্বের 
সময়েও সন্মিলিত পরিবার, এখনও তাই। কিন্তু সর্বাধিকারিত্বের সময় 
সম্মিলিত পরিবারগুলল যত দৃঁসম্বদ্ধ, এখন আর দেবূপ নহে। এ সময়েও 
দাস ব্যবহারের প্রথ! প্রচলৎ থাকে । কিন্তু কুল পূর্বেই বাড়িয়া! 
উঠিয়াছে, অতএব এ অবস্থার দীঁসেরা আর কুলবর্ধকরূপে গৃহীত হয় 
না। উহার! ক্ষেত্র সংস্ষ্ট পশুবৎ গণ্য হয়। উহাদিগকে অগকৃষ্ট 
হ্বতশ্লাবাস প্রদত্ত হয়। কোথাও কোথাও, ঘথ! অধস্তন রোমীয়দিগের 
মধ্যে, উহার দিধাভাগে ক্ষেত্রে থাটে, রাত্রিতে কারাগৃ.হ নিরুদ্ধ 
থাকে। চীন সামাজ্যে এবং ভারতবর্ষে এবং প্রাচীন মিশর প্রভৃতি 
দেশে, দাসদিগের কখনই ওরপ দুরবস্থা হয় নাই। প্র সকল দেশে 
সর্বাধিকারিত্ব একবারে নষ্ট হয় নাই। কিন্তু অধস্তন রোমীয়দিগের 
মধ্যে পৃথক্‌ স্বস্বের প্রাহূর্তাৰে সম্মিলিত স্বত্বের ভাবও বিলুপ্ত রে 
আরম্ভ হইয়াছিল। 

কৃষিপ্রধান অবস্থাতেই কিছু কিছু শিল্প এবং বাঁণিজ্যেরও অস্কুরোদয় 
হয়। যেখানে শিল্পের এবং বাণিজ্যের বিশেষ আধিক্য হয়, তথান্ব 
সন্ষিলিত স্বব্াধিকারের নিয়ম অক্কু্ থাকে না--পুথক্‌ ব্বত্বের ব্যবস্থা 
ক্রমে ক্রমে প্রচলিত হুইয়া উঠে। নব্য ইউরোপীয় পণ্ডিতের! এবং অধস্তন 
রোমীয়দিগের স্থানে ল্ধ ইউদ্বোপীয় ব্যবস্থা শাস্ত্র উভয়েই এই পৃথকদ্বত্থের 
বিশেষ পক্ষপাতী । এত পক্ষপাতী যে, ইউরোপের ' মধ্যে কোথাও কোন 
একটা জিনিস অস্বামিক থাকিতে পায় ন.। ইংলগ্ডে গোচারণ স্থানগুলি বহু 


৬২ সামাজিক প্ররস্ত। 
ফাল অদ্বামিক ছিগপ। কিন্ত আর নাঁই বলিলেই ছয়। হী অন্থামিকতা 
পরিহারের চেষ্টায় ভারতবর্ষেও বনস্কৃষি সকল গবর্ণমেণ্টেকষ বিশেষ অধি- 
কারু হইয়া! গিশ্বাছে, এবং গরিব লোকেরা একটা পাতা কুটা 
কাঠি কুড়াইতে গেলেও রাজপুরুষদিগের কর্তৃক মিবারিত : হইতেছে । 
কিন্তু ভারতবর্ষে যাহাই হউক, স্বত্ব পার্থক্যের এত দুর বাড়াবাড়ি 
হওয়াতে, ইউরোপে একটী তুমুল কাও উপস্থিত তইবার উপক্রষ 
হইতেছে। জাগতিক কোন বস্ততেই নশ্বর মান্থ্যদেহধারী কাহারও 
সমাক্‌ স্বত্ব হইতে পারে না, এই ভাব অনেক লোকের মনে উঠিযাছে, 
এবং তাহার! মামুষমাত্রেই লকল দ্রব্যের ভোগে সমান অধিকারী হইবে, 
এইরূপ সমাঁজনিষ্ঠ শ্বত্বাধিকারের ব্যবস্থা প্রচলিত করিতে চাহিতেছে। 
প্রকৃত প্রস্তাবে সকল দ্রব্যেরই মূল্য সমাজের অস্তিষ্কনিবন্ধন হন্ন এবং 
অনেকানেক স্থলে ব্যক্তিনিষ্ঠ ম্বত্বও শুদ্ধ বলাৎকান্ন অথব! বঞ্চনার 
ফল) ইহা ভাবিয়া দেখিলে একাস্ত ব্যক্তিনিষ্ঠ স্বত্ব অপেক্ষ! বরং সমাজ 
নিষ্ঠ স্বত্বই উৎকুষ্টতর ব্যবস্থা বলিয়া নির্দিষ্ট হইতে পারে। বদিও এ 
মতান্ঘায়ী ফোন বিশেষ কাজ এখনও হথ্ব নাই বটে, কিন্তু ইউরোপ 
এবং আমেরিকায় এ মতানুগামী লোকের সংখ্যা দিন ,দিন বাঁড়িক্সা 
উঠিতেছে। র ও 
সম্প্রতি এই সমানিষ্ঠ শ্বত্বের কথ! ছাড়িয়া দিয়! তিচার করিলে 
স্বত্বাধিকারের এই ত্রিবিধ অবস্থা লক্ষিত' হয়, অর্থাৎ সর্বাধিকারিত্ব, 
সশ্মিলিভাধিকারিত্ব, আর পৃ্গধিকারিত্ব। এই ভিনটীরই কিছু কিছু 
চিছ সকল সমাঁজেই থাকে । সমাদ্ধের প্রক্কৃতিভেদে তাঁহার কোনটা 
কোথাও প্রবল, কোনটী ছুর্বল ছয়। লর্বাধিকান্িত্বের গ্রধান চির, 
জোষ্ঠাধিকারের ব্যবস্থা। সম্সিলিতাধিকারের প্রদান চিঠ, অবিভক্ত 
ধনাধিকারের ব্যবস্থা । আব পৃথগধিকারের প্রধধীন লক্ষণ, বিভাজিত 
ধনাধিকারের ব্যবস্থা। যেখানে ক্যেষ্ঠাবিকার, যথা! উর্ধতন: রোশীয়দিগের 
মধ্যে, এবং (ফ্রালি বিপ্লবের পূর্বে) ইউরোঁপীয়দিগের মধ্যে, আয় 
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ক্ষসিক্নার ভূমাধিকায়ীদিগের মধ্যে, তথায় বুদ্ধ ধর্ম প্রবল। যেখানে 
অবিভক্ত ধনাধিকার, ধা চীনে এবং ভারতবর্ষে তথায় কৃষি কাণর্য্যের বিশেষ 
শ্রাধানা । বহু পূর্বে বরান্মণাদি ছ্িজদিগের মধো জো্াধিকাপ্' ছিল, 
শৃদ্রদিগেরই সমাধিকার ছিল) কিন্তু বহুকাল হইতে ব্রাঙ্মণশূদ্রনিবি শেষে 
সকলেরই মধ্যে সমাধিকারের ব্যবস্থা প্রচলিত হইয়া গিয়াছে যথায 
বিভাজিত ধনাধিকাঁর, যথা মার্কিন এবং ফরাসী এবং ইটালীয় প্রভৃতি 
নব্য ইউরোপীয় জাতিদিগের মধো, তথায় বাণিজ্য কার্যের বিশেষ 
পমাদর। ইংলঙ্ে ভূমিসম্পত্তি সন্বন্ধে জোষ্ঠাধিকারের ব্যবস্থা, অপর 
সকল সম্পত্তিতে পৃথক্‌ এবং সমাঁধিকারের বাবস্য]। 

যেমন সমাগ্ছের প্রকৃতিভেদে শ্বত্বাধিকারের ব্যবস্থ। ভিন্নরূপ হয় সেইরূপ 
সমাজের প্রক্কৃতিভেদে বৈবাহিক ব্যৎস্থাও ভিন্ন হইর় থাকে। স্বত্ব এবং 
স্ববাধিকারের বিধি ব্যবস্থার দ্বারা আহার্য্য সামগ্রীর বুদ্ধি হয় বটে, কিন্ত 
সফাজসন্ভুক জনসংখ্যার যে পরিমাণে বৃ্ধি। হয়, কালক্রমে খাদ্য সামগ্রীর 
সন্বস্ধান সে পরিমাণে হইয়। উঠে না। মানুষ পমাজসন্বদ্ধ হইয়! পাঁকিলেই 
সংখায় অতি সত্তরে বাড়িয় ধায়। এই জন্য সকল সমাজের প্রথমাবস্থায় 
জনদগখ্য। সন্বপ্ধনের নিমিত্ত ষতট। উৎসাহ থাকে, কালে সেই উতদাহ স্বাস 
হইয়া আইসে, এবং জনসংখ্যা সঙ্কুচিত করিয়া রাখিবার নিমিত্ত নানা 
সমাজে নানা প্রকার ব্যবস্থা অবধারিত হইয়। থাকে । আমার বোধ ভয়, 
মগ্র-সংহিতার সয় এবং তাহার পুর্ব হছইতে'ও ভারতবর্ষে জনসংখা সন্কোচ 
করিয়া রাখিবার নিমিব্ন কতকটা! চেষ্টা হইয়াছিল। ম্পষ্টতঃ কোন 
শান্্রকারই জনন খা! কমাইতে হয়, এরূপ উপদেশ প্রদান করেন নাই বে 
কিন্ত 'স্রীহাদিগের কথা গুলির তাৎপর্য আর কিছুই হইতে পারে 
না। বেছে উত্ত হইয়াছে, উপধুর্ণপরি অধিক সম্ভান হইলে, তাহাদের 
আলেকে অকালে মারা যায়। মন্থু বলিয়াছেন, প্রথম জাত পুত্রই পু, 
পরসর্তীরা কামন্জাত, অতএব অগ্রশত্ত । তিনি একথাও বলিয়াছেন, বিন।' 
পুন্দোৎপাদনেও হিজেঙ্িয় ন্যক্তিরা ব্রঙ্গলোক প্রাপ্ত হইতে 'পাকেন। 


৬৪ গামাজিক প্রবন্ধ । 
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পক্ষ দিকে গৃহস্থাশ্রমেয় প্রশংসা, পক্ষান্তরে এই সকল কথা, উভয়ের 
মীমাংসা করিয়া দেখিলে তাৎপর্যযার্ধ এই হয় যে, বিবাহ করিয়া গৃহী হইবে, 
সমাজকে আপনার শিষ্টাচরপের জামিন দিবে, কিন্তু অধিক সম্তান জন্মাইয়া 
লমাজকে দুঃস্থ করিবে না, এবং দেই প্রীতিভাজনদিগের অকালমৃত্ দর্শন 
যন্ত্রণা হইতে স্বয়ং মুক থাকিলে । 

সমাজের প্রথমাবস্থায় বৈবাহিক নিয়ম অতি সামান্তরূপই থাকে, অথবা 
ও বিষয়ে ফোন নিয়মই থাকে না বলিলেও হয়। আর যে নিয়মণ্ডল 
এ অবস্থা প্রচলিত হয়, তাহাদিগের মুপা উদ্দেশ্য, বিভিন্ন পরিবাৰ এবং 
বিভিন্ন গোত্রদিগকে পরস্পর মন্বদ্ী করিয়! সমাজশরীরকে বিস্তৃত এবং 
দৃঢ় করা, জনগণকে শাপ্তনীল করা, এবং তাহাদিগকে গাহস্থধন্ট্ে অভি- 
নিবিষ্ট কর1। কিন্তু ক্রমে জনসংখ্যা যাহাতে অভি-বদ্ধত হইতে না পায়, 
ততগ্রাতিও দৃষ্টিপাত আন্স্ত হয়। গ্রথমে, এক পড়ীকতের প্রশংসা, অনন্তর 
একপত্রীকত্বই নিয়ম হয়; কোথাও শান্তরশালনের দ্বারা হয়, কোথাও কার্যাতঃ 
হইরা যায়। তাঁহার পর, বাবস্থার দ্বারা বিবাহযোৌগা বয়স উচ্চ করিয়া 
দেওয়। হয়--ফোথাও এত উচ্চ করিয়া দেওয়া হয়, অর্থবা হইয়। উঠে যে, 
চারে পাচটা সন্তান হইবার বয়স অন্তক্রান্ত না হইলে আর কল্যাকাল 
গত হইয়! বিবাহযোগ্যতা। জন্মে মা। সাঁধরণতঃ বয়োধিক বিবাহের নিয়ম, 
ঘুদ্ধবৃত্তি এবং বণিকবৃন্তিপ্রধান সমাজের মধ্যেই সমধিক প্রচলিত হয়। 
সুতরাং পৃথক স্বত্বাধিকারের পক্ষপাতী সমাজেই বয়োধিকে বিবাহের নিয় 
যে লকল কৃবপ্রধান দেশে ব্যবস্থাতঃ অথবা বাবহারতঃ সন্ষিলিত শ্ব্বাধি- 
শারের প্রথ! প্রচলিত থাকে, সে সকল দেশে অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সেই 
বিবাহ হইয়|যায়। কিন্তু ল্প বয়সে বিবাহের গ্রাথা প্রচলিত থাকিলেও 
অধিক সন্তান জননের প্রতিদন্ধক নিষ্পম সকল ব্যবস্থাপক্ষ এবং পিতবর্গের 
প্রমুখাৎ নির্থ* হইতে থাকে । কোথাও বিধরার এবাহ নিষিদ্ধ হয় 
(যথা, শাস্থতঃ ভারতবর্ষীর উচ্চজাতীয়দিগের মধো;, এবং বাবহারতঃ চীনীক 
ভত্র লোৌকরিগের দধো) কৌগাও (বখা, ইউরোপীয়দিগের মাধা,) 
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উদ্ধাহকার্ধ্য বয়োধিকে দির্বাহিত হয়, . কোথাও মৃততপত্ীক - পুরচষের 
দ্বিতীয় দার পরিগ্রন্থ নিন্দিত- হয় ('্যখা, রুপীপ্প ঘাজকদিগের মহ্ে)) 
কোথাও চিরকৌমার ত্রতধারণের গৌরব প্রতিষিত হয় (যথা, ভারতবর্ষে, 
বৌদ্ধ দেশমাত্রে, কাথলিক -খ (ইানদিগের মধ্যে”) আনব কোথাও এক 
পত্বীর বনু পতিত্ব ব্যবস্থাপিত হয়, (ষথ।, তির্বত, ভোট, সিকিম এর 
কানেরা শ্রদেশে)। ৫ 
বিবাহপ্রণাঁলীর সংকোচ ভিন্ন, লোকসংখ্যা নান করিয় রাঁধিবাঁৰ 
উপায় আর কিছুই নাই। কিন্ত সে উপায়ও সম্যক কার্ধ্যকারী বলিয়া! 
বোধ হয় না। নর-পশুদিগেরও ইন্দ্িয়গ্রাম অতি বলবাঁন। ন্ুতরাং 
বিনা বিবাহবন্ধনে যৌবমাবস্থাী অতিবাহিত হইতে দিবার নিয়ম, 
সামন্ধতং নানা দোষের আকর হইক়। উঠে। মাছুষ বিবাহিত হইলেই 
প্রকৃত প্রস্তাবে সামাগিক ল্গীব হয়, নচেৎ অনেক উচ্ছুজ্ঘল' এবং 
ছুট ব্যবহ্থারে প্রবৃত্ত হইয়া থাঁকে। এই কল বিবেচনা করিব! 
প্রাচীন সমাল্গগুলির ব্যবস্থাপকের। সাঁমান্ভতঃ বিবাছ-প্রতিষেধের 
পক্ষপাতী ছিলেন না। এবং সেই 'জন্ত প্রান সঙার্জ মীত্রেই একটী 
অতি ভয়াবহ দুষ্ট প্রথার প্রবর্তন! হইয়! গিষাছিল। 2 এই--. 
পিতা মাতা, সন্তানের প্রাণ ধিনাশ করিত । ক হত 
পিতা মাতা আপনাদিগের সন্তানকে, নি বভি। ব্তুই 
লোমহর্ষণ ব্যাপার! কিন্তু পৃথিবীতে এমন সমাজ নাই, যে; সমাজে 
সাক্ষাদ্রেপে অথবা পরোক্ষতাবে শ্রী কার্ধ্য না" হইয়াছিল, : এবং এখনগু 
মা হইয়া থাকে ইউরোপে অনুটাবস্থায়: অনেক: সম্ভান জন্মে? 
মে গুলিকে মারিয়া ফেলে থলিয়! খণ্ডের সকল দেশেই “ফৌতুলিং 
হসপিটাল” নামে গুঢজাবাপ সমস্ত সংস্থাপিত হইয়াচে। কিন্ত আবাস 
গুলির সংখা ভুত অধিক মহে। এক একটী প্রদেশের মধ্যে একক 
একটী বই নর: এ -গ্রদেশীয় .সকল সুত্র সন্তান কি:ত্রীএক 


আবাসে আনীত হয়, না তখার স্থান পায়? তত্তির, কেহ মারিয়া 
৯ 
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ফেলুক আয় নাই ফেলুক, শিশু সন্তান বাসার যত্বের অভাবে ময়ে 
কত? ইংলণডে, প্রতি শতে একুশটা শিষ্ত আশতুড় খরেই মারা যায় 
যুললমানদিগের মধো শিশুদিগকে শাস্ত রাখিবায় নিমিত্ত আফিমের 
জল খাওয়াইবার প্রথা প্রচলিত আছে। আফিম, শিশুশরীরের 
অতিশয় অনুপধোরী বর্ত। কিন্তু গরিব ছুঃবী লোককে খাটিয়া খাইতে 
হয়, ঘরের কাজ কর্ম দেখিতে হয়, ছেলে কীদিলে সে কিছুই 
করিতে পারে না, তাই একটু একটু আফিযের জল মুখে দিয়া রাখে, 
ছেলে বেশ ঘুমাইয়া থাকে । তবে উহার ধে আফুঃ শেষ হয়, বাপ 
মা তাহা জানেই না। 

স্ত্রীক এবং রোমীয় বড় বড় বাবস্থাপকেরা! এবং পণ্ডিতের যথা, 
সোলন, শাইকর্ণস, প্লেটো, আরিষটটল, নুমা, দিসিরো৷ প্রভৃতি সকলেই 
জপছ্ত্যার এবং শিগুহত্যার বিধি প্রদান এবং প্রশংসাবাদ করিয়া 
গ্রিয়াছেন। তবে আরিষ্টটলের মতে শিশুহত্যাটা দোষ, কিন্তু গর্ভধারণের 
চারি মাসের মধ্যে জপহত্যা করা অবৈধ নয়। পক্ষান্তরে, রোমীয় 
ধ্রাীন বাবস্থানুসারে তিন বৎসর বয়সের পূর্বে শিশুহতা! অবৈধ ! 

- হিন্দু সমাজেও ছেলে মার! ছিল। তবে যেমন অঙ্তানা বিষয়ে, 
তেষনি এ স্থলেও হিন্দু সমাজের পন্থা তিন্নরূপ। হিন্দুরা! যদি ছেলে 
মারিত, তাহ! দেবোদ্দেশে; অধিক ছেলে রাখিব না, হুর্বল ছেলে 
রাখিব না, পালনে কষ্ট হইবে, সমাজে দৌর্বল্য বৃদ্ধি হইবে, দরিদ্রতা। 
জদ্মিবে, এ সকল স্থার্থসন্বস্ধবিশিষ্ট কোন কারণে নয়। আপনাদিগের 
হুখবৃদ্ধি কিম্বা হুঃখনিবৃত্বির জন্য হুল্ম করিতে গেলেই তাহার পাপ 
গুরুতর হয়। সমাজের হিতসাধন মনে করিলে তাহাও স্থার্থসদ্বন্ধশূনা 
হয় না। এই জন্য দেবতার উদ্দেশে সমাজের হিতসাঁধন প্রচ্ছন্ন 
ক্রিয়া হিন্দুর ব্যনস্থা। .টীনীরদিগের মধেও ছেলে মারা আছে। 
তথায় কোন কোন হুদ এবং নদীর ধারে সাইন্বোর্ডের ন)ায় প্রস্তর- 
ফলকে লেখ! থাকে, “এই স্থানে ছেলে ডুবাইয়া মারিবে না।” 
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এইন্নপে মকল সমাজই কতক! জ্ঞাতসারে এবং কতকটা 
জন্ঞাতসারে জন-সংখ্যার সংকোচ চেষ্টা করিয়াছে এবং করিতেছে। 

বে প্রাক্কতিক নিয়মের বশীভূত হইয়া এরূপ করিতেছে, 
তৎসবন্ধে অনেক দিন গত হুইল, একটা ফরাসি ডাক্তারের সহিত 
আমার কথোপকথন হইয়াছিল। তিনি বলিলেন--“পৃথিবীতে দুখ 
অধিক নয়, ছুঃখই অধিক! যেখানে নখ বোধ হয়, পে সুখ 
ভ্রমমূলক;) প্রক্কত জ্ঞান হইলেই আর ন্ুখবোধ থাকে না। মনে 
ফর, একটা গারদে পাঁচ শত লোক বন্ধ আছে। .তাছাদের 
খাবার সামগ্রী & পাঁচ শতেরই উপযুক্ত । সেই গারদে প্রতি মাসে 
পঞ্চাশৎ পঞ্চাশৎ করিক্া। নূতন নূতন করেদী প্রবিষ্ট করা ঘাইতে 
লাগিল, কিন্তু খাবার সামগ্রী উপযুক্ত পরিমাণে ৰাড়াইয়। দেওক্স। গেল 
না। প্র করেদীদিগের দশ! কেমন হয় !--পৃথিবীতে মন্ুযোর, মঙগুষা 
বলি কেন, জীব মাত্রের, কি সেই দশ! নয় ?_আর সেই কয়েদী 
সমূহের বৃত্ক্ষা্জনিত ক্ষিপ্তাবস্থার কুকার্ধ্য সকল দমন করিয়া রাখিবার 
উপায়ের নাম কি দওবিধি নয়?।” আমি বলিলাম--“গুদ্ধ দণ্ডবিধিরই 
উল্লেখ করিলেন কেন, দানের বিধিও ত আছে।” তিনি ঈষৎ হাস্য 
করির! বলিলেন-_“দানের নিপ্নম আছে বটে. কিন্ত উহা! কি 1--উহাভে 
মান্য প্রন্কৃতির দোষ নিবাঁরণে যে উন্মুখ, ইহাই প্রমাণিত হয়, কিন্তু 
মানুষ যে তাহা পারে, ইছার ত প্রমাণ হয় না। করেদীদিগের মধ্যে 
একজন আর একজনকে এক মুঠা ভাত দিল, তাহার প্রাণ ৰাচাইল, 
কিন্ত গারদের ভিতরে ত এ ভাত মুষ্টি বাড়িল না! দানবিধি, ধর্্মবিধিই 
থাক উচিত--উহাকে সামাজিকবিধি ব্যবস্থার মধ্যে আনিতে নাই” 
আমি বলিলাম--+"আপনার উপমাটী বেশ চৌচাপটে লাগে বলিয়! ৰোধ 
হয় না। পৃথিবী কয়েদির জেলখানাই হউক, আপস বিলাসীর আবাস 
মিকেতনই হউক, আর ধর্ধাত্মার কর্মক্ষেত্রই হউক, বাছির় হইতে 
ইহার ভিতরে কিছুই আইসে না। আপনি হাহাদিগকে ককেদি 
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বলিলেন, ভাঁহারাঁই বিলক্ষণ জানিয়! গুনিষব। ক্বাপনদিগের সংগা বৃদ্ধি 
করে। ইহারা যদি ভোগ্রখের বৃদ্ধকে জীবনের উদ্দেশ্য মনে না 
করিয়া, ধর্ম বৃদ্ধিকে জীবনের উদ্দেশ্য ঘনে. করে, এনং ধর্শের অতি 
প্রধান অঙ্গ যে ইঞ্জি় দংঘম, তাহা দম্যক অত্যন্ত করে, তাহা হইলে 
সংসারে ছঃখ কষ্ট কম হয়, অত্যাচার এবং প্াপাচার কম-হয়, দারিজ্রা 
যন্ত্রণা কম হয়, পরপীড়ন এবং পর্স্বাপহরণ কম হয়, দণ্ডবিধি এবং 
দানবিধি, উত্বেরই প্রয়োগস্থল কম হয়, অকালমৃত্যু ঘটন। কম হর, 
বুদ্ধের প্রয়োজন কম হয়, অন্ত্রবিদ্যার চর্চা কম হয়, এবং সন্থুষ্য 
ধর্মনিয্যায় - এবং জ্ঞানচর্ধ্যায় নিরত হয়। মে সমাজ ইন্দ্রিয় দমন করিতে 
শিক্ষা দেয়, সেই সমাজই- উৎকৃষ্ট ।-_-তোমাদের ফরাসি: জাতি. বিন! 
বাজব্যবস্থার 'জাহাষ্যে যে ন্বদেশে লোকসংখ্ার অধথ| বৃদ্ধি নিবারণ 
করিয়া রাগিয়াছে, ভাহাতে সাংসারিক. সচ্ছলতাঁরূপ . কতক ফললা্ 
করিয়াছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু যদি উহ্ারা ভারতবর্ষীয় শান্ত্াহ্যামী 
হইয়া পবিত্র শিক্ষার প্রভাবে চলিতে পারিত, তাহা হইলেই উহাদ্দিগেক্ন 
প্রন্তত মনুষ্যত্ব বৃদ্ধি হইত, এবং ফরাসি জাতিই ইউরোপ খণ্ডের 
সর্ধপ্রধান জাতি হইত।» 
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মস্সাজের মধ্যে ধত প্রকার বিধি ব্যবস্থা হয়, তাহার একমাল্র.মুল 
জনসংখ্যার সহিত ভাহাদ্িগের উপজীব্যের সামঞ্জস্য রিধান। এ কারণ 
হইতেই শ্বত্রে উৎপত্তি, ভূম্যধিকারের নিরম,. পৈতৃক ধনাধিকার, 
বৈবাহিক ব্যবস্থা, সন্তান পালনের বিধি এবং দণডরিধি ও দানবিধি। 
কিন্তু এই সক্ল বি্চিব্যবস্থা করিয়াও.কোন সমান্গ সর্বতোভাবে আপনার 
উদ্দেশ্য নাধন কল্িতে পারে না, এবং এক সমাজের লোঁক অন্য -মমাছের 
ছধিক্ষারে প্রবেশ করিতে মায়। ্‌ 
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কোন স্ুচতুর ইংরাজ গ্রন্থকার রুসিয়দিগের সম্বন্ধে একখানি স্থুনার 
পুস্তক রচন| করিয়া! লিখিয়াছেন যে, কৃষিজীবী বলিয়া উচ্না্দিগের নূতন 
নূতন কৃষিক্ষেত্রের প্রয়োজন হয়) এই জন্যই রুলিয়র নিরন্তর আপনা- 
দের ভূম্যধিকার বিস্তৃত করিয়! চলিতেছে। গ্রন্থকার এই ফথাটীকে 
একটী নৃন্যন কথার স্তায় করিক্সা এবং উহা! রুপীয়দিগের প্রতিই খাটে, 
এমত ভাবে লিখিয়াছেন। কিন্তু পাশুপাল্যোপজীবী তাতাঁর জাতীয়দিগের 
সম্বন্ধেও অবিকল এরূপ বলা 'যাঁয়। তাহাদেরও পণ্ড. চাঁরণের নিমিত্ত 
নুতন নুন ছুমিথণ্ডের বিশেষ প্রয়োজন হয়; এবং তাতারীয়রাঁও সেই 
নিমিত্ত আপনাদের 'অধিকার বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করে। অপরস্ত বাণিজ্য 
ব্যবসারী জাতীয়েরাও আপনাদের প্রস্তত দ্রর্যাদি বিক্রয়, করিবার স্থান 
খুঁজিয়া বেড়ান, এবং সেই জন্য পৃথিবীর অতি ;দূরদেশ সকলেও গিয়া 
অধিকার- এবং উপনিবেশ মংস্থাপন করেন। প্রকৃত কথা এবং স্থল কথ 
এই ধে, প্রধান উপজীব্িকা যাহাই হুক, সমীজমাত্রেই আপনাপন আফ়- 
তন: বৃদ্ধি-করিম। লইতে চায়, এবং তজ্জন্য অপরাপর সমাজের সহিত 
নংঘর্ঘ উপস্থিত করে। রি ৬৭ 

পরস্ত, সকল সমাজের সংঘর্ষ-প্রবণতা সমান নয়। কোন কোন সমাঁজ 
এমন হ্থব্যবাস্থিত এবং ধর্মশাসনে সুশাদিত যে, আপনার নিবাসভূমি 
অতিক্রম করিয়া গিয়্! অন্যের প্রতি উপদ্রব করে. না। হিন্দু সমাজ 
কখন ভাঁরতবর্ষের বহির্ভীগে অধিকার বিস্তার জন্য বিশেষ চেষ্টা করে 
নাই। কিন্তু চিনীয়েরাই এই বিষয়ে ,সর্ষোত্কৃষ্ট বলিতে হয়। উহার! 
একবার মাত্র তিব্বত, তাতাঁর, আনাম এবং ব্রহ্মদেশে আপনাদ্রিগের 
প্রাধান্য সংস্থাপনের জন্য বাহির হইয়াছিল, আর কখন স্বদেশের বছি- 
ভাগে, যদিও প্রয়োজন পড়িলে যুদ্ধ করিতে গিয়াছে, কিন্তু দিখিজয় 
করিতে নির্গত হয় নাই। উহাদিগের মধ্যে লোকসংখ্যার যেমন বৃদ্ধি 
হইন্লাছে, পৃথিবীর আর কোথাও তেমন হয় নাই। এক চীন সঙ্গের 
ভাধিবাসীর সংখ্যা সমস্ত পৃথিবীর অধিলাপিসংখ্যার পঞ্চমাংশ। কিন্ত লোক 
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খ্যার বৃদ্ধির ফল এই হইয়াছে যে, দেশের ভিতর কোথাও অনাবাদী 
ভূমি পড়িকা নাই-_পাহাড়ের শিরোভাগ পর্য্যন্ত উত্তমরূপে কর্ধিত হুইয়াছে__ 
অন্ুর্বর স্থান সকল জলসঞরের দ্বারা! শস্যশালী এবং মন্জয্যের বাসো- 
পযোথী হইয়াছে, এবং অন্তান্ত সমাজে গবাদি পশুদিগের দ্বারা! যে সকল 
শ্রমদাধা কার্ধ্য নির্বাছিত হয়, চীন দেশে ততৎ্লমুদায় কার্য অধিক পরি- 
মাণে মন্থুষযের দ্বারাই নাধিত হইয়াছে, এবং পণুর পালন বিশিষ্টর্ূপেই 
নুন হইব গিয়াছে। 
ইউরোপথণ্ডে ইহার ঠিক বিপরীত কার্ধয হই্লাছে। বিভিন্ন জাতীয়- 
দিগের শিল্পের এবং বাণিজ্যের প্রতিযোগিতার যন্ত্রাদির প্রয়োগ এড 
বাঞ্ধত হইয়াছে যে, মনুষোর শ্রম করিবার স্থল অনেক কমিয়! গিয়াছে। 
ইউরোপীয়্দিগের একট কলে এক হাজার লোক খাটে-_কিস্তু বিশ- 
হাজার লোক খাটিয়াও যত কাধ না করিতে পারিত, তত কান্র সম্পন্ন 
হয়। সুতরাং লোক সকল বেকার হইয়া পড়ে, আপনাদের আহার্যয 
স্থান করিতে পারে না, এব* তুরিপরিমাণে শ্বদেশ হুইতে নির্গত হুইয়! 
পৃথিবীর অপরাপর সমাজের প্রতি আক্রমণ করিয়| বেড়ার়। পৃথিবীর 
মধ্যে হউরোপীয়েরাই অতিশয় সংঘর্শীল। কিন্তু থাস্‌ ইউরোপের 
ভিতর যদিও যুদ্ধাদি ব্যাপারের প্রসঙ্গ অনুক্ষণই হইয়া থাকে, তথাপি 
এ যুদ্ধ গুলি ঠিক সমাজ-সংঘর্ষের লক্ষণাত্তান্ত হয় না, অর্থাৎ এ ুদ্ধ 
গুলি সকল স্থলেই ভূম্যধিকারের হাস বৃদ্ধিতে পরিষমাণ্ত হয় না। 
তাহার কারণ, ইউরোপখণ্ডের বিভিন্ন জাতীয় জনগণের মধ্যেও এক 
প্রকার ব্যবস্থা-শাস্্র চলে। এ শাস্ত্রের মূল কথা, বিভিন্ন রাজ্যের বল- 
সামঞ্জস্য, অর্থাৎ কোন একটা সমাজকে তাহার পার্স্থ অপর সকল 
সষা্ধ অপেক্ষা এমন অতি-প্রবল হইতে না দেওয়! যাক।তে অপরের 
বিশেষ শঙ্কা জন্মে। কিন্তু কিছুকাল হইতে ইউরোপের ক্ান্তর্জাতিক 
ব্যবস্থার এ ভাব একটু পরিবর্তিত হুইয়াছে। এখন মৌলিক রর্ণসাদৃশা 
লইয়া জাতিসংঘটনেব চেষ্টা আরম্ভ হইঙ্থাছে। রূসিয়া৷ সকল সাবর্ণের 
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লোককে, ফরাসির৷ সবল লাটিন্‌ জাতীয়দিগকে, প্রাসিয়া সমুদায় জর্মরণ 
জাতীদিগকে সম্মিলিত করিবার নিমিত্ত চেষ্টা করে। তাহাতে যুদ্ধাবসানে 
ভূম্য'ধকার পরিবর্তিত হইতেছে। কিন্ত সেই সফল পরিবর্তে ইউরোপীয় 
বিভিন্ন সমাজের আপনাঁপন দলের পোষণ ইচ্ছা মাওই বুষায়। 

পৃথিবীর যে যে ভাগে কতকগুলি সম প্রক্কৃতিক বিভিন্ন রাক্ষয এক 
সময়ে জন্মিয়। থাকে, সেই সেই স্থানেই এক এক প্রকার আন্তর্জাতিক 
ব্যবস্থাও জন্ময়! যায এবং বিতিন্ন সমাজস্থ লোকদিগের পরস্পর সন্বদ্ধ 
নিরূপিত করিয়া দেয়। গ্রীসদেশে, রোমের অত্যুৎকট গ্রাছুর্ভাবের পূর্বে 
ইটালীতে, ভারতবর্ষে, ত্ীরূপ আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা জন্মিয়াছিল। নবা 
উউরোপে ত্র ব্যবস্থার অনেক শাখা পল্লব বাহির হইক়্! উঠিকাছে, এবং 
ইউরোপীয় জাতিদিগের পরস্পর বিবাদ বিসম্বাদে এ ব্যবস্থাশীস্ত্র লইয়া 
অনেক তর্ক উপস্থিত হয়। কিন্তু ইউরোপের বহির্ভীগে এবং ইউরো- 
পীয়েতর জাঁতিদিগের প্রতি তরী সকল ব্যবস্থার বিশেষ প্রয়োগ হয় না। 
তবে আজি কালি চীনীয় এবং জাপানীয়দিগের বল বর্ধিত হইয়া অবধি এ 
ছ্‌ইটা জ্লাতির সহিতও ইউরোপীয়দিগের আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার সম্পর্ক দাড়া- 
ইতেছে। ভূৃতপূর্জ ব্র্ষরাঞ্গ থীবা ইউরোপীয় বিভিন্ন জাতির সহিত একটা 
আন্তর্জাতিক সম্পর্ক গছাইবার চেষ্টা করিতেছিলেন। ক্ষিপ্রকর্া ইংরাজ 
তাহাকে উহা! করিতে দিলেন না। ফল কথা, আন্তর্জাতিক বাবস্থা, এক 
সমাজের প্রতি অপর সমাজের দৌরাত্মা কতকটা নিবারণ করিয়া রাথে। 

কতকটা করিতে পারে) যদি পূর্ণধাত্রায় পারিত, তাহা হইলে বিভিন্ন 
সমাঙ্গগুলি আপনাপন অধিকার মধো সুতির হইয়া থাকিত, এবং যে 
যেরপে যতদুর পারিত, জনসংখ্যার সংকোচ এবং আহার সামগ্রীর 
স্ঘর্ধন করিত। আর লকলেই ধর্মসঙ্গত বাণিল্য কার্ধ্যদবারা পরস্পরের 
ভোগ সুখ বৃদ্ধি করিত। 

যন্দ আই্র্জাতিক বাবস্থা গ্রণালী পূর্ণসর্ববাঙ্গ হইত, তাহা হইলে 

ইটরোপীয়েরা! যে বাণিঞ্জা ব্যাপারের হুত্র ধরিয়া পৃথিবীস্থিত অপর মকল 
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(দশকে উন্বেজিত করিতেছে, তাহা করিতে পারত না। বাঁণিজা পদীর্থটা 
কি? কোন দ্রব্া আমি চাই, “কোন জবা তুর্ম চাঁও, যেটা আমি 
চাই, তাহা তোমার আছে, যাহা তুমি চাও তাহা আমার আছে, এস 
দুইজনে বিনির্ময় করি, উভয়েরই ভোগ সুখ বৃদ্ধি হইবে। কিন্তু ইউ- 
রোপের সহিত বাণিজ্া সেরূপ সহঙ্গ ব্যাপার নয়। ইউরোপীয় বলে, 
তুমি চাও আর নাই বা চাও, তোমাকে আমার জিনিস লইতে হইবে, 
আর আমি যাহা চাই তাহা তোমার স্থানে লইক__এ বন্দোবস্ত সম্মত 
না হও, যুদ্ধং দেহি। ইউরোপীয় বলে, তুমি ভিন্ন দেশের রা্গা, অবশ্য 
স্বাধীন পুরুষ; কিন্তু ভুমি হীনল আর ইউরোপীয় নও, অতএব অসভ্য ; 
তোমার দেশে আমার যে সকল লোক বাণিজা ব্যাপার করিতে আসিয়া 
থাকিবে, তাঁহারা কোন অভিযোগে অভিযুক্ত হইলে, তুম তাহাদিগের 
দেষাদোষ বিচার করিতে পাইবে না, সে কর্ম আমার নিয়োজিত কর্ম 
চারীরাই করিবে । আর আগাদের ধন্ধগরাচারকেরা তোমাদের ধর্ম-প্রণালীর 
এবং সাঁমাজিক রীতি নীতির নিন্দা করিবে এবং ভোমীদের লোকসকলকে 
ভজাইতে থাকিবে। এ সব কেবল গায়ের কোর বই আর কিছুই নয়, 
কুতরাঁং ধর্ম্য বিচারের একান্ত বহিভূ্তি1 এই জঙ্ত সামান্যতঃ মাজে 
সমাজে সংঘর্ষ হইয়া ফি হয়, তাঁহার বিচার কোন এক দেশীয় আন্ত- 
্জাতিক বাবস্থাশাস্ত্র হইতে হইবার যো নাই-_ইতিবৃত্ত হইতেই সে বিচার 
করা আবশ্যক। ৃ 

প্রাচীন মিশরীয়, আসিরীয়, পাঁরসীক গ্রভৃতি জাঁশীয়েরা এক 
এক সময়ে খুব প্রবল হইযাছিল। তাহাদিগের রাজারা অথবা 
পেনাপতির! অপর দেশ আক্তমণ করিয়া জয় করিত। কিন্ত জয় 
. করিয়া আর কিছু করিত না, তাহাদিগের ধন খান্যাদি, গো মহ্ষাদি, 
রত্ব স্থবর্ণাপি লুঠ করিয়া স্বদেশে আনিত। কখন কখন গর বিজিত 
রাজোর 'বাজাদিগকেও বন্দী করিত এবং বিধিতদেশে আঁপনাদিগের 
মতাহুগামী কোন কোন ব্যক্তিকে রাঁজাসনে প্রতিষ্ঠিত করিত এবং 
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স্তাহার স্থানে বর্ষে বর্ষে কি কিছু কর লইত। ভারতবর্ধায়দিগের 
মধো বিজয় ব্যপার আরও সরল ছিল। বিজিত রাজ্যের মন্ত্রী, অমাতা 
প্রভৃতি প্রধান প্রধান লোকসকলকে জিজ্ঞাসা করা হইত, যুদ্ধে 
পরাভূত য়াজঝুলের মধ্যে কোন্‌ বাক্তি বাঁজধর্্মপালনের ষোগ্য। যিনি 
যোগা বলিয়া নিন্দিত হুইতেন, তাধাকেই রাজাসন অর্পিত হইত। 
বিজেত! কিছু কর গ্রহণ করিতেন, স্থাপিত রাঞ্গার সহিত কৌন কোন 
নিয়ম অবধারণ করিতেন-_-.কিন্ত বিভ্রিত রাজোর ধর্ম প্রণালী, আচার, 
ব্যবহার, রীতি নীতি কিছুতেই হস্তার্পণ করিতেন না। তাহ! করা 
হিন্দুর আন্তর্জাতিক শাস্ত্ান্ছদারে দোষ বলিয়া গণ্য হইত। 

এই সকলের পর অতি গ্রধান বিজিগীষু লোক রোমীয়রা। ইহারা 
পররাজ্য জয় করিয়। তাহার উপর কর সংস্থাপন কষিয়াই ছাড়িয়া! 
দিত না। বিজিত কাজা এবং রাঁজপন্িবারকে বলী করিয়া আপদা- 
দিগের লোকগ্গন দিয়া বিজিত দেশের রাল্মকারধ্য চালাইত, শ্বজাভীয় 
ভাষা শিক্ষার বিদ্যালয় স্থাপিত কিত, আপনাদিগের ব্যবস্থাপ্রণালী 
প্রবন্তিত করিত, এবং খিজিত জনপদের ধর্মব্যবহ্থার কিয়ৎ পরিমাণে 
আপনাদিগের ধর্ম প্রণালীর অন্তভূতি করিয়! লইত। 

রোমীয়দিগের পর মুসলমানেরা বিশ্ষ্টরূপেই প্রবল হয়। ইহারা 
যে দেশ বয় করিত, সে দেশের ধর্ম এবং ব্যবস্থাশান্্র উঠাইয়া দিয়া 
আপনাদিগের ধর্ম এবং ব্যবস্থাশাস্ত্র চালাইত। উহাদিগের ধর্মগ্রতণ 
বাতিরেকে কেহই কোন রাঁলকার্য্য পাইত না। বিশেষ কারণে মুসলমান- 
দিগের এই নীতি ভারতবর্ষে অনেকট। রূপান্তরিত হইয়াছিল। 

মুসলমানদিগের পর নব্য ইউরোপীয় জাতীয়েরা। তন্মধ্যে পূর্বে 
'স্পেনীয়ের! এবং সম্প্রতি ইংরাজের। গ্রধান। স্পেলীয়দিগের প্রণালী 
অনেক পরিমাণে মুসলমানদিগের সদূশ। উহারাও বিজিত জনপদবাসী- 
দিগকে ম্বধর্মে দীক্ষিত করিত, দীক্ষা গ্রহণ না করিলে পীড়ন করিত, 
এবং বিজিত দেশে আপনীদের বিধি ব্যবস্থা প্রবর্তিত করিত। ইহারাও 


রঙ 


৪ সামাজিক প্রবস্ধ। 
এরা 
যুললষানদিগের গ্ভায় এক জন ধাজক-নরপালের আঙ্ঞাস্থবী হইয়া 


বিদেশ জয় করিতে বাইত। | 
ইংরেজের! কোন রাজা বা যাজকের' করায় দ্ষিথ্বিয়ে বাহির হয়েন 
না। ইহারা উপনিবেশ স্থাপন কারতে অথবা ৰাণিজা করিতে বাহির 
হয়েন। যেখানে উপনিবেশ করেন, সেখানকার আদিম অধিবাসীদিগের 
সমূলোচ্ছেদ। করেন। যেখানে বাণিজ্য করেন, সেখানে শুদ্ধ আপনাদের 
লা ছাড়া জার কোন দিকে দৃষ্টিপাত করেন না। যদি বছুজনপূর্ণ 
মহাদেশ ইহাদিগের করতলে আইসে, তাহার ধর্শের প্রতি ইন্থারা 
কোন সাক্ষাৎ অত্যাচার করেন না। সে দেশের প্রাচীন ব্যবস্থাদির 
প্রতিও কোন সাক্ষাৎ ব্যাঘাত করা হয় না। কিন্তু রাজকর্ধ সমুদায় 
আপনাদের হাতেই রাখেন। ইস্টারা বিজিতদেশ হইতে ধন শোষণ 
করিতে পাইলেই তুষ্ট। ইংরাজ ভারতবর্ষে সাম্রাজ্য লাভ করিয়া 
অবিকল ও পথান্ুবর্তী হইয়াছিল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া৷ কোম্পানির নিয়োজিত 
গবর্ণর ডাল.হৌঁসি সাহেব দেশীয়দিগের সর্বপ্রকার অধিকার নষ্ট করিতে 
আরম্ভ করিয়াছিলেন। অনন্তর, যখন সিপাহী বিদ্রোহের পর দেখ! 
গেল যে, এই রাজনীতি ভারতবর্ষের যোগ্য নয়, তখন মহারার্জী 
এই সান্ত্রাজোর সাক্ষাৎকর্তৃত্ব স্বহন্তে গ্রহণ করিবার সময় ঘোষণা প্রদান 
করিলেন যে, ইংরাজ এবং দেশীয় লোঁক নির্ধিশেষে রাজকার্ধ্য সমর্পণ 
করিবেন, ধ্যবস্থাপক সভার দেশীয় প্রধান প্রধান লোকদ্দিগকে স্থান 
দিবেন, এবং ভারতবর্ষীরদিগের হিতসাধন করাই রাজকার্ষোর মুখ্য 
উদ্দেশ্য হইবে, ইহাদিগের কোন অধিকারে হস্তার্গণ করা হইবে না। 
ইংয়াজ কি ভাল বা উচিত, তাহা! সামান্ততঃ বিচার করিয়া কাজ 


করেন না এবং অন্যের পক্ষে কি ভাল কি মল তাহা! আদবেই বুঝিতে 


পারেন না। কিন্ধ যেখানে যোগাত! দেখেন, সেই খানেই আপনার 
প্রঙ্কতি কিছু কিছু পরিবর্তিত করিয়া লইতে পারেন এবং যে সকল 
অনুষ্ঠানে আপনার ভাল হইক্সাছে মনে করেন, অন্যের পক্ষেও তাহাতে 
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ভাল হইবে মনে করিয়। তাহাদের জন্য কিয়ৎপর্িমাণে তানুযাী 
ব্যবস্থা করিতে পারেন। ইংরাঁজ স্বার্থপর এবং সহানুদ্কৃতিশূন্য হউন, 
কিন্ত তিনি বীরপুরুষ। তিনি সক্ষমের সমাদর করেন। 


১ 


, "তৃতীয় অধ্যায়। 


পাশ্চাত্য ভাব-_ইংরাজপমাগম । 


॥ হিন্দু সমাজের প্রকৃতি শাস্তি-প্রবণতা, ইংরাজ সমাজের গ্রকৃতি 
ভোগন্ুখান্থসন্ধানে কাধ্যতৎপরতা, হিন্দু সমাজ প্রধানতঃ কৃষ্যুপীবী, 
ইংরাল প্রধানতঃং শিলল এবং বাণিজ্যোপজীবী, হিন্দু সমাজ মিলিত্বত্ব 
এবং মিলিত স্বত্বাধিকার শ্বীকার করে, ইংরাজ জোষ্ঠাধিকার মানে এবং 
পৃথক্‌ স্বত্বের একান্ত পক্ষপাতী, হিন্দুসমাজে বাল্য বিবাহ প্রচলিত, 
ইংরীজ সমাজে বয়োধিকে বিবাহই নিয়মিত, হিন্দু সামার্সিক অন্তঃশাসনের 
পক্ষপাতী, ইংরাজ্জ অধিকার পালনে রাজশাসনকেই সর্বস্কশ করিতে উন্দুখ 
--ভারতবর্ষে এই দুইটা পরম্পর ভিন্নধন্মী মমাজের সংঘর্ষ উপস্থিত 
হইয়াছে । ইংরাঁজ কার্যযততৎপর, কার্যযকুশল, অহঙ্ক।রী এবং লোভী) 
হিন্দু শ্রমশ্ীল, স্থবোধ, নত্রম্বভাব এবং সন্তটচেতা। এই সকল কথা 
বিবেচন। করিয়! দেখিলে স্পষ্টই বৌধ হয় যে, ইংরাজের স্থানে ছিন্দুকে 
কার্যাকুশলতা শিখিতে হয়, আর কিছুই শিখিতে হয় না, প্রতযুত আর 
কিছু না শিথিলেই ভাল হয়। | ৃ 

কিন্তু তাহ। হয় না। শিক্ষা কার্য্যের সর্বপ্রধান অবলম্বন অনুকরণ। 
অনুকরণ করিতে গেলে, দোষ এবং গুণ ছুইই অনুকৃত হইয়া যায়। তবে 
দোষের অন্ুকরণই সহজ্জ। এই জন্য হিন্দু, ইংরাজের স্থানে সাহচ্ষার 
ব্যবহার শিথিতেছে, এবং আপনার জাতন্লত নম্রতা পরিত্যাগ করি- 


বড সামাজিক প্রবন্থ। 


তেছে। হিন্দুর সম্তষ্টচিত্ততাও তিরোহিত এ ইংরাজ সাহ্চর্ধ্যে লোন. 
পারবশ্য জন্মিতেছে। হিন্দুর হৃদয়ে পরার্থঁবনতা। যতদুর উঠিয়াছিল, 
পৃথিবীর অপর কোন জাতির হৃদয়ে উহা! তত দুর উঠে নাই, ইংরাজের 
হৃদয়ে স্বার্থপরত। যেমন বলবান পৃথিবীর আর কোন জাতির হৃদয়ে 
উহা! তত প্রবল নয়। আবার বলি, এরূপ ছুইটী সমাজের পরম্পর 
সংবে হিন্দুর স্বভাবে পরিবর্ত না ঘটিয়া ষন্দ ইংরাজের শ্বভাবেই পরিবর্ত 
ঘটিত, তাহা হইলেই ভাল হইত। 

কিন্ত তাহার কোন চিহৃই এপর্যন্ত লক্ষিত হইতেছে না। ক্রমে 
ক্রমে পরারচিন্তা তিরোহিত হইয়া ইংরাজি শিক্ষিত হিন্দুর হদয় স্থার্থচিপ্তায় 
সমাচ্ছন্ন হুইয়! উঠিতেছে। আমি ইংরাজী কলেজে শিক্ষিত কোন 
যুবাকে বলিতে শু'নয়াছি, “মহাশয়! অমুক কার্যাটীতে আমার স্বার্থ 
আছে, তবে আমি শ্রী কার্ধযটী করিব না কেন?” *& * * পকরিবে 
না এই জন্য যে, এ কাজটা করায় পরার্থ নষ্ট হয়”, * * * “পরার্থ 
রক্ষা করিয়া চলায় আমার ইষ্ট কি?” *** “এ পরার্থ রক্ষাই 
তোমার ইস্ট * * * “পরার্থ রক্ষায় পরের ইষ্ট, তাহাতে আমার 
ইঞ্টসিদ্ধি নাই ৮ বিচার ফুরাইল। বুঝিলাম, এত কাল ধরিয়া! পবিত্র 
শান্ত শিক্ষার মহিমায় হিন্দুর হৃদয়ে যে পরার্থজীবনের ভাঁব প্রবিষ্ট হইয়া- 
ছিল, সে ভাব ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে এক পুরুষেই বিনষ্ট হুইয় গিয়াছে 
আর এক দিন একটী নব্য উকীলের, সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল। কথা 
প্রসঙ্গে তাহারা যে, এক জন অযোগ্য বাক্তিকে অভিনন্দন পত্র প্রদান 
করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তণ্দিষপে একটু তর্ক উপস্থিত হইল। 
উকীল বাণ স্বীকার করিলেন, যে পান্রটী অভিনদ্দনের ঘোগা নে। 
অনন্তর বলিলেন, “আমরা ত সত্য সত্যই তাহার প্রতি ভক্তিপ্রণোদিত 
হইয়৷ অভিনন্দন পত্র প্রদান করিতেছি না। উহ্থীকে তুষ্ট করিলে 
আমাদের একটা স্বার্থ সিদ্ধির সম্ভাবনা আছে-_তাই এ কার্ধা করিতেছি” । 
এস্থলেও বিচার ফুরাইল। 
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বর্ধ কতিপয় গত হুইল, কোন জিল্পার মাজিষ্ট্রেট সাহেব একটা সভা। 
আহ্বান করিয়াছিলেন। সভাঁতে ইংরাজী ভাষায় ব্যুৎপন্ন এবং ইংয়াজী 
তাঁষায় অনভিজ্ঞ হুই প্রকারের লোকই উপস্থিত ছিলেন। একজন সভাসদ 
প্রস্তাব করিলেন_-“সভার কাধ্য-বিবরণ বাঙ্গাল! ভাষাতে লিখিত হউক” 
অমনি এক জন “কুতবিদ্য* গাত্রোথান করিয়! দ্বণাস্থচক হাস্য সহকারে 
এ কথার প্রতিবাদ পৃর্বক ইংরাীতে বলিলেন__“বাঙ্গালা ভাষার ব্যবহার 
প্রন করিলে, দেশটা ছুই সহম্র বর্ষ পাছু হইয়া যাইৰে »। ভাবিলাম, 
এখনকার ছুই সহশ্র বর্ষ পূর্বে ত.সম্রাট বিক্রমাদিত্যের সন্নিহিত সময়__ 
সে দময়ে পুছিলে দেশটা পাছু যায় না আগু হয়? কৃতবিদ্য মহাশক্নের 
অগ্র পশ্চাৎ বোধটা বড় সথপরিষ ফুট হয় নাই। 
কোন জিলায় একটী “কতবিদ।, মুনসিফ হইয়া আসিয়া তথাকার 
জল, মানিষ্ট্রেট, পুলিস সাহেব এবং এএ্জিনিয়ার সাহেব, সকলেরই বাটা 
বাটী গিয়া তাহাদিগের সম্মান রক্ষা এবং বন্দনা করিয়াছিলেন। কেবল 
ধ্রীনগরে যে একটী মহারাজা থাকিতেন, তাহার নিকট গমন করেন 
মাই, প্রত্যুত দেশীয় কোন বড় জোকেরই নিকট গমন করেন নাই। 
নিজেই অপ্রাসঙ্গিক রূপে ই কখার উত্থাপন করিলে, ওরূপ করিলে 
কেন অিজ্ঞাসিত হইয়। বলিলেন-““রাঁজ1! বেট। কি করিতে পাঁরে ?-_. 
আর দেশীয় লোকে কেই বা কি করিতে পারে” ?--“কৃতবিদাটীর+* 
সামাজ্ঞান এবং সৌজন্ত বোধের মূলেই যে কুঠারাঘাত হইয়া গিয়াছে, তাহা 
ম্পষ্টরূপে দেখিতে পাইলাম। 
ইংরাজী শিক্ষিত অনেকানেক যুবার মন যে স্বার্থপ্রবণ, বুদ্ধি অগ্র 
পশ্চাৎ বোধশুন্য, চিত্ববৃত্তি সাম্য এবং সৌজন্য বোধ বিরহিত এবং 
ব্যবহার অবিনীত হয়, তাহার কারণ কি ভাল করিয়া! দেখ! আবশ্যক । 
ইংরাজী শিক্ষিতের! মুখে যাহাই বলুন, আর মনে মনেও আপনাদের 
মন ন। বুঝিতে পারিয়! যাহ! ভাবুন, প্রকৃত প্রস্তাবে তাহার! অপরি- 
সীম ইংরাজজতত্ত'। তাহাদিগের ভক্তিটা মুখের ভক্তি নহে--অন্তরের 
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অন্তস্তলভাগের ভক্তি। এরূপ হওয়! বিচি নয়। রোম জাতীর বাগ্সি- 
প্রধান সিসিরো কোন সময়ে সিলিসিয়। নামক একটী প্রদেশের শাসন কার্ধ্য 
নির্বাহিত করিয়৷ ফোম নগরে ফিরিয়া! গেলে, তাহার কোন বিপক্ষ 
বাক্তি সেনেট, সভ্ভায় বলিয়াছিলেন যে, দিগিরো একটা প্রদেশের 
শাসন কর্তৃত্ব পাইয়! কোন কাঞ্জই করিতে পারেন নাই, একটা যুদ্ধও 
জয় করেন নাই, একটী শক্রুও বিনাশ করেন নাই। সিসিরে। তাহার 
্রতাত্তরে বলেন-_“আমি পিলিগিয়া প্রদেশে রোমীয় অধিকার বন্ধমূল 
করিয়াছি। আমি যাহা করিয়াছি, তাহাতে এ প্রদেশবাসীরা চিরকালের 
জন্য রোমের দাসাহগদাস হইয়া থাকিবে। আমি রোমীয় ভাষা (লাটিন) 
শিক্ষার নিমিত্ত এক শত চকল্লিশটি বিদ্যালয় সংস্থাপিত করিয়াছি। এ 
সকল বিদ্যালয়ের ছাত্রের একেধায়ে রোমীয় মন্ত্রে দীক্ষিতের স্তায় 
হবে, কখন রোমীয় ভিন্ন অপর কাহাকেও আপনাদের আদর্শস্থলীয় 
যনে করিতে পারিবে না” সেনেট সভা সিসিরোর বাকাগুলির সম্পূর্ণ 
অনুমোদন করিয়াছিলেন। অতএব কেবল মাত্র ইংরাজীতে শিক্ষিত হইলে 
যে, ইংরাঞ্ছই হিন্দুজাতীয় যুবকদিগের আদর্শ স্থলীয় হইয়া উঠিবে, ইহ 
সাধারণমন্থ্যান্বভাবনিদ্ধ। কয়েক বর্ষ গত হইল ইংরাঁজীতে অতি ব্যুৎপন্ন 
কোন বন্ধুবরের (বরচিত “হিনদুধর্থের শ্রেষ্ঠতা” নামক একথানি উৎকৃষ্ট 
পুস্তক পাঠ করিয়া বুঝিয়াছিলাম যে তখনও লেখকের ইংরাজী কলেন্গের 
সকল বিষ নামে নাই। ইংরাজী কলেজের বিষ এই যে, উহা ইংরাজকে 
আমাদিগের আদর্শস্থলাভিষিক্ত করে। গ্রন্থকার হিনদুধর্শর শ্রেষ্ঠতা কিরূপে 
প্রতিপন্ন করিয়াছেন? এই মাত্র দেখাইয়াছেন, যে উহ! ইংরাজদিগের 
ধর্মের সহিত মিলে- গ্রস্তকর্তার মনের মানদও ইংরাজ। অতএব ইংরাজী 
শিক্ষার ফলে যে, ইংরাঁজ আমাদিগের খ্দর্শ পুরুষ হইয়! দীঁড়াইবে, 
ইহ! অবশ্যস্তাবী বলিলেও বলা যায়। ইংরাজী শিক্ষার এই বিষ হইতে 
পূরণে রস পাইবার উপায় কিছুই নাই বলিয়াই বোধ হয়। তবে 
বাল্যকাল হইতে যদি ইংরানীর সহিত সংস্কতেরও শিক্ষা হয়, তাহা 
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হইলে কতকট। বিষ কম লাগিতেও পারে। আমি দেখিয়াছি আঙ্সি 
কালি কোন কোন সুবোধ বাকি আপনাদিগের পুত্র কন্তার শিক্ষায় 
& পথ অবলম্বন করিতেছেন-_-উহাদিগকে ইংরাজী পড়াইবার পূর্ধ্ব হইতে 
কিছু কিছু সংস্কৃত পড়াইয়া লক্ষন, এবং সংস্কতের চর্চা ইরানী শিক্ষার 
সহিত বরাবর 'প্রচলৎ রাখেন। ৃ 

আর এক্ক প্রণান্মী অবলম্বন করিতে পারিলেও ইংরাজের প্রতি অযথা 
ভক্তি কিছু কম হইতে পারে। ইংরাজ তাহার বৈজ্ঞানিক উন্নতির অন্যূন 
বর আন! ভাগ অপরাপর জাতীয়দিগের স্থানে পাইয়াছেন। 'তাহার 
বৈদ্বাতিক টেপিগ্রাফ জর্মেণি হইতে, তাহার টৈছ্যুতিক আলোক আঁমে- 
রিকা হইতে, তাহার সামরিক উপকরণ ফ্রান্স হইতে, তাহার মুদ্রাষস্ত্র হলগ্ড 
হইতে,_-এইরূপ প্রধান প্রধান সকল যন্ত্র তন্ত্র অস্ত্র শল্ত্রাদি, ইংরাজ অন্যের 
স্থানে পাইয়াছেন। কিন্ত তাহ পাইয়াছেন বলিয়া যে, এর সকলজাতর 
কিছুমাত্র গৌরব করেন, তাহা নছে। আমরা যদি প্র পথ অবলম্বন 
করিতে পারি, অর্থাৎ ইংরাঁজ এবং অপরাপর জাতির স্থানে যন্্াদির নির্মীণ 
কৌশল এবং প্রষ্কোগ বিধান শিখিয়া লইতে পারি, তাহা হইলে অনেকট? 
অযথ। ভক্তির হাস হয়। এই জন্য হাস হয়যে, যন্ত্রাদি প্রয়োগ এত বড় 
কঠিন ব্যাপার বলিয়া বোধ থাকে না, প্রতুত অতি স্থুল ব্যাপার বলিয়ীই 
প্রভীত হয়, এবং তাহা! হইলেই বাহা চৈকণো এবং বাহা উন্নতিতে এতটা 
মোহ জন্মে না। মন্গুযোর হুইটী কণ্দ আছে-_বাহা জগৎকে জয় করা 
আর অন্তর্জগৎকে জয় করা; সে ছুইটা কার্ষের মধ্যে যাহা ইংরাজেরা 
করিতে পারিয়াছেন, অর্থাৎ বাহা জগতের উপর কতকট প্রাধান্ত লাত, 
তাহা আমাদের শাস্্কারেরা যে বিষয়ে উপদেশ দিয়! গিয়াছেন তদপেক্ষা 
অনেক ক্ষুদ্র এবং তুচ্ছ বিষয়। এই প্রকৃত তথের জ্ঞানোদয় হইলেই 
আর ইংরাজের অনুকরণেচ্ছ! অতি প্রবলা হইতে পারে না, ইংরাজ আৰ 
আদর্শস্থলীয় থাকে না, এবং তাহার রীতি চরিত্রের সংসর্গদোষে ভোগ" 
স্ুথেচ্ছ। বর্ধিত হইয়া জন্গণকে স্বার্থপর করিয়া তুলে না। চিনীয় এবং 
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জাপানীয়েরা ইউরোপীয়দিগের স্থানে কল কৌশল এবং অস্ত্র শস্তাদির 
নির্ধাণ প্রণালী শিক্ষা করিতেছে, কিন্ত ইউরোপকে আপনাদের আদর্শ 
স্থলীয় মনে করেনা। আমরা ইংরাজ রীতির প্রতি অতি ভক্তিমান 
হইয়াছি, এবং ভারতবর্ষকে কিরূপে ইংলগু করিয়া তুলিব তাহা ভাবিয়া 
বাস্ত হইয়া! পড়িয়াছি বটে, কিন্ু ইউরোপীয় দর্শনশাস্ত্রবিদেরা পুনঃ পুনঃ 
বলিতেছেন যে, ইউরোপ নিতান্ত অন্ুথময় হইয়! উঠ্িয়াছে, ওখানে একটা 
অতি ভয়ানক সমান্ঘবিপ্নব অবশ্যই ঘটিবে। সেই বিপ্রব নিবারপার্থ কোম্টা 
হিন্দু সমাঁজের ন্যায় যাজক প্রধান সমাজ সংঘটনের পরামর্শ দিয়াছেন, 
আর সোপেন্হৌর. ভারতবর্ষীয়দিগকেই ইউব্রোপের আদর্শস্থলীয় করিতে 
চাহিয়াছেন। 

কিন্তু ত্র সকল মহামহোপ্যাধায় দার্শনিকমহোদয়দিগের কথ! যেরূপ, 
সাধারণ ইংরাজ গ্রন্থকর্তৃবর্গের কথা সেরূপ নহে। উহা'রা ইংবান্স মাহাত্মা 
বীর্ভনেই শতমুখ উহার! ভারতবর্ষীয়দিগের সম্বন্ধে সর্বদাই বলিতেছে, 
ইংরাজ তাহার্দগকে কত কি শিখাইয়া মানুষ করিয়! তুলিতোচে, এবং ইং- 
রাজ প্রবর্তিত পাশ্চাতা মহান ভাব সকলের প্রভাবে ভারতবর্ষ উন্নত হইয়। 
উঠিতেছে। দেশীয় পকৃতবিদোরা”ও শ্রী সকল কথা কণ্ঠস্থ করিতেছেন, 
এবং আপনাদ্দিগকেই পাশ্চাত্যভাবের অপ্রিকারী জানিয় সেই কব ভাবের 
ভাবে একান্ত গদগদ হইতেছেন। . 

কোন 'ব্যক্তি আমার সম্বন্ধে একটী আত্মীয়ের নিকট বলিয়ানছিলেন-_ 
“কি আশম্চর্যা গে! ! লোকটার মস্তিষ্কে একটাও পাশ্চাত্যভাব প্রবেশ 
করিয়াছে বলিয়া বোধ হয় না” 

আমি স্বয়ং যত দুর ভাবিয়া বা অন্যের সহিত কথোপকথন করিয় 
জানতে পারিয়াছি, তাহাতে পাশ্চাত্য ভাব গুলির সকলই এদেশে সম্পূর্ণ 
নৃক্তন কি পুরাতনেরই বেশ পরিবর্তন মাত্র, এবং উহারা স্বতঃই কতদূর 
উৎকৃষ্ট বা অপরুণ্ট, আমাদের দমাজের উপকার বা অপকার করিবার যোগা, 
জাগতিক নিয়মাবলীর সহিত কত দুর সংশ্লিষ্ট বা অনংশ্লিঃ, এই দকল বিষয় 
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গাণিধানপৃর্বক বুঝিবার বিশিষ্ট প্রয়োঞ্জনই আছে বলিয়া মনে করি। 
পাশ্চাত্যভাব বলিয়া! থে গুলির উল্লেখ হয়, তাহা নিষ্নবর্তী পদার্থের মধ্যে 
কোনটা না কোনটা হইয়া থাকে, যথা,-- 


(১) স্বার্থপরতা (২) উন্নতিশীলতা (৩) ষাম্য 
(8) এহিকত। (৫) শ্বাতভ্ত্রিকতা (৬) বৈজ্ঞা-, 
নিকতা (৭) *শাসনকর্তার লমাজ-গতিভূত্ব । 





পাশ্চ।ত্যভাব - স্বার্থপরত!। 

অহং জ্ঞানটা সকল সংজ্ঞার মুলে আবস্থিত। কীটাথু হইতে মধর্ষি 
পর্য্যন্ত যাহার সংজ্ঞা মাত্র আছে, তাহারই আত্মবোধও আছে। শানে 
বঙ্গিয়াছে যে, আত্মজ্ঞান্টী “প্রতিবোধবিদিত” অর্থাৎ সকল বোধের 
সহিত সন্মিষ্ট। কিন্তু অহং জ্ঞানটী যেমন মৌলিক বসন্ত “নাহং” জ্ঞানটী 
ও .তেমনি মৌলিক । বস্তরতঃ শী ছুইটী বোধ পরম্পর সাপেক্ষ। উহা- 
দ্রিগের মধ্যে অগ্র পশ্চাৎ ভাব আছে বলিক্া নিশ্চয় ক্লুরা যায় না। 
মাহং বোধ বাতিবেকে অহৎ বোধ হয় মা, আর অহং জ্ঞান না জন্মিলে 
ও নাহং বোধ হইতে পারে না। উহার যমপ্প প্রায়। এই ভচ্য 
আর্ধ্য শান্্রকারের! স্বার্থে এবং পরার্থে অভেদ বুদ্ধি করিবার নিমিত্ত 
বার বার ভূরি তুর যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। আমি কি এবং আমি 
কি নই, কিছু দূর পর্ধাস্ত এই বিচার লইয়া! গেলেই দ্রেখ যায় যে, 
অহং এবং মমতার ভাব ক্রমশঃই অতিব্যাপক হইয়া, অবস্থা, শিক্ষা 
এবং সংস্কার গুণে দমুদায়কেই আমি এবং আমার করিয়। দেয়, স্বার্থে 
এন্বং পরার্থে ভেদ রাখিতে দেয় না, এবং যাহ! পরার্থ নয় তাহাতেও 
আর স্বার্থ বোধ থাকে না। কিন্তু ত্র অতুচ্চ শাস্ত্রীয় বিচার ছাড়ি? 
দিয়াও দেখ! যায় যে, অজ্ঞানান্ধ শশুর স্বার্থ যেমন দংকুচিত পদার্থ 
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বয়োধিকের স্বার্থ তেমন ক্ষুদ্র বস্ত নহে; -এং যাহার জ্ঞান যেমন অধিক 
তাহার স্বার্থও তেমনি সুবিষ্তৃত হয়। তত্তিনন, প্রায় সর্ব স্থানেই দেখা 
যায়, যে মানুষ ধখন আপনার সুখ, গৌরব এবং ধশ্ব্ধ্যাহ্থসন্ধানে বড় 
নিবিষ্টচিত্, তখনও আপনাকে অস্ভের চক্ষুতেই দেখয়া থাকে । পর্ব 
এবং গৌরব অস্তের চক্ষুতে না দেখিতে পারিলে কিছুই থাকে না, 
স্থখের$ ভোগ খন্ডের সহানুভূতি হইতেই অধিক পাইতে হয়। 

হিন্দুর স্বার্থ অতি স্ুবিস্তুত বস্তা। হিন্দু জানেন “সর্ব থিদং বর্গ” 
হিন্দু জানেন “সব্ধভূতময়োহি সঃ1” হিন্দু প্রধানতঃ বৈগান্তিক, অত এব 
একাস্মবাদী। হিন্দুর আত্ম পর নাই। ইংরাজের স্বার্থ বড়ই সংকীর্ণ 
পদার্থ-ইংরাজের বিষয়জ্ঞতা অধিক, ইংরাজ নান! দিগ্দেশে গমন করেন, 
নানা গ্রকার সমাজ দেখেন, বিবি অবস্থায় অবস্থাপিত হয়েন, কিন্ত 
তিনি যেমন আপনার রীতি, নীর্তি, পদ্ধতিতে একাস্ত দৃঢ়-সন্বন্ধ, এমন আর 
কোন জাতি নয়। তিনি নিজেও কাহার হইতে পারেন না, কাহাকেও 
খপলার করিতে পারেন না। 

ফরাসি পণ্ডিত নিজ শিষামণ্ুলীকে নীতি শিখাইলেন-_ প্পরার্থে 
জীবন যাঁপন করিবে” | ইংরাঁজ দার্শনিক, এ কথার খুঁত ধরিয়া বলিলেন 
“আত্মার্থে জীবন ধারণ না করিলে জীবন থাকে কৈ 1_-অতএব আত্মা- 
খেই আীবন ধারণ কুকির? | ,ক্ষুরাসি পণ্ডিতের তাৎপর্য্য এই--“এরপ 
করিয়া-'জীবন -ধাঃণ করএর, জীবনের সমস্ত কার্ধাই যেম পরের উপ- 
কারে ভাইসে/...কোহাতে পয়ের উপকার তাহাতেই আপনার গরুত 
উপকার 4? কিন্ত ইংরাজ দার্শনিক ও সকল তাৎপর্যা ভাবিয়া বুঝিতে 
পুরু । ইংরাঞ্জ চন্মগুণেই স্থার্থবাদী। 
"কিন্তু ইংরাঞের স্থার্থপরভায় 'একটা অদ্ভুত বৈচিত্র আছে; এবং 
সেই অন্ত, অক্ঞানকৃত পাপের স্ভায় অনেক স্থলেই স্থার্থপরতার সকল 
দোষ ইংরাঙ্গকে স্পর্শ করেনা । সে বৈচিত্রাটী এই । . ইংবাজের স্বার্থ, 
বোধ অতি গাঢ়তম তমোগুণে আচ্ছন্ন; তাহার মনের যাবতীয় ভাৰ 
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খী স্বার্থবোদে নিষজ্বিত। যেটাতে তাহার স্বার্থ, সেটী তাহার মলে চির- 
কাল ধর্ম জ্ঞানের 'মবিরোধীরূপেই প্রতীয়মান হয়। এই ঘোর স্থার্থ- 
পরতার প্রভাবে, ইংরাজ একে ৰারেই সহাস্তৃতি শূক্ত। তিনি বুঝিতেই 
পারেন না যে, যাহাতে তাহার স্থার্থ, সেটা কেমম করিক। ' ধর্মব্যা- 
ঘাতক অথব! অপরের অনিষ্টজনক হইভে পারে । ভিনি' হাহাছে, হুখী 
সমুদায় জগৎ তাহ!তেই সুখী নয় ফেন1--এইয়প' একটী বালক্কুলত 
মোহময় ভাব ইতরাজের মনে বিরাঁঞজমান। খহারা ইংরাজের ঘনিষ্ঠ 
সংশ্রবে আসিয়াছেন, তাহারা সকলেই এই কথাগুলির ভূষ্ি তরি প্রমাণ 
পাইয়াছেন, সন্দেহ নাই। তাহারাই দেখিয়াছেন যে, ইংরাজ যতক্ষণ 
উপকার বাঁ সাহ্থাধ্য প্রাঞ্চ হয়েন, ততক্ষণই খুব ভাঁল বাঁসেন, আর যেই 
উপকার প্রাপ্তি থামিয়া গেল মনে করেন, অমনি পূর্বোপক্কৃতি ম্মরণ 
করিতে অশক্ত হইয়া পড়েন। ইংরাজের ইতিহাসে এ স্বার্থপরতার 
এবং কৃতোপকারবিস্ব্তির অনেক উদাহরণ পাওয়া ঘায়। কিন্ত সে 
সকল কথার বিশেষ উল্লেখ না করিয়! ইংরাজের ষে প্রগাঢ় অন্ধতমসাচ্ছ্র 
স্বার্থবোধের উল্লেখ করিয়াছি, তাহারই ছুই একটা উদাহরণ দিব। 

২৮১৫ অব হুইতে গ্রাক জাতীয় লোকের অধ্যুষিত আইওপীয় দ্বীপ 
পুঞ্জ ইংরাজের অধীন ছিল। পরে ১৮৩০ অবেোর পর গ্রীসদেশ স্বাধীন 
হইয়া উঠিলে আইওনীয় দ্বীপনিবাপী শ্রীকজাতীয় লোকেরাও শ্রীসের 
সহিত সন্মিলিত হইতে ইচ্ছা করিল। ইংরাড ওরূপ ইচ্ছার হেতু বুঝি- 
তেই পারিলেন ন।। ঠিনি বলিলেন “আমার অঅধীনতা ত্যাগ করিতে 
চাঁহিবে কেন ?--এত সুখ আর কোথায় পাইবে ?* ইংরাঞ্জ বলেন, 
“আফ্গান জাতীয়র। আমাকে ভাল বাসে। আমি তাহাদের দেশে 
প্রবেশ করিয়া অনেক উপদ্রব করিয়াছি বটে, এবং উহারাও আমার 
ক্সনেক লোক জনকে যুদ্ধ করিয। এবং প্রতারণা করিয়া! হত্যা করিয়াছে 
বটে, কিন্তু আফগান তবু আমাকে ভাল বাসে। আমার গুণ কত! 
আর কেহ ফি'আমার সঙ্গে ভুলনার ঘোগয 1" 
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ইংরাজ বেন, রন্ম দেশীয়রা আমাকে পাইবার জন্ত উর্ধশবাহ হইয়া 
ছিপ। যাই ব্রদ্ধরাপ্র থীবা পদচ্যুত হইল, আর উহাদের আনন্দের পরি- 
মীমা থাকিল না। বর্শিদিগের মধ্যে ধাহারা আমাকে টায় লা, তাহার! 
বিদ্রোহী, দস্্য। ডাকাইত ! অপরাপর লোকে ইংরাজের & সকল কথাকে 
ভওডতা মনে করিতে পারেন, এবং রাজনীতিজ্ঞ বড় লোকদিগের পক্ষে 
এবং হৃদ্যবান ব্যক্িরিশেষের পক্ষে ওগুলি ধূর্তপণাই বটে, কিন্তু ইংরাজ 
জাতি সাধারণ যদি একাস্ত স্বার্থ-বিষুগ্ধ না হইত," তরে রাজনৈতিক 
কৌটিল্যও এ পথ অবলম্বন করিত না। ফরাসিরা আলজিরিয়া এবং 
উনিস, প্রদেশ মুপলমানদিগের স্থানে লইয়াছে। রুসিয়রাও মধ্য আসিয়! 
থণ্ডে তুর্কমানদিগের স্থানে অনেক ভূমি অধিকার করিয়াছে। কিন্তু 
এ ছই জাতীয় লোকের রাদ্ব্টনভিকেরাও বিয়া বেড়ান না, ষে 
স্ুদলমানেরা এবং তুর্কিরা আমাদিগকে পাইবার নিমিত্ত বড়ই আগ্রহারিত 
ছিল এবং আমাদিগকে পাইয়! চরিতার্থ হইয়াছে। 

ইংরাজ সত্য সত্যই মনে করেন যে, যে সৌভাগ্যক্রমে একবার 
তাহাকে পাইয়াছে, সে আর তাঁহাকে ছাড়িতে চায় না। ইংদাজ্ের 
হৃদয় স্থার্থপরতায় পূর্ণ; উহাতে অপরের হইয়া চিন্তা করিবার এক” 
টুকুও স্থল নাই। ইতিহাসে ইংরাজের একটা অস্বার্থপর কার্য্যের উন্তেখ 
আছে, এবং ইংরাজ গ্রস্থকারের1 সর্বদাই সেই কার্ধ্যটর ব্যাথা বাহির 
করিয়া, থাকেন! ১৮৩২ অন্দে ইংরাজ নিক্গ ঘর হইতে ছুই কোটা টাক! 
থুরচ কারয়া ওয়েট ইপ্ডিসের কাফ্রিজাতীয় লোকগুলির দাসত্ব মোঁচন 
করিয়াছিলেন। কাজটি খুব উৎকৃষ্ট, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্ত এ 
কাজটির প্রবর্তক ইংরাজ নহেন। ৯৮২২ অব হইতে ব্রেজিল দেশে 
কাক্রি জাতীয় দাসদিগকে মুক্ত করিয়া দিবার প্রথা প্রবস্তিত হয়। সেই 
অবধি প্রতি দর্ষে তথায় রাজস্বের বষ্টাংশ ত্র কার্ধ্যে ব্যয়িত হইতেছে 
এবং .১৮৯২ অব পর্যন্ত এ কার্ধ্য চণিলে দাঁসত্বমোটন সম্পূর্ণরূপে 
সমাধা হইবে। কিন্তু ব্রেজিল সাম্রাজ্যে এ মহৎ কার্ধোর আরম 
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হইন্বাছিণ কলিক্বা যে, ইংরাজক্কত কাধ্যটার মাহাত্মা নাই, একথা বলা যায় 
না। কিন্ত তিনি যে টাক খরচ করিয্ছিলেন তাহ! তীহ্ার ঘর হইতে 
বাহিরে অধিক যান নাই, অর্থাৎ স্বজাতীয় চিনি-করদিগের হাতেই 
গিয়াছিল, কিন্তু তাহার জন্তও কাজটার মাহাত্মা একেবারে কমে না। 
ইংরাদ্স আমেরিকায় অপদস্থ হইয়া অবধি আপনার ওপনিবেশিকদিগের 
প্রতি যে ঘনত্ব করিতে শিখিয়াছেন, উল্লিখিত দানমৌচন কাধ্যটা তাহারই 
একটা অঙ্গ বলিয়! অবশ্য ধর্তব্য হইতে পারে। | 

আর দৃষ্টান্ত বাছল্যের প্রয়োজন নাই। দেখা গেল যে, ইংরাছ্গের 
স্বার্থপরতা অতি ঘোর তমোগুণে একান্ত সমাচ্ছন্ন। হিন্দুর হৃদয়ে কি 
ওরূপ তমোগুণের প্রাবল্য জন্মিতে পারে? হিন্দুজাতির সহজাত গুণ 
পরচিত্তজ্তত1 এবং পরের ইষ্টানিষ্ট বৌধ। হিন্দুর মন কোন সমক্কেই সম্যক্‌ 
বিমুঢ়ত। চায় না। হিন্দু মৃত্যুও সঙ্ঞানে হয়, ইহার প্রীর্থী। আমি জানি, 
কোন ব্যক্তির অস্ত্র চিকিৎসার প্রয়োজন হইলে ডাক্তার সাহেব তাহাকে 
ক্লোরোফরম্‌ শুঁকাইয়! অজ্ঞান করিয়া অস্ত্র চিকিৎসা করিতে চাহিয়? 
ছিলেন। পীড়ত ব্যক্তি বলিলেন “সাহেব! যদ্দি কাটা ছেঁড়া করিতে 
করিতে মরিয়া যাই।” সাহেব উত্তর করিলেন_-““মরণ যাতনাঁও 
জানিতে পারিবে নাঠ * * রোগী বলিল--“তাহাতে আমার কোন 
লাভ নাই_আমি সক্জানে মরিতে চাই-_তুমি অস্ত্র চালাও আমি সন্ 
করিব--আমি অক্ঞানাবস্থায় মরিব না” । অস্ত্র চিকিৎসা সজ্জানেই হইল 
একবারও কাতরতার চিন্বু প্রকটিত হইল না। দেখিলাম, বাঙ্গালীর, 
মধ্যেও রেগুলস আছেন। কথ! হইতেছে এই ষে, হিন্দুর একান্ত 
জ্ঞানলোলুপ হৃদয়ে কি ইংরাজ্ের স্তায় অশেষ স্বার্থপরতার স্থান হইতে 
পাঁরে? কখনই থাঁরে না। স্থতরাং ইংরাঁজ সংসর্গে, যদি হিন্দুব- 
স্বার্থপরতা বর্ধিত হয়, ভবে সে স্বার্থপরতা ইংরাজের স্বার্থপরতার স্তাঁয় 
একাত্ত অন্ধ হুইবে না। হিন্দু স্বার্থপর হইলে, জেনে শুনেই স্বার্থপর 
হইবেন। তাহার পাপ, জ্ঞানকৃত পাপ হইবে। অজ্ঞানকৃত পাঁপের 
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প্রার়শ্চিত্ত আছে, জ্ঞানকৃত পাপের প্রান়শ্চিন্ত নহইি__উহায় অবশ্যক্ভাবি 
কল অধঃপতন । * অতএব ইংরাজের ন্যায় খ্বার্থপর হইয়া কাঁজ নাই।' 
ওরপ স্বার্থপরতা আমাদের শ্বভাবের দিপরীত। ছিন্লু যদি ইংরাজের ন্যায় 
হ্ব্গাতিবৎসল, স্বজাতিপক্ষপাতী, শ্বজাতি গুণগ্রাহী, শবজাতিদোষ প্রচ্ছাদক 
হইয়া উঠেন, তাহা হইলেই যথেষ্ট হইবে। 


স্পা স্পা রা 


পাশ্চাত্যভাব-_উন্নতিশীলতা। 
নব্য ইনি রোগীরা বলেন, মনুষ্য উস্ততি্ুল্র। পণ্ড পক্ষ্যাদি পূর্বেও 


যেমন ছিল, এখনও প্রায় তেমনি আছে। তাহাদিগের কাহার আকার- 
গত, আবাদগত, উপভোগগত কোন একটী বিষয়েও পূর্বাপেক্ষায় 
বিশেষ উৎকর্ষ হয় নাই, মনুষোর তাহা হইয়াছে। তীভারা বলেন, 
মানুষ ক্রমেই উৎকর্ষ লাভ করিতেছে ও করিবে এবং এখনও যে 
সকল কাজ মানুষের অদাধা হইল] আছে, কালে সে সকল কাজও 
সুসিদ্ধ হইয়া! উঠিবে। 

এইরূপে মন্্য'জাতি সাধারণ্রে ক্রমোতকর্ষের কথা! বলিয়া ইউরো লী- 
ক্বেরা বলেন যে, আমরাই পৃথিবীর অপর সকল মনুষ্য জাতি অপেক্ষায় 
অধিক উন্নতিশীল ;__-অর্থাৎ মন্ুযা, পণ্ড পক্ষ্যা্দি হইতে যে গুণে বড়, 
আমরা অপর সকল মনুষ্য হইতে সেই গুণেই বড়। ক্ষুতরাং, অপর 
কাহাকেও উন্নতি-শীল বলিয়া ধরা যাইতে পারে না। ও 

নব্য ইউরোপীগদিগের এই মতবাদের পৃষ্ঠ পূরক স্বরূপ, যদি কতকগুলি 
বাহ-বৈজ্ঞানিক, প্তিহাসিক, এবং বার্তীশাস্ত্িক, কথার উল্লেখ ন! হইত, 
তাহ! হইলে উহ্াদিগের এই মতবাদের বিটার করিবার - প্রয়োজন 
হইত না। শরীক এবং ভারতবর্ধীর এবং চিনীক্ প্রভৃতি জাতীবের! 
যেমন অপর ধকল লোককে “বর্বর” *ষ্লেচ্ছ* এবং পপ্রান্তবাসী অস্ত্যঞ” 
বলিয়া গাপি দিয়াছেন, ইউরেলীয়দিগের “অসুন্গতিশীল” শবাটীও সেইরূপ, 
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অপর জাতিদিগের প্রতি গালি দান বলিক়াই ধরা যাইতে পারিত। কিন্ত 
বিজ্ঞানধাদী ইউরোপীয় প্রন্ক গালি দান করিয়া নিবৃত্ত হয়েন.না; তিনি 
যাছা। বলেন তাহার প্রমাণার্থ যুক্জি প্রদর্শনও করিতে চেষ্টা করেন। 

স্তরাং সেই যুক্তিগুলির বিচার কর! জাবশ্যক। ইউরোপীয় বাহা- 
বিজ্ঞান শাস্ত্রের আধুনিক প্রচলিত মত পরিণাম-বাদ। পরিগামবাদ বঞ্লেন 
যে, কি সভ্তীব, ফি নির্জীব সকল প্রকার পদার্থই আপনাপন পরিবৃতির 
প্রভাবে নিরন্তর কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত হইয়া রূপান্তর ও গুণাস্তর 
প্রাণ্ত হইতেছে। প্রাণি শরীরেও ক্রমশঃ পরিবর্তন সাধন হইয়া এক 
পাকার শরীর অন্ত প্রকার হইয়া উঠিতেছে। ঝবহাবিজ্ঞান শাস্ত্রের 
এই প্রচলিত মতবাদটীকে অবলম্বন করিয়া সিদ্ধান্ত করা হয় যে, 
পূর্বকালের নিকৃষ্ট দেহসম্পন্ন মন্ধুযা হইতে এখনকার উৎকষ্ট দেহ সম্পন্ন 
মনুধাগণ জন্বিয়াছে। এই কথার প্রমাণ স্বরূপ একটা দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত 
হইয়া থাকে । যথা, যে সকল মনুষা বহু পূর্বগত “প্রন্তর যুগে” 
জন্মগ্রহণ করিয়া ভূগর্ভ বা পর্দত গহ্বর মধো বাস করিছ, তাহাদিগের 
মৃত শরীরের কঙ্কাল দেখিয়া নিশ্চিত হইয়াছে যে, উহারা এখনকার 
উউরোনীয়দিগের অপেক্ষা খর্বকায়, ভুর্ধলান্থি, এবং ক্ষুদ্রততর করোটি 
বিশিষ্ট ছিল। সুতরাং উহার বলবীর্যো, আযুক্মত্তায় এবং বুদ্ধিমত্তায় 
হীন ছিল। 

কিন্তু  পিদ্ধান্ত সমীতীন হয় নাই । বিজ্ঞান শান্ত, উৎকর্ষাপকর্ষ সম্বন্ধে 
কিছুই বলেন না। বিজ্ঞান বলেন, যাহার যেরূপ পরিবুতি সে ক্রমশঃ 
সেই পরিবৃতির যোগা হইয়া আইসে। পরিবর্ত হইলেই যে উৎকর্ষ 
হয়, এমন কথা বিজ্ঞানে নাই। দ্বিতীয়তঃ যে প্রকার খর্বকায়, ভুর্বলাস্থি 
এবং ক্ষুদ্র করোটি বিশিষ্ট মহ্ুধ্যের কঙ্কাল গস্তর যুগের বলিয়া পাওয়া 
যায়, অবিকল লেইরূপ আকার প্রকারের মনুষা এখনও পৃথিবীর সর্বত্র 
আছে। তৃতীক্বতঃ অতি বৃঙৎশরীর ইউরোপীয়ের 'পেক্ষাও বৃহতর 
শরীরের কঙ্কাল অতি পূর্ব পূর্ব যুগের ও কোথাও কোথাও পাওয়া 
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গিয়াছে । চতুর্থতঃ পর্যাটিকেরা বপিয়াছেন যে, পৃথিবীর কোন ফোন 
ভাশে ইউরোপীয়দিগের হঈতেও বৃহত্তর শরীর সম্পন্ন লোক সকল 
এখনও দেখিতে পাওয়া যায়|: অন্তএব গন্থুধ্য শরীরের ক্রমোৎকর্ষ- 
শীলত'র যে বৈজ্ঞানিক মূল বাহির হইয়াছে বলিয়া মমে করা হয়, 
সেরূপ কোন 'বৈজ্ঞানিক মুলই বাহির হয় নাই। প্রত্যুত অতি থোর 
গরিণামবাদী একক্গন ইউরোগীয় দার্শনিক ইহার বিপূরীতমতবাদই খ্যাপন 
করিয়াছেন। তাহার কথার তাত্পর্য্য এইরূপ ।--“অপরাঁপর প্রাণি 
শরীর যেরূপে পরিণত হষঈয়া কাহার কশেরুর সংখ্যার বুদ্ধি, কাহার 
বা কশেরুর দীর্ধতা বৃদ্ধি, কাহার বাঁ এক-সফত্ব গিয়া দ্বি সফত্ব, কাহার 
বা আস্কুলির উদগম, কাহার বা দস্ত লোগীদির বিলোপ, কাহারবা 
পক্ষোদগম, কাহার বা চর্্মাবরণ হইতে শক্কসস্ভৃন্টি ইত্যাদি ইত্যাদি 
পরিণতি ব্যাপার হইয়া গিয়াছে, মনুষাদেহ প্রাপ্ত জীবের সম্বন্ধে পূর্বে 
"যাহাই হউক, কিন্তু প্ দেহ প্রাপ্তির পর হইতে আর তেমন কিছু 
হয়ও নাই, হইতে পারেও না। কারণ মনুন্যার মস্তিষ্ক বুদ্ধি এবং 
তজ্জনিত বুঙ্গির গ্রাথ্যা, এতদূর জন্মিক্া গিয়াছে ধে, পরিণতির পথ 
দিকেই অর্থাৎ মস্তিষ্কের অন্তশ্চক্রের বৃদ্ধির দ্বারা বুদ্ধি সম্দ্ধানের দিকেই, 
উদ্ু্ক হইয়াছে; স্তুতরাং দেহের পরিণতি সম্বন্ধে একেবারে বন্ধ হইয়া 
*পড়িয়াছে 1” আতএর অপ্ত ঘোর পরিণাঁম বাদি ও বলিতে পাবেন ন| 
যে মস্তিষ্ষভাগ ভিন্ন মন্ুধা শরীর উৎকর্ষপাভ করিযাঁছে বা করিতে 
পারে। যত দিন যায়, মনুষা ততই শারিরীক উৎকর্ষ-লাঁভ করে এরূপ 
কোন নিয়ম বিজ্ঞানে নাই । 

ক্রমোত্কর্ষের জোন প্রত্িহাসিক প্রম।ণও পাঁওয়] যায় না। কোন 
কোন প্রতিহাসিক বলিয়াছেন বটে, যে নব্য ইউরোপীয়েরা প্রাচীন 
মিসরীয়, পাঁরশীক, গ্রীক এবং রোদীয়ণদগের অপেক্ষা অনেক পরিমাণে 
সর্ব ন্ষিয়ে উতকর্ধলাভ করিয়াছেন। কিন্তু বিশেষ করিয়া অনুসন্ধান 
করিলে ওরূপ কোন কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। গ্রথমে ধর 
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শারীরিক বলবীরধ্য)০-সে সন্বন্ধে প্রমাণিত হইয়াছে, যে, তী সকল 
প্রাচীন জাতীয়রিগের সৈনিকেরা অতি গুরুভার বন্দ এবং অস্ত্রাদি 
ধারণ করিত এবং প্রয়োপ্রন উপস্থিত হইলে প্রতাহ বিশ পঁচিশ 
ক্লোশ পথ চলিতে পারিত। নব্য ইউরোপীয় সৈনিকেরাও উহা 
অপেক্ষা অধিক পারে না। নব্য ভারতবর্ষীপন সৈনিকেপাঁও তাহাই 
পারে। অথচ এখনকার ভারতবর্ষীয়েরা আপনাদিগকে পৃর্বপুরুষদিগের 
অপেক্ষা বলবীর্ষ্যে উৎক্কষ্টরতর বলিয়া মনে করেন না। কথন শুণা 
ধায় নাই যে, ইংরাজের গোরা ফৌঙ্গ, সিপাহীদিগের অপেক্ষা অধিক 
বেগে বা অধিক দূর পর্যাস্ত গিয়া দিপাহীদিগকে পাছ়ু ফেলিয়াছে। সেনা- 
পতি লেক সাহেব কোম সময়ে বড়ই দৌড়কুচ করিয়াছিলেন_-গোর! 
এবং নিপাহী বরাবর এক সঙ্গে গিয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ অঙ্গ-সৌষ্ঠটব ;-্"সে 
বিষয়েও বলিতে পারি যায় যে, প্রাচীন জাতীয়দিগের অপেক্ষা নব্য ইউ- 
রোপীয়ের! কিছুমাত্র উৎকর্ষ লাভ করিয়াছেন তাহার প্রমাণ নাই। প্রতযুত্ত 
বদি গ্রীক জাতীয়দিগের চিজ্রপট এবং ভাক্করীয় মুর্তি তজ্জাতীর লোক 
সকলের শরীরাদর্শ হইতে জন্মিয়াছে মনে করা যায়, এবং তাহা! করাই 
হ্যাযা, তাহা হইলে নব্য ইউরোপীক্ষের! প্রাচীন শ্রীকৃদিগের অপেক্ষা 
অঙ্গন্োষ্ঠটবে কমিয়াছেন বই কাড়েন নাই। তাহার পর বুদ্ধিমত্তার কথা )-_ 
সে বিষে তুলনা করিতে গেলে মনে রাখা আবশাক যে বুদ্ধিষত্তার পরিচয় 
যন্তাদি নিষ্মীণে; সমাঞ্জ সংঘটনে ) খ্রন্থা্দি বিরচণে এবং অন্তান্ত প্রকারে 
প্রকাশিত হয়। তন্মধ্যে উৎকৃষ্ট রচনাই বুদ্ধিমত্তার স্থায়ী এবং উচ্চতম 
আদর্শ বলিয়া ধরা যাইতে পারে। এখন দেখা বাইতেছে যে, প্রাচীন 
দার্শনিক, কবি, এতিহাপিক প্রভৃতির রন] প্রণালী এত উৎকৃষ্ট যে 
নব্য লেখক মাত্রের আদর্শ হইবার যোগ্য এবং তাহাই হইয়া আছে। 
অনন্তর ধর্মজ্ঞানের বিষয় ;--এই বিষয়ে একজন ইংরাজ এ্রতিহাসিক তন্ন 
তন্ন করিয়। বিচার পৃর্নক বলিঘ্লাছেন যে, পৃর্বকালের লোকদিগের অপেক্ষা 
এখনকার লোকেরা কিছুমাত্র উৎকর্ষ প্রদর্শন করিতে পারেন না । 
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তখনকার লোকদীগের মধ্যে কেহ কেহ পর্বত চুঁড়ার ন্যায় এত উচ্চ 
হইয়া উঠিতেন যে, এখনকার অত্াচ্চ স্যক্রিরাও তাহাদিগের সমকক্ষরূপে 
গণ্য নহেন॥। তখনকার শিক্ষা সর্ধাঙ্গীন হইত, এখনকার শিক্ষা তকদেশির 
হইয়া পড়িয়াছে। সাধারণ লোকের মধ্যে সামান্ত একটু শিক্ষার বাহুলা 
হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহাতে উহ্াদিগের শ্বভাবের উন্নতি বা ধর্শের বৃদ্ধি 
কিছুই হয় নাই। 

অতএব ফি বিজ্ঞান, কি” ইতিহাস, কেহই দেখান না ধে 
নব্য ইউরোপীয়ের! মন্থষাজাতির যেরূপ ক্রমোৎকর্ষের কথা বলেন সেরূপ 
ক্রামাৎকর্ষের কোন নির্দিষ্ট পথ আছে। এক্ষণে সমাজতত্ব, অথবা 
ইউরোপীয় মতে, সমাজতব্বের অস্থি কল্প, বার্ভাশান্ত্র কি বলেন, দেখা 
যাউঝ। ইউরোপীয় বার্তীশাস্ত্র বলেন, সমাজ বন্ধন যত দৃট় হয়, সমাজ 
মধ্য শ্রমবিভাগের নিয়ম ততই বিস্তৃত হইয়া উঠে। শ্রম-বিভাগের 
গুণে ভোগ্য প্রব্যের পরিমাণ বাড়িয়া উঠে, এবং সেই জন্য সমাজ্রে 
কন্তক লোক দৈহিক পরিশ্রমের দায় হইতে অব্যাহতি পাইয়া জ্ঞান- 
চর্চায় নিষুক্ত হইতে পারে। গজানুগতিকতা ও অর্থলোভ, আর 
বিভিন্ন সমাঞের পরম্পর প্রতিযোগিতা নিবন্ধন শ্রমবিভাগের শুভময় 
ফল যে দৈহিক পরিশ্রমের লাঘব তাহা শ্রম.জীবীদিগের ভাগো 
কিছুই ফলে নাঁ। দেখ ইউবোঁপে শ্রমবিভীগের বাবস্থা বপরো- 
নাস্তি বাড়িয়াছে। কিন্ত তাহার কি ফল হইয়াছে? যে শ্রম 
বিভাগের গুণে প্রথমাবস্থায় অবসর লাভ, বিদ্যাটচ্চার উপায়, এবং ধনের 
বুদ্ধি হইয়াছে, পরে দেই শ্রম বিভাগেরই প্রভাবে, মানুষ একেবারেই 
আআবকাশ-শৃন্ত, জ্ঞান-চর্চীয় অশন্ত, এবং কতকগুলি লোক অপরিলীম 
ধনী এবং অপর অধিকাংশ লোক: সর্বতোভাবে মিক্স হইকা পড়িয়াছে। 
শ্ন্নপ ভীষণ বৈষম্য হঈতে অতি তীব্র অসন্তোষ এবং সেই অপস্তোধের 
'ক্ষবশ্যন্তাবী ফলে সমাজের উপপ্লব আসর হইয়াছে । যাহাতে সমাজের 
বৃদ্ধি, তাহা হইতেই উহার যেন বিনাশ্রে? হত্রপাত হই:চছে। অতএব 
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প্রারুতিক কার্ধ্যের অপরাপর সকল স্থলে যে লক্ষণ, মনুধ্যের সমাজ -তত্বেও 
সেই লক্ষণ বিদামান। স্ষ্ট্িশক্ি, স্থিতিশক্তি এবং লয়শক্কি-_এ তিনটা 
বিভিন্ন শক্তি নয়_এক শক্তিরই বিভিন্ন বিকাশ মাত্র। স্ৃতরাং কোথাও 
খু রৈথিক পথ নাই-_দর্ব্থলেই বৃত্তাকার পথ, চক্র নেমির পরিবর্ত। 

. অতএব বিজ্ঞানশান্ত্রও যেমন ক্রমোতকর্ষের নিয়ম দেখায় না, তেমনি 
ইতিহাসও তাহ! দেখিতে পান্ধ না, এবং ইউরোপীয় বার্তাশান্ত্র তাহার 
বিপরীত ভাবই প্রদর্শন করে-মন্থুযোর ক্রমোৎকর্ষের পথটীকে বিলক্ষণ 
বক্র হই] অপকর্ষে পরিণত হইতে দেখায়। 
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তবে কি মনুষ্য জাতির ক্রমোতৎকর্ষের কথ! সর্বতোভাবেই মিথ্যা 
কথার কি কোন মূলই নাই 1-+মামার বোঁধ হয় উহ নিতাস্ত অমূলক নয়।* 
প্রাক্তিক সমুদায় পদার্থ হইতে মন্ুয্যের একটা বিশেষ লক্ষণ আছে। গ্রক্ক- 
তির অপর কোথাও পরিষৃফুট অ'স্মবোধ নাই-_মান্ুষে সেই আত্মবোধ এবং 
তঞ্জনিত একটা চেষ্টাশক্তি * আছে। অতএব প্রাকৃতিক কার্ষ্ের সর্বস্থলে 
যে চক্রনেমি ক্রম দেখা মায় যদি কোথাও তাহার ব্যতিক্রম সম্তবে, তাহ 
মাস্থুষের কার্ষো, এবং তাহ! মানু'ষর খীআত্মবোধ জনিত বিশেষ চেষ্টা 
শক্তির যথাযণ প্রয়োগেই .জন্মিতে পারে। পূর্বোল্লিখিত বার্তাশাস্্ীয় সুত্রে 
এঁ আম্মবোধ জনিত বিশেষ চেষ্তাশক্কির প্রয়োগে কি হইতে পারে, তাহা 
দেখা যাউক। যদ্দি ইউরোপী,য়রা মনে করেন যে, শ্রমবিভাগের এবং 
ঘন্ত্রাদি প্রয়োগের শুভময় ফলই ফল্লাইব, ইহার অণ্ডভ ফল ফলিতে দ্রিব না, 
তাহা হইলে তাহার! সমুদায় পৃথিবীনয় বল ছলের প্রয়োগে ত্আপনাদের 
শিল্পবাত বেচিয়। বেড়াইবার অভিলাষ পরিত্যাগ করিতে পারেন, স্বদেশের 


৬ আত্মবোধ বিকাশের লাক্ষাৎ ফল কি ভাহা বিচার করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। 


৯২ সামাজিক প্রবন্ধ । 


বাবহারের ও সরল বাণিদ্যের জন্য যাহা উপযোগী সেই পরিমাণমান্র 
শিল্পজাত প্রস্তত করিতে পারেন, এবং তাহা হইলে পৃথিবীর অপরাপর 
লোকেও উদ্বেগ পায় না, এবং তাহাদিগের কারিগরেয়াও ছুই চারি ঘণ্টা 
মাত্র পরিশ্রম করিয়া অব্যাহতি পায়) এবং, অবসর কালটা বিদ্যার চর্চার 
নিযুক্ত করিয়া অপনাদের মনুষাত্ব সাধন করিতে পারে। চীনীয় মহা- 
মহোপাধ্যায় মেনসিয়স, এই জন্াাই বলিয়া গিয়াছেন ফে,, মানুষের ক্রেমোন্নতি 
যম এবং ধর্মের পথে, লোত এবং অধর্ম্মের পথে নয়। অর্থাৎ শুদ্ধ 
প্রবৃত্তির পথে চিরস্থায়ী উদ্নতি হয় না। প্রবৃত্তি যদি নিবৃত্তি কর্তৃক, 
পরিচালিত হয়, তাহা হইলে যে উন্নতি জন্মে তাহা স্থারী হইতে 
পারে। ৃ 
ৰস্ততঃ মন্ুষোর ক্রমোক্নতির পিয়ম যাহ! আছে তাহার পথ 
একমীত্র মন্ুষ্যের মনস্তত্ব বিচারের দ্বারাই আবঙ্কৃত হইতে পাবে। 
মনুষ্য অনেকগুলি সমপ্রকৃতিক বন্ত দেখিয়া তাহাদিগের সকলগুলির 
গুণবিশিষ্ট এবং সকলগুলির দোষবিরহিত একটা চিত্তাদর্শ মনে মনে প্রস্তুত 
. করিতে পারেন। শুদ্ধ মনে মনে প্রস্তত করিতে পারেম এমত নহে। 
সেই চিত্তাদর্শের প্রতি ততত্র্টা মন্ুযোর প্রীতিও জন্মে, আর সেই প্রীতিও 
বহুকাল বন্ধ! থাকে না, প্রান়্ই সে চিনত্তাদর্শের অনুরূপ বাহা ব্যাপারের 
জননী হয়। বিভিন্ন বাক্তি বিনির্মিত এব্ূগ অনেকগুলি চিত্তাদর্শ প্রতাঙ্ষী- 
ভূত হইঙ্গে, আবার স্তাহাদ্দিগের প্রতোকের হইতে উংকুষ্টত্তর একটা 
চিন্াদর্শ জন্মে। সেরূপ আদর্শের অনুরূপ সৃষ্টি হইয়া গেলে, তদপেক্ষাও 
উংকষ্টতর আদর্শ জন্িয়া যায় । এইরূপ বহুকাল ধরিস্সা চলিতে পারে এবং 
তাহা চলিলেই ক্রমোৎকর্ষের পথ উত্ুক্ত খাকে। কিন্তু এই কথার প্রতি 
একট প্রতিবাদ আছে। মানুষের উৎকর্ষবোধটা কল সময়ে একরূপ থাকে 
না। সুতরাং অবস্থাভেদে চিন্তাদর্শের প্রক্কৃতি ভিন্ন হইয়া! ম্বায়,। এবং 
ঘাহা গ্রক্কত প্রস্তাবে উৎকৃষ্ট তাহাকেও উংকৃষ্ট বলিয়া বোধ না হইয়া 
অপেক্ষাকৃত অপকৃষ্ট বস্তকে 9 উৎকৃষ্ট বলিয়! বোধ হয়। এই বিপদ হইতে 
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রক্ষার কৌন সমীচীন উপার নাই। তবে যাহা যাহ! পৃর্াগতট্তাহার প্রতি 
ঢৃঢ় ভক্তি এবং যাহা অভিনব তাহাকে সেই পূর্বাগতের সহিত ঘনি্ঠরূপে 
তুলন! করিয়। দেখিলে, চিন্তাদর্শের হঠাৎকারে অপকর্ষ জন্মিতে পারে না। 

ইহাকেই রক্ষণশীলতা। বল বায়, এবং এই কার্ধ্যটা সংস্কারকার্ধ্য 
হইতে স্বল্লতর যরদাণ্য বলিয়া বোধ হয় না।: একটা সামান্য চৃষ্াত্ত্বারা 
এই কথাটাকে আরও কিছু স্পষ্টতর করিবার চেষ্টা করিব। এখনকার 
ভাগাবান লোকদিগের বৈঠকখানায় গিয়া দেখ, প্রায়ই দেখিতে পাইবে, 
ইন্উরোপজাত বেলজিয়ান গালিচা সকল বিছান আছে। কিন্তু ওগুলি 
কি পারদাদেশজাত গাপিচার সমতুলা, না জব্বলপুর নপরেও যে গালিচ। 
সকল প্রস্তুত হইতেছে সেগুলির ও সমান ? বাস্তবিক বেলদিয়ান গালিচ। 
জব্বলপুরী গালিচা হইতেও শতগুণে নিক্কষ্ট। এই জন্ত যে বাটাতে 
প্র উৎক্ৃষ্ঠতর বস্ত ছুই এক খানি থাকে, সেখানে বেলজিয়ান গালি- 
চার প্রবেশ হইতে পারে ন1। সেখানে গৃহন্বামীর সঙ্গতি বৃদ্ধির সহিত 
পণরস্য অথবা জব্বঙপুরী গালিচারই নংজ্ঘা। বুদ্ধি হইয়া উঠে। 

উচ্চতর বিষয় লইয়া আর একটা দৃষ্টাস্ত দিব। যে বাটীতে সংস্কৃত 
সাহিতোর চর্চা থাকে, যেখানে গৃহকর্তা এবং গৃহকর্ত্রীর চিত্তক্ষেত্রে, 
শ্রীরামচন্ত্র এবং সীতাদেবীর চিত্র স্পষ্টাক্রে অঙ্কিত হইল আছে, সে 
বাটার ছেলেরাও ইংরাজী শিখিয়! ইংরাজকে আপনাদিঠের আদর্শস্থলা- 
ভিষিক্ত করিতে পারে না। কারণ তাহাদিগের চিন্তাদর্শ ইংরা প্রদর্শিত 
সকল আদর্শ অপেক্ষা সহম্রগুণে উৎকৃষ্টতর । | 

তবে কি প্রাচীন আদর্শই অক্ষুগ্ণ রাখিয়া! চলিলে মানুষের উন্নতির 
পণ মুক্ত থাকে? তাহাও নয়। প্রাচীন আদর্শ অবিবেচন পূর্বক 
অথবা! অস্থক্কৃতিপরবশ হইয়া পরিত্যাগ করিলেই দোষ। যদি কোন 
নুতন ভাব আইসে, তাহা রী প্রাচীনের সহিত মিলাইয়৷ দেখিতে হয়। 
যদি প্র ভাব তাহ'তে সম্মিলিত করিলে পুর্ব চিত্তাদর্শের ভ্ঞানচক্ষে 
ওজ্জল্য বৃদ্ধি হয়, তবেই উহাকে গ্রহণ করিতে হয়, নচেৎ উহাকে গ্রহণ 
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করিতে হর না। ৰান্সিকি কর্তৃক চিত্রিত ধা ভবভূতির ভত্তে 
উদ্জপতর হইয়া! উঠিগাছে। রা 

ইউরোপীয় গ্রন্থকারদিগের মধ্যে বিভিন্ন জাতীয় লোকের সভ্যাবন্থায় 
প্রকারভেদ লইয়। অনৈক কথাবার্তা প্রচলিত হইয়া উঠ্িয়াছে। তাহারা 
কোন জাতিকে নিক্কষ্ট সভ্যাবস্থ বলেন, কাহাকেও বা অমম্পূণ অথবা 
অর্ধ সভ্যাবস্থ বলেন, কাহার সভ্যাবস্থা স্থগিত-গতি বলেন, আবার 
কাহার, অর্থাৎ আপনাদিগের, সভ্যাবস্থাকে উন্নতিশীল বলেন। বিভিন্ন 
জাতীয় লোকের সভ্যাবস্থার এরূপ ইতর বিশেষ কি জন্য জন্মে, এই 
প্রশ্নের উত্তরও নানাবিধ হইয়াছে। কোন গ্রন্থকর্তী বলেন, সংশয়বাদের 
বুদ্ধিতে সভ্যাবস্থার উন্নতি, শ্রদ্ধাভক্তির বৃদ্ধিতে সভ্যাবস্থার 'মবর্নতি ! 
আর এক জন বলিলেন, সাম) রক্ষাতে সমাজের পত্যাবন্থা বর্ধিত হয়, 
বৈষম্য দেখা দিলে উহার অধনতি জন্মে! অপর একজন বলিলেন, 
শাস্তিরক্ষাপুর্ক উন্নতির দিকে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করাই মনুষ্যের 
কর্তব্য। এ কথাটা বেশ বটে; কিন্তু কিরূপে এ ছৃইয়ের সামঞ্জস্য 
বিধান করিতে হইবে তাহার কোন উপদেশ ইউরোপীয় পণ্ডিত দেন নাই। 

ইউরোপীয় গ্রন্থকর্ভুবর্গ বিভিন্ন প্রকার সভ্যাবস্থার যে বিবিধ নামকরখ 
করিয়াছেন সেই নামগুলি হইতে কি প্রকৃত তাৎপর্ষ্যের বোধ হওয়! 
উচিত তাহা প্রকাশ করিবার চেষ্টা করা যাউক। তাহা না করিলে 
ওগুলি কেবল কথাই থাকিয়া যায়। আমার বিবেচনায় কেবলমাত্র বৈষয়িক 
উন্নতির উপর সভ্যতার তারতম্য বিচার করা অবিধেয়। জাত্তীয় চিন্তা" 
দর্শের উৎকর্ষাপকর্ষ লইয়াই বিচার করিলে শ্রেণী বিভাগ আঁধকতর বিশুদ্ধ 
হইবে । যথ।-___ . | 

(১) যেজাতীয় লোকের চিন্তাদর্শ অল্প সংস্কত সে জাতীয় লোকের 
লভ্যাবস্থা হীন। . . 
7 (২) যেজাতীয় লোকের চিত্তীদর্শের উৎকর্ষ আংশিক সে ছ্ধাতির 
সভ্যাবস্থাও পুর্ণপর্বাঙ্গ হইতে পারে না। তাঁহার সভ্যাবস্থা আংশিক |. 
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(৩) যে জাতীর নি চিন্তাদর্শ সসংস্কত তাহাদিগের সভ্যা- 
বস্থা উৎকৃষ্ট । 

(৪) যে জাতীয় লোকের চিত্বাদর্শ অপরের সংশ্রবে. বা অনা 
কারণে ক্রমশ: উৎকর্ষ লাভ করে, তাহার সভ্যাবস্থা উন্নতিশীল। 

(৫) ঘাহার চিত্তাদর্শ সমভাবাপন্ন থাকিলেও তত্প্রতি অন্থু- 
রাগ এবং তাহার সাধন চেষ্ট থাকে, নে জাতির সভ্যাবস্থ৷ স্গীব। 

(৬) যে জাতীয় লোকের চিত্তাদশ” সমভাবাপন্ন কিন্তু তৎগ্রতি 
অনুরাগ ন্যন হইতেছে, সে জাতির সভ্যাবস্থা পতন প্রবণ। 

(৭) যে জাতী লোকের চিত্তাদর্শ পূর্বে ঘাহা ছিল তাহ 
অপেক্ষা মলিন হইয়া যাইতেছে, ফে জাতির সভযাবন্থ! পতনশীল। 

(৮) যে জাতির চিন্তাদর্শ গুসংস্কৃত এবং তংপ্রতি অনুরাগ বল- 
বান কিন্ত তাহার সাধন চেষ্ট/ কম, সে জাতির সভ্যাবস্থা স্থগিত- 
গতি । 

অর্থাৎ জাতীয় চিত্তাদর্শের উত্কর্ষ এবং পূর্ণতার. তারতমা, তৎ প্রতি 
অনুরাগের তারতমা এবং তৎপাধনচেষ্টার তারতম্য এই তিনটা তার- 
তম্যের বিচার করিয়া জাতীয় সভ্যাবস্থার বিশেষ বিশেষ লক্ষণ নির্দিষ্ট 
করিতে হয়। কেহ আপনাকে উন্নতিশীল বপিলেই সে উন্নতিশীল 
ইহা প্রমাণ হয় না। আমার বিবেচনীয়, ইউরোপে. সভ্যাবস্থা পৃর্বো- 
ল্লিথিত্ত দ্বিতীয় এবং ষষ্ঠ শত্রের অন্তর্গত। সুতরাং উহা! আংশিক ও 
পত্তন প্রবণ। ভারতবর্ষীয়দিগের সভ্যাবস্থ অষ্টম স্তরের অস্তর্গ্ত ) অর্থাৎ 
স্থগিত গতি । কিন্ত কোন সমাজই স্থগিত-গতি হয়া অদিক কাল থ।কিতে 
পারে না। হয় চতুর্থ বা পঞ্চম স্যুত্রর অন্থর্গত হইয়া উৎকর্ষ লাভ 
করে নচেৎ ষ্ঠ ও সপ্তম হৃত্রের অন্তর্গত হইয়া হীন হইয়া যায়। 
বৌদ্ধ জাতীয়প্দগেক্র সভ্যাবস্থা তৃতীয় ও সপ্তুম শৃত্রের অস্তনিবিষ্ট; অর্থাৎ 
উৎক্কষ্ট কিন্ত পতনশীল। মুসলমানজাতীয়দদগের সভ্যাবস্থা পঞ্চম হ্থত্রের 
দ্বারা বিচার্য। | পা 
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উপসংহারে বলি। সমান্থ মন্থষোর সম্মিলন গ্গাত। স্ৃতরাঁং অস্তঃ- 
লম্মিলন যত দৃঢ় হইবে সমাজ ততই সবল হুইবে এবং উহার ক্রিয়া- 
শক্কিও ততই বাড়িবে। সম্মিলন বাড়ে বশ্যতা হইতে, সম্মিলন বাঁড়ে 
একোদ্েশ্যসাধনচেষ্ট1! হইতৈ, সম্মিলন বাড়ে সহানুভূতির বৃদ্ধি হইতে, 
সম্মিলন বাড়ে স্বার্থতাগ হইতে, মোট কথায় সম্মিলন বাড়ে ধর্মের 
বুদ্ধ হইতে। আতএব যেখানে যত দিন যতদূর ধর্ম বৃদ্ধি হইতে থাকে, 
সেখানে ততদিন ততদূর সগাজেরও সর্বা্গীন উন্নতি হুয়া থাকে। 
সমাজের প্রকৃত উন্নতি শুষ্ক কলকৌশলের সৃষ্টিতে হয় না, শুদ্ধ, সন্ত 
দরে উপভোগা সামগ্রী প্রন্থত করিতে পারিলেও হয় না, আর ধনের 
অতিশয় বৃদ্ধিতেও হয় না, মৌথিক সামাভাবের বিস্তারেও হয় ন আর 
আত্মযুখে আত্মগরিম! খ্যাপন করিলেও হয় না। যে সমাজে মনুযার 
চিত্তীদর্শ যর্ত উচ্চ, তাহার প্রতি যত প্রীতি এবং ভক্কি এবং তৎসাধনার্থ 
কায়ননোবাক্যে যত চেষ্টা, সে সমাজ সেই পরিমাণে উংকৃষ্ট সভ্যাবস্থ, ধর্ম, 
নিষ্ঠ, এবং উল্নতিশীল। 





পাশ্চাত্যভাব--সাম্য। 





পৃথিবীতে যতগুলি ধর্প্রণালী প্রচলিত হইয়াছে, তংসমুদায় ছুই 
ভাগে বিভক্ত হইতে পারে। কতকগুলি ধর্প্রণালীর মূল, প্রক্কতির 
পর্যালোচনা । এই গুলিকে প্রক্কৃতিমূলক বা প্রাকৃতিক ধর্ম বলা বায়? 
অপর কতকগুলি মছুধ্য মনের ভাব পর্য/ালোচল! হইতে সম্ভৃত। এই 
গুলিকে ভাবমূলক বা ভাবিক বলা ধীয়। প্রাকৃতিক ধর্পে পথরচ্ছে 
মানুষের আত্মত্বারৌপ অল্প হয়, ভাবমূলক ধর্পে রূপ আখ্মবারোপ 
অধিক হয়। প্রাকৃতিক ধর্দে পরব্রহ্ধ নির্গ ণ__অর্থাহ তাহাতে দয়া 
1 মমতা, কোধ প্রভৃতি মনুা হৃদয়ের ধু লকণ আরোপিত হয় না, $ 


পাশ্চাতাভাব--সাম্য । ৯৭ 


ভাবধূলক ধর্মে পরপরন্ধ সপ্ডণ-'অর্থাৎ মন্ুষাহদয়ের ধাঁবর্তীয় পরস্পর 
মাপেক্ষ ভাব ঈশ্বরে আরোপিত হইয়া থাকে। প্রার্কৃতিক ধর্টে জ্ঞানই, 
একমাত্র মোক্ষপথ, ভাবমূলক ধর্মে তক্কিই মুক্তির উপায়। প্রাকৃতিক 
ধর্ণের দৃষ্টান্তস্থল হিলপু এবং বৌদ্ধ ধর্ম। ভাবমূলক ধর্মের দৃষটাস্তস্থগ 
খৃ্টার এবং মুসলমান ধর্ম | প্রাকৃতিক ধর্ম কঠোর, ভাব্মূলক ধর 
কোমল । প্রাকৃতিক ধর্মে একমাত্র কার্ধয কারণ শৃঙ্খলার উপর নির্ভর 
করির! সুখ প্রাপ্তির এবং ছুঃখ নিবৃত্তির পথ দেখিতে হয়। ভাবমূলক 
ধর্মে উপমনার পথ সুবিভৃত ) ইহাতে অনুগ্রহের আশা এবং নিগ্রহের 
ভয় করিতে হয়। প্রান্তিক ধর্শে শ্বর্গ নরকাদি ্থছুঃখব্যঞ্জক পদার্থ 
কার্য কারণ সন্বন্ধ মূলক কর্্মফলভোগমাত্র । তাবমূলক ধর্মে উহার! ঈশ্বরের 
ইচ্ছা সমুভূত। প্রাকৃতিক ধর্দ্ে ছুষ্কৃতি করিলে তাহার অবস্থস্তাবি 
ফল হয় ছুঃখ। ভাবধূলক ধর্দ্ে ছুষ্কতির সাক্ষাৎ ফল হয় এীশ বিরাগ 
এবং সেই বিরাগের ফল হয় ছুঃখ। ফলকথা, প্রাকৃতিক ধর্মে কারণ 
এবং কার্যোর অন্তর্বস্তী সংকল্প বিকল্পাত্মক ইচ্ছাশক্তির স্থান নাই। 
পআপ্তকামস্য কা স্পৃহা ?* ভাবমূলক ধর্ত্দে তাদুশ ইচ্ছাশক্তিই সর্কে সর্বা। 
প্রাকৃতিক ধর্দ্দে পরযাত্মার অপাপবিদ্ধত্ব, নিত্যত্ব, সর্ধময়ত্ব প্রতিপাদিত 
হয়। ভাবমুলক ধর্খে ঈশ্বরের সর্জশক্তিমতা, সর্বামঙ্গলময়ত্ব, সর্বজত্ব 
প্রভৃতি গুণ ব্যাখ্যাত হয়। ূ 

ধর্প্রণালীর এই মৌলিক ভেদ ধদ্দিও খুব স্পষ্ট এবং কোথাও কখন 
সম্পূর্ণরূপে অপনীত হয় না, তথাপি উভয় প্রগাঁলীই যেন কিযৎপরিমাথে 
পরস্পর সন্মিলন প্রবণ বলিয়া! বোধ হর়। সকল প্রকার প্রাকৃতিক ধর্মেই 
পরমাত্মার অবতার অথবা তাদৃশ কোন পদার্থের স্বীকার আছে। আকার 
ভাবমূলক ধরেও ঈশ্বরন্বভাবে মনুষ্যের আত্মত্বারৌপ ধে. অন্তাধ্য এবং 
অবৈধ, তাহাও মধ্যে মাধ্য বাক্ত হইয়ী থাকে। পরস্থ, প্রীক্কৃতিক ধর্শা 
প্রণালীতে যে অবতাঁরাদি স্বীকৃত হয়, তাহার মূল, ধর্শনীতির অনুরোধমান্র। । 
ধর্দনীতিএদেখেন যে, শুদ্ধ বিধিনিচুষুধের দ্বারা যে.কাধ্্য হয়, ৃষ্াস্তগ্রাদর্শলের 


১৩ 


৯৮: সামাজিক প্রবন্ধ । 


শ্রনীতি কর্তৃক অনুরু্ধ হইয়াই প্রাকৃতিক ধর্মগ্রন্থে অবতারাদির অবতারণা 
হইয়া থাকে । ভাবমূলক ধর্মে যে, ঈশ্বরে মন্ষোর আত্মত্বারোপ পরিত্যাগ 
করিবার কথন কখন চেষ্টা হয়, তাহার কারণ সত্যের অববোধমান্র। 
প্রাকৃতিক ধর্মাবলম্বীরা যে পরিমাণে, অবতারাদির ভক্ত হইতে শিখেম, 
সেই পরিমাণে তাহাদিগের মনের দৌর্বল্য বুঝিতে হয়। তীহারা আর 
বিধি নিষেধের সুত্র সকল খাটাইয়া আপনাদিগের চরিত্র সংঘটন করিতে 
পারেন না। তীহাদের পক্ষে দৃষ্টান্ত দর্শনের প্রয়োজন হইয়াছে, বুঝা যা়। 
ভাবমূলক ধর্দীবলম্বীরা যে পরিমাণে আত্মত্বারোপ পরিহারের চেষ্টা করেম, 
সেই পরিমাণে তাহাদের প্রক্কতি সতৈজ হইয়! উঠিতেছে অন্থমান কর! 
যাইতে পারে। হিন্দুদিগের মধ্যে শঙ্করমতবাঁদ এবং স্সার্তীচার যত নান 
হইয়া রামাুজাদিবাযাখাত দ্বৈত বাদের এবং রামামন্দ প্রভৃতির প্রদর্শিত 
ভক্তিমার্গের প্রাশস্তা জন্মিতেছে, ততই হিন্দুর চিন্তে দৌর্বল্য অস্থুভূত 
হইতেছে । আর মুসলমানদিগের মধ্যে অদ্বৈতবাদ (সুফি মত) এবং 
খু্টানদ্িগের মধ্যেও নিগুপবাদ (আগনষ্টিক মত) যত বিস্তৃত তইতেছে, 
ততই উঁহাদিগের চিত্তের বল অনুভূত হইতেছে। জ্ঞানমার্গ ত্যাগ করিয়া 
ভক্তি মার্গে যাওয়। কিন্ব। প্রাকৃতিক ধর্মপ্রণালী ছাড়িয়! তাবিক ধর্ম 
প্রণালীতে পদার্পণ করা, ইহ। উন্নতির চিহ্ন নয়, অবনতির লক্ষণ । 

অত এব স্থল সিদ্ধান্ত এই যে, প্রার্কতিক ধর্ম প্রণালী ভাবিক ধর্মপ্রণালী 
হইতে উংকৃষ্টতর । কিন্তু একটা স্থলে আপাতদৃষ্টিতে পাকৃতিক ধশ্-প্রাণালী 
হইতে ভাবমূলক ধর্ম প্রণালী যেন উতৎকৃষ্টতর বলিয়াই বোধ হয়। প্র স্থৃলটা 
সাম্যবাদ বিষয়ক এবং তান্াই এই প্রবন্ধের বিচার্য্য বিষয়। . 

জগতের কোথাও সামা নাই। গাছের একই ভালের ছুইটী পাতীও 
পরস্পর সমান হয় না। একটা বালুকারেধুও অপর কোন বালুকা“রেণুর 
রঃ নয়। একটী বৃষ্টিবিন্ও অপর কোন খুষ্টিবিন্দুর সমান নহে ।, 


গতে সাদৃশ্য আছে, কিন্তু সামা নাই। সাদৃশ্য-প্রতাক্ষ হতে মস্থুষা 
* ক 


না তাহা অপেক্ষা অধিকতর এবং উৎকুষ্টতর ফললাঁত হয়। এই জন্ত ষেন 
ধা 


পাশ্াত্যভাব - সাম্য । ৯৯ 
হৃদয়ে সামাক্ঞানের উদ্বোধ হইয়া যায়। গাছের হুইটা পাতা লইয়া পরস্পর 
তুলনা করিয়া দেখিতে গেলেই বুঝিতে পারা যায় যে, একটা যদি 
অপরটা হইতে কোন কোন বিষয়ে কিক্চিৎ কিঞ্চিৎ ভিন্ন না হইত, তাহ! 
হইলেই ছুইটাতে ঠিক সম।ন হইত। সামাজ্ঞান এইরূপ প্রত্যঙ্ষীভূন্ 
সাদৃশামূল হইতে জন্মিয়া সাদুশাবোধ হইতে ভিন্ন অপর একটী ভাব 
রূপে লক্ষিত হয়। 

ভাবমূলক ধর প্রণালীতে এই সাম্যবোধের বিলক্ষণ কার্ধাকারিত! দৃষ্ট 
হয়। মানুষের দয় সম্ভৃত-সাম্যভাব ঈশ্বরে আরোপিত হইয়া শুদ্ধ জগৎ- 
কার্ষ্ের মীমাংসায়. গোলোযোগ বাধাইয়া দেয় এমত নহে, ঈশ্বরকেও যেন 
বিচারের অধীন করিয়া তুলে। সেই জন্য ভাবিকদিগকে অনেক কষ্ট 
করন! করিয়া মন্থুযোর সমীপে ঈশ্বরের বৈষম্য দোষের পরিহার পূর্বক 
হার স্তায়পরত। সাব্যস্থ করিবার জন্ত চেষ্টা পাইতে হয়। সাঁম্াভাবের 
আরোপ নিবন্ধন ঈশ্বর এমন করিলেন কেন, ঈশ্বর তেমন করিলেন কেন, 
এতে আর ওতে এত পৃথক করিলেন কেন, এইরপ প্রশ্ন সকলের দ্বার 
অবারিত হইয়! থাকে, এবং সেই সকল প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্ত ভাবিক- 
গণকে ঈশ্বরের সকল ম্মভি প্রায় কল্পনাবলে জানিয়! রাখিতে হয়। 

সামাবাদের আরোপ নিবন্ধন ধর্ম্মবিচারে এই সকল গোলযোগ উপস্থিত 
হইয়াছে সতা; কিন্তু সাম্যবাদীরা বলেন, উহার দ্বার জনসমাজে সমূহ 
উপকার দর্শিযাছে। মানুষে মানুষে সমান, এই ভাব হইতে পরপীড়নের 
হাস হইয়াছে, সাধারনের অবস্থার উতৎকর্ষসাঁধনচেষ্টা অবশ্য-কর্তব্যের মধ্যে 
গণ্য হইয়াছে, সকলের হৃদয়ে আপনাপন্‌ উন্নতির আশা প্রদীপ্ত হইয়াছে, 
এবং সমাজের চেষ্টাশক্কি জাগরিত হইয়াছে। সাম্যবাদের ষে কতকটা! গা 
শুভ ফল আছে, তদ্ধিষয়ে সংশয় নাই, এবং উহার এ সকল শুর ফল আঁছে 
বলিয়াই ছুঃখজীবী জনসাধারণের কর্ণে সাম্যবাদ বড়ই মধুর বলিয়া বোঁধ 
হয়। উহা! এত মধুর যে, বথায় উহা! সত্য হইবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই, 
পেই ইংরান্ষের মুখেও উহ! আজি কালি ভারতবানীর মনোহরণ করিতেছে ধ 





: 3০৪ সামাজিক প্রবন্ধ । 


কিন্ত ভাবিয়া দেখ, সাম্যবাদের ঘেমন এক পক্ষে পীড়ন নিবারগ প্রবণ! 
ক্মাছে, উহা! তেমনি পক্ষান্তরে দয়! বৃত্তির মংকোচ প্রবণ । মেয়ন সকলের 
গনে স্ব শ্ব উন্নতি বিশ্নয়ক আশার আালোক প্ররাশ করিতে পারে, তেমনি 


ঈর্ঘ্যা, বিদ্বেষ এবং ছুরাকাজ্ষার অগ্নিও প্রজ্জ্রালিত করিয়া! ফদয়ক্ষেজ দগ্ঠ 


গুণের বিলোপ কতিয়! দেয়। 

সাম্যবাদ হইতে সমাজের মধ্যে আর এক প্রকারে অনস্থোর এবং 
অন্ুথের কারগ উপস্থিত হয়। মুখে যিনিই যাহা বলুন, সাঁমান্যতঃ 
মানুষ মাছুষের অপেক্ষা বড় হইতে চায়। অতএব এক পক্ষে লাম্যাধর্শ 
পালন, পক্ষাস্তরে অন্য মানুষ অপেক্ষা আপনি বড় হইবার গ্রয়াল, এই 
ছইম্বের সামঞ্জস্য ঘটিয়া উঠে লা। সাম্যবাদট! কথায় মাত্র থাকে, 
ব্যবহারে বড়ই বৈষম্য উপস্থিত হইয়া যায়। মনে সমাজে সামোর তান 
নাই, সে মাজে বৈশ্মা রক্ষার জন্ত নিরস্তর যত্বও অধিক নাই। 
মার্কিনেরা চাকরদিগকে চাকর বলেন লা, সহায় বা সাহায্যকারী রলেন, 
ক্ষত মার্কিনদিগের মধ্যে ধনবত্তার গৌরব ইংরাজদ্িগের অপেক্ষাও অধিক। 
ইংলগ্ডে তবু কতকট| বংশমর্ধ্যাদা আছে, আমেরিকায় ধন তিন্ন আর 
কিছুরই মধ্যাদা নাই। বিদ্যার গৌরবও অতি অল্প। ভ্ডাবিক সাম্যবাদটা 
মনেমন অপ্রন্কত বস্তু, তেমনি উহ] কার্ধযাতঃ অগ্রাহ্থ। ইহার একটা 
জাজ্জল্যমান প্রমাণ--দাস নিস্বোগ। মুললমীনেরা লাঘ্যবাদী, কিন্ত 
উইাদিগের কেন! গোলাম থাকে। থুষ্টান জাতীয়েরা সাম্যবাদী । 
কিন্ত অল্পকাল গত হুইল উ'হাদিগেরও সকলের দাস রাখা ছিল। 
সম্প্রতি দাস রাখিবার প্রথাটা অনেক্ক উঠিয়া গিয়াছে, এবং 
মাহা বাকী আছে, তাহাও উঠিয়া বাইতেছে | কিন্ত তাহ! উঠাইবার 
প্রকৃত কারণ সাম্যবাদ নযর়। বার্তীশাস্ত্রেরে একটী হুত্র এই 
ধে, দাঁলদিগের শ্রম অধিক ব্যর়পাধ্য। ইউরোপীয় লমাঁজে শ্রম- 
দীবী লোকেরা যে 'বস্থাপন্ন হইয্ব! পড়িয্নাছে, তাহাতে দাস পক্ষ 
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উহ্াদিগের পরিশ্রমের মূল্য নান হইয়া! ধড়াইয়াছে। - এই প্রক্কত 
ব্যাপায়ের সহিত সাম্যবাদের সম্মিলন হওয়াতেই, দাস ব্যবসায় ব্রগ্জল সম্বন্ধে 
লাম্যবাদ কার্ধ/কারী হইতে পারিয়াছে। 

প্রান্কৃতিক ধর্থে&, সাম্যবাদ আছে। কিন্তু সে সাম্যবাদ অতি ঘোর" 
তর বন্ত। প্রাকৃতিক সাম্যবাদ মৌলিক একব্ব-বোঁধ মূলক । উহু! নিবিষ্ট 
চেতাজ্ঞানীদিগের হ্বদয়ে স্বতই উত্ভৃত হয়। উহা! সমম্ত জগতকে 
একেরই বিতৃত্তি স্বরূপে প্রতীয়মান করিয়া কোথাও কোন মৌলিক ভিন্নতা 
লক্ষ্য করে না। প্রার্কৃতিক সাম্যবাদে শুদ্ধ মনুষ্য মন্থষোর সমান, এই কথা 
রলে না, সকলেই সকলের সমান, এই কথ! বলে। বিদ্যাবিনপনলম্পন্ন সৎ- 
ছ্ধুলোস্তব ব/ক্তিতে এবং কুকুরেতে নেই একমাত্র শক্তি বিরাজমান দেখিয়! 
উভয়ের সঘতা। মন্গতব করে, কোথাও কোন পার্ধকা দেখ না। উহ! 
যে ভিত দেখে তাহ! ব্যবহারিক ভিন্নতা এবং সংসার যাত্রার উপযোগী-স্” 
পারমার্থিক ভিরত। অথবা কোন চিরস্থায়ী বস্ত বলিয়া মনে করে না। প্রান্ধ- 
তিক ধর্ম যে ভিন্নত। দেখে তাহ" কর্ম প্রস্থত বলিয়। জানে এবং বল ছলাদি 
'প্রয়োগদ্বার| তাহার উচ্ছেদ চেষ্টা অবিধেয় বলিয়া মনে করে। ভাবিক 
ধর্ম মৌলিক একতা দেখিতে পায় না--উহা! কর্মসত্রেরও তাদৃশ বিস্তৃতি 
অগ্কুভব করে না--উহ! লানৃশ্য দর্শন হইতে লাঙ্োর ভাবমাত্র গ্রহণ করে 
এবং ভিন্নতার প্রতি বিরূপতাবলম্বন ফরারেই ধর্মবুদ্ধি প্রণোদিত বলিয়! 
খ্যাপন করিতে প্রবৃত্ত হয়। 

প্রাকৃতিক সামারাদে মৌলিক তথ্য নিহিভ এবং ভাবিক সামাবাদে 
মৌখিক সাম্য প্রকট হুইয়া থাকে । প্রান্তিক সাম্যবাদ বলেন সকলই 
সুলতঃ এক, কর্মভেদে পৃথকতৃত ।' ভাবিক দামাবাদ বলেন সকলেই জন্মতঃ.. 
লমান, সামাঞ্জিক বাবস্থাদির পক্ষপাত দোষে পৃথকন্কত। এইজন্ত প্রাক্কৃতিক, 
ধর্মাবলম্বীরা সমাদের মধ্যে অগ্রককৃত এবং অশাস্তিকর লাগ্যবাদের প্রবেশ 
হইতে দেন না। তাহাদিগের সিষ্ধীস্ত এই যে, সমাঙ্ছের মধ্যে বন়ছোট 
গ্রাকিবেই থাকিবে। সমাজের মধ্যে অবশ্যস্তাবী সেই উচ্চাবচ ভাবটা লোকের 
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গুণাস্থুপারিলী করিবার জন্যই সকল সমাজে চেষ্টা হইয়া থাকে । মনু 
সংহিতা ক্র ব্যক্তিগত মান্তস্থান নির্ছেশপূর্বক ব্যক্ত হইয়াছে 
বিত্বংবন্ধুবস্ঃকর্্মবিদ্যান্ভবতি পঞ্চমী 
এতাঁনি মান্যস্থানানি গরীয়োযদ্যদুত্তরং 
*.. বিদণাবন্তাই সর্বাপেক্ষা উচ্চ; তাহার নীচে কর্্শালিতা, 
তাহার নীচে বয়োধিক্য ; তাহার নীচে সম্পর্ক অথবা আভিজাত্য ঃ 
তাহার নীচে ধনবন্তা। এই পঞ্চবিধ মান্ত, স্থানই সকল 
সমানে স্বীকৃত । কিন্তু সমাজভে্দধে এই পাঁচটার মধো কোনটির 
প্রতি বিশেষ সমাদর হয়। সাধারণতঃ বল! যাইতে পারে যে, নব্য 
ইউরোপে ধনবৃন্তার গৌরব বাড়িতেছে। এদেশেও ইংরাজ সমাগম হইয়। 
তাহাই হইবার কতকট! উপক্রম হইয়াছে । এই হুইএর মধ্যে প্রারুতিক 
ধর্মাবলম্বীরা সাহজিক গুণবত্তীর প্রতি বিশেষ আস্থা বশতঃ মনে করেন যে, 
সামাজিক নৈষমোর ব্যবস্থা বংশমধ্যাদানুদারিণী হুওয়াই ভাল, বিভবামু- 
সারণী হওয়া ভাল নয়। বিভবান্থপারিণী বৈষম্য যদিও চেষ্টাশক্তির উত্তেজক, 
তথাপি লোভ, ঈর্ষা, শঠতা, অহৈর্য্য প্রভৃতি অনেকানেক দোষের 
আকর। 

আমি দেখিয়াছি, আমাঁদিগের অনেক ভাল ভাল গ্রন্থকর্তা'ও সাম্য- 
বাদের আভ্স্তর়িক গুড় ভেদটা পরিষ্কাররূপে না বুঝিয়া যিশু এবং মহন্মদের 
সহিত বুদ্ধদেবকেও সামাবাদী বলিয়! বর্ণন করিয়াছেন। বুদ্ধদেবের ধর্ম- 
মতবাদ ভাধিক নয়, প্রীকৃতিক ; গৃতবাং উহাতে সামাজিক সাম্য- 
বাদের বীমাত্র থাকিতে পারে না। বুদ্ধদেব সামাজিক সাম্যের কোন 
চকথাই বলেন নাই; প্রত্যুত পূর্বজন্মার্জিত কর্ম্মফলে ক্রমোৎকর্ষ এবং 
(ক্রমাবমতির নিয়ম স্বীকার করিয়া মন্থযোর মধ্যে সাঁহজিক উংকর্ষাপ- 
কর্ষের বিদ্বামীনতা। প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তবে বৌদ্ধ মতবাদে ভারত. 
বর্ষে ত্রাঙ্মণপ্রাধান্তের গ্রতি যথেষ্ট বিদ্বেষ প্রকাঁশিত হুইয়! আছে, এবং 
এদেশে ব্রাঁ্ঘণের প্রতি বিদ্বেষ করিলেই সাম্যবাদ রক্ষা কর! হইতেছে 
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ধলিয় অনেকে বোগ করেন। "নব্য গ্রস্কর্তৃগণ এরূপ ভ্রমে পড়িয়াই বুদ্ধ 
দেবকে সাম্যবাদীর মধ্যে ধরিয়া লইয়া খাকিবেন। ৃ 

যাহাই হউক, ভারতবর্ষে যে সামাজিক বর্ণভেদের ব্যবস্থা! আছে, তাহ 
প্রকৃতি পর্ধ্যালোচন! 'করিয়! দেখিলেই বুঝ! যাঁয় যে, উহ! অতি উদ্দার 
উদ্দেশাসাধনের জন্যই প্রবস্তিত হইয়াছে। প্রথমতঃ দেখা যায় যে, জাতি- 
ভেদট! কেবল গৃহস্থাশ্রমের মধ্যেই প্রবল, গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করিতে 
জাতিভেদ মানিতে "হয় না। অপরাপর আশ্রমের সহিত গাহস্থাশ্রমের 
বিশেষ এই খে, গাহস্থাশ্রমে বিবাহ আছে, অন্তা্ঠ আশ্রমে বিবাহ নাই। 
আর একটি |বশেষ এই থে, গৃহস্থাত্রমে জীবিকা অর্জনের জন্য ব্যবসাঞ্ধ অব- 
লম্বন মাছে, অপরাপর আশ্রমে তাহ! নাই । কিন্তু বিভিন্ন বর্ণান্তর্গত লোকের 
মধ্যে বিবাহ হইলে লাতিপাঁত হয়। অথচ জাতীয় ব্যবসান্গ ভিন্ন অন্ত. 
ব্যবসায় অবলম্বন করিলে অপ্রায়শ্চিত্তিক কোন দোষ হয় না। জাতিভেদ 
প্রথ! মৃখ্যতঃ বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে বিবাহ প্রতিষেধের জন্যই প্রবর্তিত এবং 
ক্রমে দুট়ীভূত হইয়া আছে। বিবাহ গ্রতিষেধ দু সম্বদ্ধ করিবার জ্ছ্যই 
খ্বাওয়। দাওয়ার বিষয়েও আটটি হইয়াছে । ভারতবর্ষে এইরূপ 
বিবাই প্রতিষেধক বর্ণভেদ প্রথার নৈপর্শিক কার্ণ আছে। উহ 
এদেশে অবশ্যন্তাবী বলিয়াই এখানে জন্মিয়াছে। কিন্ত এই প্রবন্ধে 
সে কথার সবিস্তার ব্যাথা নিশ্রয়োগনীয়।/0../7০- ০০০৮ ভিন 41 

দ্বিতীয়তঃ জাতিভেদ প্রচলৎ থাকায় ধনের গৌববটা অতাস্ত বৃদ্ধি 
হইতে পায় না। জাঁতি ধনের আয়ত্ত নয়। স্থৃতরাং যে সমাজে হাতি" 
ভেদের ব্যবস্থা থাকে, সে নমাজে ধনই সকল সম্মান এবং ছ্ৌরবের 
আম্পদ হয় না। ধনের প্রতি লোভ, যে কারণেই হউক, কিছু কম হইয়। 
থাকিলে সমাজ ভালই থাকে, লোকের প্রকৃত সুখও অধিক হয়। 

ভৃতীয়তঃ জাতিভেদ প্রচলৎ থাকায় ভারতবর্ষের সমুদায় শিল্প কার্ধ্য 
ব পূর্বকাল হইতে অপরিসীম উৎকর্ষ লাভ করিয়া আছে» এবং সমস্ত 
পৃথিবীতে উহা তুলন! রহিত হইয়াছে। 


১০৪ গাযাজিক প্রবস্ত।, 


: চতুর্থতঃ জাতিভেদ থাকার, ধোফের! আপনাপন অভিলা ধাছুযাযী 
বাবসায়, অবলম্বন করিতে পারে ন! বলিয়া একটা কখার কথা মাত্র 

[ছে। মন্পংহিতার মতে প্রুত্তি বর্ধিত হইলে, একমাত্র ব্রাহ্ষ- 
(পের ব্যবসায় ভিন্ন অপর সকল ব্যবসাধ়ই সকলে অবলম্বন করিতে পারে, 
তাহাই গিরকাল করিয়া আফিতেছে। ব্রাহ্গণ সমাজের শিক্ষক। 
শিক্ষকের মস্তিষ্কে পৈতৃক বাবর্ায়জনিত দোধও পরিহার করা বিধেয়। 

পঞ্চমতঃ একমাত্র ব্রাক্মাণ বর্ণ ভিন্ন আর কাহার অপেক্ষা অস্ত বর্ণের । 
লোকেরা আপনাদিগকে তেমন অপকৃষ্ট বলিয়া মনে করে মা। বাঙ্গা, 
লার মধশাখের! আপনাদিগকে কায়স্থদিগের অপেক্ষা জাতি মিবন্ধান নিকৃষ্ট 
মনে করে না। মান্্রাজের পরিয়। নামক অগ্পশ্য জাতীয়েরা বলে যে, 
তাহার! ত্রাঙ্গণবংশোভ্ভব, সুতরাং আপনাদিগকে হেয় জ্ঞান করে না। 
বোস্াই প্রদেশীয় মাড়েরা তথাকার অম্প্শা ভ্বাতি। কিন্তু উহাদিগেরও 
আত্মগৌরব আছে। উহার! আপনাদিগকে ব্রাহ্মণ তিন [অপর সরু জাতি 
জপেক্ষা গুতি এবং গষ বলিয়া জানে । ০6০৮4৮৮ 

ষ্টতঃ জাতিভেদ গ্রথ| প্রত্যেক বর্ণের স্বীতস্ত্রিকতা স্থাপন করিয় 
সফলেরই অনেকটা! আত্মগৌরব রক্ষা করে। অতএব পর্ধাধীন শ 
পক্ষে এই প্রথা বিশেষ শ্রেয়দ্করী। 


৩৯৬৬৮ 


পাশ্চাত্য ভাব_-এঁহিকতা। . ১০৫ 


অতি বাঁলিকক্কালে একবার শিকারী পাখীর 'পিকার শিক্ষা! দেঁথিয়া- 
ছিলাম । একগন পাখীটিকে গাতের উপর করিয়! লইর়! ধাইতে ছিল 
এবং এদিক ওদিক চাহিয়। দেখিতেছিল। আমাদের একটা -টিয়। 
পাী সে্মাত্র পলাইয়া মিকটবন্তী নিমগাছের ডালে বিয়াছিল। 
আমি তাহার প্রতি স্থিরূর্টি হইয়াছিলাঙ্গ। যে ব্যক্তির হাতে শিকারে 
বপিয়াছিল, পে বোধ হয়, আমার দৃষ্টির অনুসরণে দৃষ্টিপাত করিষ্া 
টাপাটাকে দেঁখিল এবং তান্থার শিকরেকে ছাড়িল। তাঁরবেগে শিকরে 
গিরা টিয়ার উপরে পড়িল; আমি চীৎকার করিয়া উঠিলাম। শিকরী, 
বুখিত্ে পারিল ধে, টিয়াটা পোষা। সেঁ একটা শীশ দিল, শিকরে অমনি 
টিজাকে ছাড়ির! তাহার হাতের উপরে আসিয়া চ%১পুট দিয়া আপনার পক্ষ 
কুট্টন করিতে লাগিল-_কে বলিৰে ধে এই শিকরে দেই শিকরে। 
বালাকালের এ অন্তত দর্শন চিত্তপটে সংলগ্ন হইয়া গরিয়্াছিল, 
কখন অপনীত হয় মাই। অক্রএব বয়্োধিক হইয়া যখন প্রবৃত্তির 
পথ উৎকৃষ্ট কি নিবৃত্তির পথ উৎকৃষ্ট, ব্রাঙ্গণ সম্তানেত হৃদয়ে. এই 
বিচার স্বতঃই উত্থিত হইল, তখন জন্ম্ণদেশীয় রিখটর নামক একজন 
্রস্থকর্তার শ্যেন পক্ষার শ্লীকংর সম্বন্ধীয় উপমাটি বড়ই মিষ্ট লাগিল, 
এবং প্রবৃত্বি মিবৃত্তি নন্বন্ধীয় বিচারের মীমাংদাও সেই উপমাটীর বলে 
সম্পাদিত হুইয়। গেল। রিখটর বলেন, শোন পক্ষী যেমন স্বীয় প্রভুর 
ইঙ্গিত মাত্রে শীকারের প্রতি ধাবমান হয়, আঁবার ইঙ্গিতমাত্রে ফিরিয়া 
অইসে, মনযোর মনও ৫সইরূপে শিক্ষিত হওয়া উচিত। বিধি বা 
কর্তব্য জ্ঞান বে কার্ধো প্রবৃত্তি দিবে, মানুষ তাহাই একান্ত মনে এবং 
সব্ধ প্রযত্ধে সম্পয় করিবে, আবার বিধি বা কর্তর্যজ্ঞান যাহা! হইতে 
শিবত্ত করিবে, বিনা বিলম্বে এবং বিনা ক্ষোভে সেই বিষয় তৎক্ষণাৎ 
পরিত্যাগ করিবে। সমুদাঙগ শার্্যশান্ত্রের শীলনও ধরন্ধপ। ইন্জরয় গ্রাম সংঘত 
১৪ 


১০৬ সামাজিক প্রবন্ধ । 


এবং মনকে সব্ধীতোভাবে বশীভূত করিয়! অনাঁসক্ত চিত্তে নিয়ত কার্ধটা- 
গুষ্টান করিতেই শাস্ত্রের উপদেশ । ইহাতে প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি উদ্ভ 
বেরই সামঞ্জসা বিধান হইয়া হুঃখের হ্ৰাস, চিজ্ের প্রাসর্ধ্য এবং বুদ্ধির 
প্রার্ধা জন্মে। ইহাই প্রীহক এবং পারমার্থিক উভয় শ্রেয়েক্স সাধ. 
লোপায়। শ্রহিক সাধনের গ্রকৃত পথ পারমার্থিক সাধমৈর প্রষ্ত পথ 
হইতে ভিন্ন নছে। “যদেবেহ তদমুজ্স যদমুত্র তছু্িহঃ ১? 1 

কিন্ত শাস্ত্রের মত এইরূপ পরিক্ষার, বিশুদ্ক এবং প্রপপ্ত হইলেও, 
আ'মাদিগের দেশে হতকটা ভিন্নরূপ বাবার প্রবর্তিত জইয়। গিয়াছে। 
প্রবৃত্তির পথ এবং নিবৃত্বির পপ ছইটিকে মিলাইর়। যে, উভমলোক 
ছিতকরী ব্যবহার-পদ্ধতি জন্মে, তাহা এখন আর জেমন যন্ধপূর্বক দেখিয়া 
লওয়। হয় মা। প্রবৃত্তি এবং নিবুত্তি বাহাঞ্গতের আকর্ষণ এবং বিপ্র- 
ফর্ষণের স্ভায় পরস্পর বিপরীত হইলেও যে যুগপৎ কার্যাকামী তাহ। 
একেবাবে বিশ্বৃত হওয়া হইয়াছে, এবং তাহার ফল এই হইয়াছে যে, 
যাহার! প্রবৃত্তির পখে যাঈতেছে তাহার ক্রমে অধেঃগত হইল পাপ 
পঙ্কে নিমগ্ন হইতেছে, আর যাহার নিবৃত্তির পথে ধাইতেছে মনে করে, 
তাহারাও অনেকে ভুষ্টাচার এবং স্বার্থপর হইয়া পড়িতেছে 

মান্য পথ চলে কেমন করয়া? একটী পা স্থির থাকে, অপরটী 
অগ্রসর হয়, আবার সেইটী স্থির হয়, পূর্ধেরটা অগ্রবর্তী হয়। অন্ত- 
এব গমন রূপ একটা কার্যের মধ্যে স্থিরভাব এবং চলভাঁব ছুইটাই 
বিদামান থাকে । আ্ীবনবন্মের চলনেও শ্রীরূপ হওয়া বিখেয়।॥ প্রবৃত্তি 
প্রভাবে অধন, নিবৃত্তি প্রভাবে শিশ্রাম। প্রাণিশবীর জীবৎ থাকে 
কিরুপে? হ্ৃংকোধ সঞ্চুচিত হয়, তাহা! তইতে শোশিতধার! নির্গত 
হইয়া সমূণায় দেহে সঞ্চরিত হইয়া পড়ে, আবার জতকোব প্রনারিত 
হয়, তাহাতে প্রত্যাবন্তিত শোণিতধার! আসিকশ প্রবেশ করে অতএব 
বক্ষ গ্রবহণ বাপারে সংকোচন এবং প্রসারণ দ্ূপ বিপরীত উভয় 
কার্ষেোর সম্মিলন হইয়া থাকে। আধ্যাত্মিক জীবন রক্ষাও এ প্রকারে 


পাশ্চাত্য ভাব-_এঁহিকতা । ১০৭ 


হয়। জাগতিক যাবৎ পদাণের বিভূতি হ্জানময় কোষে প্রবিষ্ট হয়, এবং 
সেই জানময় ফোষ হইতে কর্্ধপে বহির্ভাগে আইলে । ফলতঃ জগতের 
সক্ষল বন্তুতেই ছুইটি পরম্পর বিপরীত শক্তির যুগপৎ আবির্ভাব থাকে। 
আকর্ষণ না থাকিলে বিপ্রকর্ষণ বা তাপের গ্রন্তাবে পরমাণু সকল পরস্পর 
বিচ্ছিন্ন হইয়! সমস্ত আকাশ পরিব্যান্ব হইত, আবার বিগ্রকর্ষণ বা! তাঁপ যদি 
কিডু মাত্র ল। খাকে, ভাহ! হইবে কোন দ্রব্যেরই বিস্তৃতি সম্ভবে না, 
সংঘাতের অশেষ বলে সকলেই একেবারে রূপ রিহীন হইয়া পড়ে। 
খ্মতএব ছুইটা বিভিন্ন এবং বিপরীত শক্কির যুগপৎ আবস্থানই জগতে 
শ্রতীক্পমান হয়, একমান্জ শক্তির ক্ষার্যা কোথাও স্ুলনৃষ্টিতে দৃশামান হন্স না। 

কিন্ধু ব্স্ীভূত জগতের নিয্বম এই কপ হইলেও, শাস্ত্রকীবের। 
দেখিক্বাছেন যে, প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি এই উত্তপ্প শক্তির মধ সাধারণতঃ 
প্রবৃত্তির বলই অধিক। ভগব'ন ইন্জিরগণকে বহিক্পুখ করিকাই ক্ষ 
করিয়াছেন।* সেই জন্ত ভাহাদিগের উপদেশে নিবৃত্তির শিক্ষাই অধিকতর 
হুয়। প্রবৃত্তি গ্রবলা-স্নিবৃত্তি ছূর্ববজ্ঞ! | শান্্রকারেরা উহ্াদিগের সামঞ্জসা 
বিধানের উদ্দেশে যেটা হুর্ববলা, উপদেশাদি দ্বার! মেইটার সহায়তা করিতে 
প্রবৃত্ত হয়েন। অপরাপর জাতির শান্ত্রকারদিগের অপেক্ষা আর্য 
শান্্কারেরা শিবৃত্তি পক্ষের শিক্ষা্দানে অধিক রুতকার্ধ্য হইয়াছেন বলি- 
যাই কেহ বেছ অনুমান করেন, বে ত্তীন্ার। কেবলমাত্র নিবৃত্তিবিষয়ক 
শিক্ষাদানেই পটু । এরূপ ভ্রমাহ্মানের আরও একটা কারণ আছে। 
আর্ধাশান্ত্রকারদিগের হধ্যে কেহ কেন, ষথ। ভগবান শঙ্করশ্বামী, নিবৃণ্ত 
মার্ণের চরম ভাবের গ্রাতি লক্ষ্য করিয়াই শাল্পের ব্যাখ্যা করিস 
'গিগ্াছেন। সেই সকল ব্যাথ্যাতৃবর্গের প্রন্কৃত উদ্দেশ্য ন! বুঝিয়- এবং 
'আর্ধ্যশান্ত্রের মৃলীভৃত অধিকারীর ভেব্ব বিচার বিষয়ে একাত্ত আয্তা। 
প্রধুকত, ক্মনেকেই আধ্যশাস্্কে প্রীহিকতার বিরোধী বলিয়] দিদ্ধীরণ 
করিয়া লইয়্াছেন। বাস্তবিক আঁমািগ্ের শান্ত্ের শিক্ষা লোকনববের 
শুভলাধিনী শুদ্ধ পারলৌকিক উপ্নতি-সাধিনী নছে। 


ক্* "পরাঞ্চি খানি ব্যতৃনৎ স্বয়ভূঃ”। 





১০৮ 7 সামাজিক প্রবন্ধ । 


কোন নর্কজনগ্রাহ শাস্ত্র গুদ্ধ পারলৌকিক উন্নতির প্রতি দৃষ্টি 
রাধিয়াই গ্রস্তত হইতে পারে না। কোন স্ুদূরদর্শী শান্্রকারের চক্ষে 
পারলৌকি স্ুৃখসমৃদ্ধি, ইহণৌকিক সুখ সমৃদ্ধি হইতে সর্বতোভাবে শ্বতত্ত্ররূগে 
প্রতীয়মান হইতেও পারে না। অপ্রত্যঙ্ষ খ্বর্ম নরকাদির কথা ছাড়িয়। দিয়! 
পইছৈব নরকঃ স্বর্গঃ* এই কথা জইয়াই যদি বিচার করিয়া দেখ। ঘায়, তাহা 
হইলেও মংসার মধোই পূর্বলোক, বর্তমান লোক এবং পরলোক তিনটা 
লোকই দেখিতে পাওয়া যাইবে। আমাদিগের পৃর্বগত পুরুষেরা আমা- 
দিগের পূর্বলোক, আমর! বর্তমান লোক, এবং আমাদিগের পরবর্তী 
পুরুষের! পরলোক । যদি বর্তমানের লোকেরা দৈহিক এবং মানসিক 
সণে উত্কৃ্ই হইতে না পারেন, তাহ! হইল্লে পরবর্তী পুরুষের! বর্তমান 
লোৌকদিগের অপেক্ষ। উৎরুর্যলাভ করিতে পারিবেন না। 

ফলতঃ পরোক্ষপ্রিয়, দেবশ্বতাব আর্ধ্য-শান্ত্, বর্তমান লেককে ভাবী 
র। পরলোকের দ্নাক্ষাৎকারণ স্বরূপ জাঁনিয়! এবং সেই পরলোকের প্রতি 
বিশিষ্টরূপে ক্নেহবান হইন্াঁ ভীহারই হিতার্থে সমুদায় ক্ার্ধ্য নির্বাহের 
উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। শম দম যমাদ্দির উপদেশ পরোক্ষ দৃ্ি 
মূলক, কিন্ত উহ! ইহলোকেরও হিতমাধক । উহাদ্িগের উপদেশে প্রবৃত্তি 
এবং নিবৃত্তি উভয়ের সামঞ্জস্য বিধান হইয়া আছে । 
তবে একথা অবশ্যই শ্বীকাঁরর করিতে হয় যে, তারতবামী কিন্বা 
চীনদেশনিবাসীদিগের ব্যবহারের এবং কথাবার্তার সহিত ইউরোলীল় 
জাতীয় লোকের বাযবহারাদি এবং বাক্যালাপের তুলনা করিয়া 
দেখিলে ইউরোপীয়র1 যে সত্য সত্যই পরকালে বিশ্বাম করেন, তাহা 
বোধই হয় না। তাহাদিগের মধো চিরকালাবধি প্রহিকতার প্রাবল্য ) 
আজি কালি উহা আরও প্রবতলতর হইয়া উঠিতেছে। এখন উই 


দিগের মধো বে মহবাদ সাধারণ্যে রহিত হইয়া! উঠিতেছে, তাহার 
রারভা্থ এই» 


পাশ্চাত্য ভাব__-এঁহিকতা| |. ১০৯ 


সখই পরম পুরুদার্ঘ। সুখ প্রাপ্তির কাল বর্তমান। সুথ প্রাপ্তির 
স্থান এই পৃথিবী |. 

পূর্বকালে কোন সময়ে অবিকল এরূপ একতা ভারতবর্ষেও 
দেখা দিয়াছিল। চার্বীক বা মিহি, মতের সারাংশ সংগৃহীত 
হইয়া উক্ত হুইয়াছে___ 

স্বর্গ নাই অপবর্গ নাই পারলৌকিক আত্মাও নাই। * * যত 
দিন বাচিবে স্থখে থাকিবার চেষ্টা করিবে। খণ করিয়াও স্বত 
ভোজন করিবে। শরীরটা পড়িয়া ভন্ম হইলে উহার আর প্রত্যাগমন 
কোথায়? " 

অতএব ভারতবর্ষে পাশ্চাত্যতাবের অবয়বীভূত এহিকতার প্রবেশে 
কোন একট! নূতন ভাবের গরবেশ হইয়াছে বলিয়। কার করা যায় 
না। এখনকার ইংরাজী শিক্ষা এবং ইংরাজ সংসর্গ পূর্বকীলের সেই 
লোকায়তিক মতবাদের পুনঃ প্রাবল্যসাধন করিতেছে মাত্র। বাস্তবিক, 
সকলেই দেখিতে পাইতেছেন যে, পাশ্চাত্য ভাবের প্রভাবে বত গুলি 
ব্যাপার সংস্কার কার্ধ্য বলিয়! উল্লিথিত এবং আন্দোলিত হইতেছে, তাহার 
একটাও মন্থুষোর চিত্ত শুদ্ধির অনুকূল নছে। সকল গুলিই অতা- 
ধিক পাশবভাবের অনুকূল, একটাও দিব্যভাবের অনুকূল নয়। একটীও 
ইন্দিয়বৃত্তি নিরোধের পক্ষ নহে। সকলগুলিই ইন্্রিয়বৃত্বির চরিতার্থতা 
সম্পাদক । 
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1. নন্বর্গে। নাপবর্গোবা নৈবাত্ম! পারলৌকিক: | 
ক ক ঙ 
মাবজ্জীবেৎ সুখংজীবেৎ খণংকত্বাপ্বতং পিবে। 
ভশ্ীভূত্তস্য দেংস্য পুনরাগমনং কুতঃ॥ 


১১৩ সামাজিক প্রবন্ধ । 


এক জন অতি প্রধান সুদপমান মৌলবীর লহিত কথোপকথন 
কালে তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন, তোমাদিগের মধ্যে ইংবাজিনকি 
সেরা যত সংস্কার করধ্যের উল্লেখ করেন, তাহার একটাও কঠোর বাব- 
হারের অনুকূল হয় না কেন? হিন্দুক্জাতির সর্বপ্রধান গুপই এই যে, 
এই জাতীয় লোকেরা অন্যান্ত জাতীরদিগের অপেক্ষা ইন্দ্রি দমনে 
ক্ুশিক্ষিত--ইহার। কখনই নিতাস্ত ইন্দ্রিয়নুখপরাঁয়ণ হয় না। এই গুণ 
খাকাতেই হিন্দু জাতি 'এতদিন বাচিয়! রহিয়াছে--এই গুণ খাকাতেই 
সুদলমানদিগের ভগ্নাবস্থা! হইলেও হিন্দুদিগের ভগ্নারস্থা। হয় নাই * তাহার! 
পুনর্ধার তেজ করিয়া উঠিতেছিল। কিন্তু এই বারে বুঝি হিন্দুর সেই 
চিরলঞ্চিত সুগের লোপ হইবে__হিন্দু একাস্ত এ্রহিকতার দাসত্ব পাইবে । 
'ইন্্িয়দমনমূলক না হুইলে প্রন্কৃত সংস্কারকার্ধ্য হয় না।» কথাটা অনেক 
দিনের, কিন্তু প্রতিহাসিক তথ্যের অনুরূপ । বোধ হয় সেই জন্ত এখনও 
মনে রহিয়। গিয়াছে। 


পাশ্চাত্যভাব-_স্বাতভ্ত্রিকত। | 


সকল সমাঁজেই ছুইটী বিভিন্ন শক্তির সমাবেশ লক্ষিত হইয়! থাকে । 
তাহার একটার নাম সামীজিকতা, অপরটীর নাম স্বাতস্ত্রিকতা বলা 
যায়। যে শক্তির প্রভাঁঘে সমাজান্তর্গত পরিবার সমূহ পরস্পর সহাহু- 
ভূতি সম্পন্ন এবং কিপ্পৎ পরিমাণে এক প্রক্কতিক' এবং একাকার হইয়া 
যায় তাহার নাম সামাজিকতা । আর যে শঞ্ষির প্রভাবে প্রতোক 
পরিবার আপনাপন স্থখ ছুঃখ, 'ছিতাহিত, কর্তবঠাকর্ীবা বিচার পূর্বক 
পরস্পর পৃথকতৃ থাকে, এবং যাহার প্রাবল্যে কখন কখন সমাজবিধির 
পরিবর্ত ঘটিয়া বার, তাহার নাম স্বাতস্ত্রিকতা। 


পাশ্চাত্যভাব-_স্বাতন্ত্রিকত | ১১১ 


সমাজ ভেদে এ ছুইটা শক্তির ভারতমা দৃষ্ট হয়। সময়ভেদে কোন 
সমাঁঞ্ছে সামাঁজিকতাঁর আধিকা, আর কোন সমাজে শ্বাতস্ত্রিকতার 
আধিক)' হঈয়া থাঁকে। প্রাটীন গ্রীক এবং রোমীয় সমাজে বহুকাপা- 
বি সামাজিকতাঁর সবিশেষ প্রাবলা ছিল। ওঁ সকল লোকেরা জন্ম- 
ভূমি এবং আত্ম সমাজকে সমুদায় ভক্তি, শ্রদ্ধা, এবং প্রেমের আম্পদ 
স্বরূপে জানিত। উহাঁদিগের হৃদয়ে আত্মসমাজটাই যেন সাক্ষাৎ পরমে- 
শের স্থানীয় হইয়াছিল। ইহাদিগের বিবেচনায় সমাজের নিমিত্ত আত্মোৎ- 
সর্গ অপেক্ষা উদারতর ধর্মবকার্ধ্য আর কিছুই হুঈতে পারিত না এবং 
উহ্াই অক্ষর স্বর্গলাভের এরং পুরুষার্থ সাধনের সর্বোৎকৃষ্ট উপায় বলিয়া 
গণা হইত । উহাদিগের আরাধ্য এবং উপাস্য দেব দেবীগুলিও সমা- 
জান্তরত বিশেষ বিশেষ শক্তির অর্থবা শ্বদেশীয় বিশেষ বিশেষ পদার্থের 
প্রতিরূপ স্বরূপ ছিল। প্রাচীন গ্রীক এবং রোমীয় সমাজের এই 
শ্রকৃতি বিবেচনা করিপ্না কোন বিচক্ষণ দার্শনিক স্থির করিয়া- 
ছেন যে, উহার্দিগের সামাঞ্িকতাই অতি দৃর়ীভৃত এবং 
দর্ববোৎকৃ্ট। 

নব্য ইউরোপীয় সমাজগুলির গঠন কতকটা গ্রীক এবং রোমীয়ের 
ছাচেই হইয়াছে_-কারণ নব্য ইউরোপের শিক্ষা গস এবং রোম হইতে । 
কিন্তু নধ্য ইউরোপের ধর্মশান্ত্র ইউরোপের বাহির হইতে আসিয়াছে। 
এ শাস্ত্র তীহাদিগের নিজ সমাঁজ€হৃুত বা তাহারই ছায়াভূত নহে। 
উহা রোমীয় সাঅ'জা বিষ্তারের চরম দশায় প্রাদ্রভূতি এবং সর্বজনীন- 
প্রায় এই জদ্ত ইউরোগীগর ভক্তি, শ্রদ্ধা এবং প্রেমের পদার্থ সমাজের 
অন্তর্নিবিষ্ট বস্ততেই নিবদ্ধ হয় নাই। গ্রীক এবং রোমীয়ের চক্ষে আত্ম 
সমাঞ্জই যেমন স্ব গ্রাধান এবং অতি ব্যাপকরূপে গ্রাতিভান্ত হইত, 
নন্য ইউরোপীক্গের চক্ষে, দমাজ সেরূপে প্রতিভাত হয় না। উহারও 
দোষ গুণ বিচার করিবার উপযোগী একটা মানন্ত, নব্য ইউরোপীয় 
পাইয়াছেন এবং মেই জন্ত সমাজের সংস্কারকার্য) তিনি মাপনার শাধ্যা- 
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কত্ত জ্ঞান করেন। গ্রীক এবং রোমীক মনে করিতেন যে, সমার্জ, 
আপনার নিদানভূত সকল বাক্তির প্রতি সর্বন্কশ কর্তৃত্ব করিতে পারেন 
এবং বাক্িবিশেষের স্থুখ, সমৃদ্ধি, জীবন পরাস্ত তীষ্ার নিজের সংরক্ষণ 
এবং পুষ্টিসন্বদধনার্ঘ গ্রচ্ণণ করিতে পাঁরেন। নব্য ইউরোগীর়্ের চক্ষে 
সমাজের ততট। অধিকার সমাক, স্তায়সঙ্গত বলিয়া বোঁধ হয় না। এই জন্য 
ইউঝোপীয় সমাজে গ্রাক এবং রোঁমীয়দিগের সমাজ অপেক্ষা স্বাতস্ত্রিকতার 
অধিকার দমধিক বিস্তৃত । ঃ 

ইউররোপীঘ গ্রন্থকর্তৃবর্গ ভীভাদিগের প্রাচীন এবং নবা সমাজের 
মধো এই প্রভেদটী লক্ষা করিয়াছেম এবং সকল প্রাচীন সমাজের গ্ররূতিই 
গ্রীক এবং রোমীয়বিগের কতকট অনুদ্ধপ হইবে, মনে মনে এই সিদ্ধান্ত 
স্থির করিগ্না। ভারতবর্ষীয় সমাজে সাঁমাজিকতাঁর অতাধিকা এবং 
স্বাতস্ত্রিকতার, অতি নানা অবধারিত করিয়া লইয়াছেন। তাহারা 
সেই জন্যই বলিতেছেন যে, ইংরাজ সমাগমে ভারতবর্ষে শ্বাতন্তিকতার বৃদ্ধি 
হইয়া ভারতর্ষের সমূহ উপকার হইতেছে । 

উল্লিখিত গ্র্থকর্তৃবর্গের কথাটী দই দিক হইতে বিচার করিয়া 
বুঝিতে হইধে। শক দিক এই-_সামাজিকতা এবং স্বাতক্ত্রিকতার পর- 
স্পর মর্ধাদা কিরূপ? অর্থাৎ উহীদিগের মধো কোন একটা সী! 
নির্দেশ করা যাইতে পারে কিমা? অন্য দিক এই--ভারতবর্ষে 
দুই শক্তির মধো কোনটা অহথ। পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়া আছে কিনা? 
যদ্দ থাকে সেটা কোন্‌ শক্তি? এই দুইটা কথার বিচার করিলেই ইং- 
াঞ্গ সমাগমে আমাদিগের সামাজিকত। এবং স্বাতন্ত্রকতার কিরূপ সীমা- 
নলিবেশ হইতেছে তাহ! বুঝ! যাইবে | 

ইউরোপীয় পঞ্চিতেরা বলেন ধে, শরীক এবং রোমীয়দিগের মাধো 
উদার ধর্মজ্ঞান পরিস্মুট হয় মাই। উহার জানিত যে, আপনাপন 
সমান্ষের ছিতসাধনার্থে মনক্ষল কাপ্রই করিতে পারা ধাক্--অর্থাৎ অপর 
সমাজর হানি করায় কোন 'দাষ হয় নাঁ। গ্রীক এবং রোমীগ 


পাশ্চাত্যভাব-_শ্বাতন্ত্রিকতা | ১১৩ 


দিগের সম্বন্ধে ইউরোপীয়ের! এ কথাও বলিয়া থাকেন যে, ই প্র 
জাতীয় লোকের! ধর্শের গ্রকৃত তত্ব বুঝিতে না পারিয়া আপনা'দিগের 
দেশাচার ও কুলাচীর এবং দেশ ব্যবহার ও কুল ব্যবহারকেই ধর্মের 
নিদানভূত বলিয়া মনে করিত এবং শ্রী আচার এবং ব্যবহার রক্ষা 
করিয়া! চলিলেই তাহারা আপনাদ্দিগেক সাধিত পুুষার্থ বলিয়। জানিত। 
ইউরোপীয় পঞ্জিতবর্গের শী কথাগুলি কিছু অতিরঞ্জিত হইলেও 
উহার কতকট! যাগার্য আবশাই শ্বীকার করিতে হয়। আন্যান্ত বিষয়েও 
যেরূপ হইয়া থাকে, ধর্মজ্ঞান লাভেও মন্গুষোর অবস্থা সেইরূপ হয়, 
অর্থাৎ ধর্শজ্ঞানগ ক্রমশঃ পরিস্কট হইয়া উহ প্রথমতঃ কুলাচারে 
দেশাচারে এবং সামাজিক বিধিতে নিবদ্ধপ্রায় লক্ষিত হয়। ধর্মজ্ঞা,নর 
উদ্বোধক গ্রীতি। সম্যক ন্যায়পরতার বিকাশও প্রাতিমূলক। প্রীতিটী 
প্রথমে শ্বজনদিগের প্রতিই সঞ্চরিত হইয়া খাকে। উহা আত্মপরিবার, 
গোত্র এবং সমাজ পর্যাস্ত বিস্তৃত হইয়া সাধারণ জনগণের পক্ষে তাহা- 
তেই নিবন্ধ থাকিয়! যায়। আজি পর্ধান্ত মানুষের প্রকৃত ধর্মজ্ঞান 
শু অবস্থাকে সর্বতোভাবে অতিক্রম করে নাই। নিজ সমাজের বহি- 
ভূতি বর্বর জনগণের প্রতি গ্রীকেরা এবং প্রাথমিক রোমীয়েরা যেরূপ 
নির্দয় আচরণ কষ্ধিউ, নব্য ইউরোপীয়েরাও কি ইউবোপীয়েতর জন- 
গণের প্রতি কতকট সেইরূপ আচরণ করেন না? কিন্তু তাহা করি- 
লেও নব্য ইউরোপীয়দিগের মনে ধর্থববুদ্ধির অপেক্ষাকৃত বিস্তৃতি এবং 
উদারতা জন্টিয়াছে, এবং যে পরিমাণে তাহা জন্মিাছে সেই পরিমাণে 
তাহাদিগের সমাজতন্ত্রতাও কিছু শিখিল হইয়াছে। পরবর্তী বন্ধনের 
বলে পূর্ববর্তী বন্ধনের দুঁট়তা নন হয়। অতএব উদারতর সহানুভূতির 
উদগমে পূর্াবন্থার তীব্রতর সহানুভূতি স্তিমিততেজঃ হইয়াছে । এখন 
লোকে কুলাচীর বা দেশীচার বা সমাজবিধি লইয়াই ন্যায়ান্যায় বিচা- 
রের পরিসমাণ্থি করিতে পারে না--& সকলের পরেও একটা স্বতন্ত্র 
ধর্শবিধি দেখিতে পায় এবং কত্তকটা তাহার অনুযায়ী হুইত্তে চেষ্টা 
৯৫ 
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করে। এইকপে গ্রীক এবং রোমীয়ের “সুদৃঢ় সমাজ্রিকতাঁর অভ্যন্তরে 
একটু স্বাতন্ত্রিকতা প্রবিষ্ট হইয়া নব্য ইউরোপীয় সমাজকে অপেক্ষার্কত 
উচ্চতর করিয়। তুলিয়াছে। ৃ 

এখন দেখিতে হইবে যে, ভারতবর্ষীয় সামাজিকতা কি গ্রীক ব 
রোমীয়দিগের সমাজতন্ত্রতাঁর স্তাঁয় অতি দৃঢ় সম্বদ্ধ এবং আপনার অন্ত- 
নিবিষ্ট জনগণ ভিন্ন অপর সকলের গ্রতি সহান্ুভৃতিশনা ? এ কথা 
মুখেও আনিবার যে নাই। সর্বময় ব্রহ্মবাদপরায়ণ হিন্দু-_অপর 
দেশীয় মন্ুষোর কথা দূরে থাকুক, সকল জীবের প্রতিই সহানুভূতি 
বিশিষ্ট। সামাজিক বিধি ব্যবস্থার প্রতি। দেশাচারের প্রতি এবং কুলা- 
চারের প্রতি হিন্দুর শ্রদ্ধা ভক্তি অতি প্রোজ্জল বটে। কিন্ত হিন্দুর 
ধর্মজ্ঞান এ গুলিতেই সম্বদ্ধ নছে। ত্র গুলি তাহার মূল ধর্জ্ঞানের 
অন্তভূত বলিয়াই উহার! ধর্ম্য এবং পালনীয়। মন্থ ধর্মের লক্ষণে 
সদাচার এৰং শাস্ত্রীয় বাক্যেরও অস্তীত একটা পদার্থের প্রতি লক্ষ্য 
করিয়া বলিয়াছেন__ 

বি্বপ্টিঃ সেবিতঃ সত্তিঃ নিতামদ্বেষ রাগিভিঃ। 
হাদয়েনাভান্ুজ্ঞাতে। যোধর্দধ স্তন্সিবোধত ॥ রঃ 

এ “হৃদয়েনাঙানুজ্ঞাতঃ” বিশেষণটার দ্বারা শাস্ত্র শাসনের এবং সাধু 
আচারের উদ্ববর্তী ধন্লক্ষণ নির্দিষ্ট হইল এবং অপর বিশেষণ গুলির 
দ্বার। উচ্চ্জ্খশতার নিবারণ হইল। যে কেহ আপনার হৃদয় কর্তৃক 
কোন কাধ্যে অভানুভ্রাত হইলেই.যে তাহা ধর্মকার্যা হইবে না এ- 
কথাও বলা হইল। ফলতঃ “'হাদয়েনাভামুজ্ঞাত:” বলা ব্যক্তিগত স্বাত- 
স্তিকতার মম্পূর্ণ অস্তিত্বই স্বীকৃত হইল। 

অতএব ধর্মতত্বের উন্নতি প্রভাবে সামাজিকতার বন্ধন যত টুকু 
শিথিল থাকার প্রয়োজন তাহা হিন্দু সমাজে হইয়া আছে। সুতরাং 
স্বাতস্ত্রিকতার বৃদ্ধি অপেক্ষাকৃত অনুদার ধর্জ্ঞানের সংশ্রবে সম্পা- 
দিত হইতে পারে না। 
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কিন্ত সমাঞ মধ্য স্বাতদ্ত্রিকতার আর একটা স্থল আছে। কুলা- 
চার, দেশাচার এবং সমাঞ্জবিধির বশীভূত থাকিতে থাকিতে এ গুলি এমন 
অভ্যন্ত হইয়া যাঁর যে, আর উহাদিগে্স হেতুর ৰা তাৎপর্য্যের অনু- 
সন্ধান হয় ন।। এইরূপ হওয়াতেও এক প্রকার অন্ধসামাজিকতা! জন্মে 
শাস্ত্রে ইহার দোষ প্রখযাগিত হইয়া উক্ত হইয়াছে ঘ্যুক্তিহীন বিচী- 
রেতু ধর্মছানি প্রজায়তে” ॥ ভারতবর্ষে যখন দেশীয় রাঁজাদিগেক্ আধি- 
পত্য ছিল, তখন ষে প্রদেশে যেরপ প্রয়োজন পড়িত, তদনুযায়ী 
নৃতন নূতন ব্যবস্থা ধর্মশান্তৃবর্গের দ্বারা প্রলীত ও রাজাদিগের দ্বার! 
পরিচালিত হইত। কোন কোঁন স্থলে নব নব সংহিতাও জন্মিত; 
কিন্তু অধিক স্থলেই পুরাতন সংহিতারই নৃতনরূপ ব্যাখ্য। হইত । আর 
কখন বা মহাত্ম ব্যক্তিবর্গ মিলিত হইয়! বছুপ্রদেশব্যাপক ব্যবস্থার 
পরিবর্ত এবং নৃতন বিধির প্রণয্ণন করিতেন। কিন্তু এক্ষণে আর এরূপ 
হইতে পায় না। এখন এদেশের বিধি ব্যবস্থা ইংরাজ রাজেরই 
ইচ্ছান্ত্রষারী হইয়া থাকে । তাহাতে দেশীয় জনগণের মধ্যে প্রকৃত 
স্বাতন্ত্রিতা জন্মিতে পারে ন!। যদি দেশীয় জনগণের প্রয়োজনান্ুরূপ 
সামাঞ্ধিক ব্যবস্থাপন কার্ধ্য পূর্বের ন্যায় নিদ সমাজের মুখাপেক্ষী 
মহানুভব ব্যক্তিদিগের সন্মিলন এবং চেষ্টী সম্ভূত হয় এবং সেই সকল 
বিধি জন সাধারণ কর্তৃক সমাজ শাসনের বলেই পরিগৃহীত এবং 
প্রতিপালিত হয় তাহা! হুইলেই সমাজের মধ্যে গ্ররুভ ্বাতস্ত্রিকতার 
জীবস্ভাব বিদ্যমান হইতে পারে। এক্ষণে ষেরূপ হইতেছে তাহাতে গ্রন্কত 
স্বাতন্ত্রিকতা ক্রমশঃই নৃযূন হইয়। পড়িতেছে। 

পরন্ ধাহারা ইংরাজ সমাগমে স্বাতন্ত্রিকতার বৃদ্ধি হইয়াছে বলেন, 
তাহারা সামাঁজিকতার অন্তভৃতি উল্লিখিত ছ্বিবিধ স্বাতস্ত্রিকতার মধ্যে 
কোনওটি র কথাই মনে করেন বলিয়া বোধ হয় না। তাহারা বে ভিন্ন 
জাতীয় রাঁদার অধিকারে অবস্থিত হইয়৷ আত্মপমাজের প্রতিটি রীতি 
ব্যবহারাদির গতি অব্যাঘাতে অবজ্ঞ। প্রদর্শন করিতে পারিতেছেন, 
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সেই স্বাতন্ত্রিকতার প্রতিই লক্ষ্য করিয়া থাকেন। এ স্বাতন্ত্রিকহাট. 
অন্তি অকিঞ্চিৎকর বস্ত। সকল সমাজেই আহার, বিহার, লৌোকলৌকি- 
কতা, রীতি ব্যবহারাদির এক একট পদ্ধতি পড়িয়। যায়। ওগুলি 
প্রায়ই তত্তদ্দেশের যথাযোগ্য হইয়া থাকে। ওগুলির পরিহারে বা পরি" 
বর্তে বিশেষ উপকার নাই। প্রত্যুত পরিহার এবং পরিবর্ত চেষ্টায় 
মমাজের প্রতি তাচ্ছিল্যভাব প্রকাশ হয় মাত্র, এবং সমাজের প্রতি 
তাচ্ছিল্যভাবে ধর্শবুদ্ধির মূলে কুঠারাঘাত হইয়! যায়। কারণ ধর্বুদ্ধি 
সহানুভূতি হইতেই উদগত এবং সহানুভূতির প্রক্কত ক্ষেত্র আত্মপমাজ। 
ইউরোপীয়দিগের মধ্যেত পানভোজনাদি সম্বন্ধে কোন বিশেষ বিধি 
নিষেধ প্রচলিত নাই। তগাপি উহার! ম্ব দ্ম সমাজ প্রচলিত রীতি 
পরিত্যাগ করেন না। কোন ইংরাঞজ ভারতবর্ষে আসিয়া হ্যাট কোট 
ছাড়ি]! পাগড়ী চাপকানের ব্যবহার করেন না; অথচ তাহার! 
সকলেই বলিয়! থাকেন য়ে, পাগড়ী চাপকানই এদেশের যোগযতর 
পরিচ্ছদ । মদ্যপান স্বাস্থ্যের হানিকর জানিয়াও প্রায় কোন ইংরাক্গ 
তাহা ভোজকালীন পরিত্যাগ করেন না। বস্তুতঃ সমাজ প্রচলিত নিয়ম 
নকল রক্ষা! করিয়া চলা তাল? 

স্বাতন্ত্রিকতার থেপ প্রবৃত্তিতে সামাজিকতার ব্যাঘাত হয় না, 
তাহার উদাহরণ বর্তমান জাপনীয়দিগের ব্যবহার দর্শনে প্রাপ্ত হওয়া 
রায়। জাপানীয়রা এক্ষণে ইউরোপীয় অনুকরণে রত। কিন্তু উহ্থীরা 
যে ইউরোপীয় ব্যবহারের অন্থকরণ করেন, তাহা প্রথমতঃ আপনা- 
দ্রিগের সম্রাট এবং সচিৰ সভীর অনুমোদিত হইলে, তবে অন্থুকরণ 
করেন। যাহার মনে যাহা! আসিবে সে তাহাই তৎক্ষণাৎ অন্থকরণ 
করিবে, জাপানীক্পদিগের মধ্যে এ প্রকার রীতি প্রবর্তিত হয় নাই। 
জাপানীয়দিগের ইচ্ছা। হুইল যে, ইউরোপীপ্কদিগের স্তায় টুপি ব্যবহার 
করে; তাহার! সম্রাটের নিকট আবেদন করিল, সম্রাট তদর্থে অন্- 
মতি পূর্বক আজ্ঞা প্রচার করিলেন যে, ইউরোপীয় অনুকরণে টুপির 


পাশ্চাত্যভাব-_স্বাতন্ত্রিকতা | ১১৭ 


ব্যবহার তাহার অনভিমত নহে। তাহার পর জাপানীয়ের ইউরোপীয় 
ধরণে টুপি পরিতে লাগিল। এইরূপে স্বাতন্ত্রিকতার প্রবেশ সর্ধতো- 
ভাবে নির্দোষ। প্রতি বাক্তিকূত অনুকরণে সমাজের অবমানন! 
হয়, সমাজকৃত অনুকরণে "নেক স্থলে তাহার সজীবতাই বুঝা যায়। 

চীনীয়দিগের মধ্যেও কখন কখন সমাজ বিধির প্রয়োজ্জনোপযোগী 
অন্যথ| কর! হয়। কিন্তু তাহাও সমাজ্জান্তর্গত বান্জবিশেষের শ্বেচ্ছা- 
সভভৃত হয় না। চীনীয্ সম্রাট সকল বিধির বিধাতা। তিনি স্বশরীরে 
মমুদায় সমাজশক্তি ধারণ করেন। তাহার আজ্াক্রমে সমাজ বিধির 
পরিবর্ত হইত্বে পারে। দেবতাদদিগের পুঁজাবিধিও সাহার আজ্ঞায় পরি- 
বর্তিত হইয়া যায়। ইংলগ্ডের পালিয্লামেন্ট সভাও প্রচলিত সমাজবিধির 
অন্যথা এবং নূতন বিধি প্রবর্তিত করিতে সমর্থ। 

প্রত্যুত সকল সমাজেই কোথাও না কোথাও একটা স্বাধীন শক্তির স্থান 
আছে। পরাধীনত। নিবন্ধন ভারতবর্ষে সেই শক্তি আর সমস্ত সমাজ 
ব্যাপক হইয়া নাই_-উহ? সম্প্রদায় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভাজিত হইয়া পড়ি- 
য্াছে। তাহাতে ভারতবর্ধীয় সমাজের স্বাতন্ত্রকা অতি বিস্তৃতরূপ হুইয়া 
সমাজের পূর্ণ সজীবতার ব্যাঘাত জন্মাইতেছে। এমন অবস্থায় ব্যক্তিগত 
দ্বাতস্ত্রিকতার বৃদ্ধি কখনই অপকারক বই উপকারক হইতে পারে না। 
এখন সমাজান্তর্গত জনগণের মধ্যে বশ্যতা, পরস্পর সহানুভূতির আধিক্য 
এবং সম্মিলনই একান্ত প্রয়োজনীয় এবং ব্যক্তিগত স্বাতস্ত্রকত! অবশ্য 
পরিহার্য্য । ৃ 
.. উপসংহারে বক্তব্য এই (১) বথায় সামাজিকতা নিবন্ধন অপরাপর 
সমাজ্গাস্তর্দত লোকের প্রতি অন্তাকাচরণ হয়, তথায় ধর্মজ্ঞান প্রণোদিত 
স্বাতন্ত্রিকতার প্রবেশ বাঞ্ছনীয় । (২) বে মামাব্দিকতার প্রভাবে সামাজিক 
নিয়মগুলির মূলীভৃত হেতুসমূহ সমাজের শীর্ষ স্থানীয় লোকদিগেরও মন 
হইতে বিলুপ্ত প্রায় হইয়! যায়, তথায় হেতুবাদ প্রকট করিয়া উচ্চ্খল 
স্বাতস্ত্রিকতার উদ্রেক নিবারণ করা আবশ্যক। (৩) সমাজবিধির পরিবর্ত, 
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সমাজের প্রতি পূর্ণগহাুভূতি সম্পন্ন, স্দুরদর্শী মহাত্মাদিগের দ্বারাই 
সম্পাদিত হইতে পারে। অপর সকলের সমাজ সংস্কার চেষ্টায় পাঁশবভাঁৰ 
এবং উচ্ছ খপতার বৃদ্ধি হয়, সামাজিক নিয়ম এবং দেশাচারের প্রতি 
বিদ্বেষ প্রকটিত হয় এবং লোকের মুখাপেক্ষতার প্রতি তাচ্ছিল্য হইয়া 
ধর্মবুছি।র ক্ষীণতা জন্মায় । 

এখন স্পষ্টই দৃষ্ট হইল যে, প্রথম স্থত্রের উদ্িখিত যে স্াতস্ত্রিকতা তাহা 
হিন্দুর যেমন আছে, ইউরোপীয়দিগেরও তেমন নাই। ইংরাজ প্রদত্ত শিক্ষায় 
পুৰাতন প্রথার প্রতি অশ্রদ্ধী সঞ্চারে এ সকল প্রথার মূলীতৃত হেতু সমূহ 
প্রকট হইতেছে না। অন্ধ-অন্থকরণ জোতমাজ চলিতেছে এবং উচ্চ্‌জ্বল্পতাঁরই 
বৃদ্ধিদেখা যাইতেছে । হিন্দু'দগের মধ্যে দ্বিতীয় সুত্রোল্লিখিত প্রকৃত স্বতন্ত্র 
কতার উদ্রেক হইতেছে না॥ ৬ 
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বিজ্ঞান অত প্রধান বস্তু। ইযুরোপীয়ের। বিজ্ঞানের অনুশীলন গ্রভাবে 
ধন এবং বলের বুদ্ধি করিয়া পৃগিবীর অপর সকল মনুষ্য অপেক্ষা অতি 
প্রবল হইয়া উঠিয়াছেন । মিশর যুদ্ধের সময় একজন ইংরাজ আপনাদিগের 
পোঁতিবাহিনীর প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশপুর্ব্বক বলিয়াছিলেন--“এপিয়া এবং 
অফিক। খণ্ডের মধো এমন একটাও জাতি নাই, যাহ! কর্তৃক 'থই রণতরী- 
গুলির আক্রমণ সহা হইতে পারে।» বস্ততঃ পৃথিবীর অপর কোন 
ভাগের লোকেরাই আর ইয়ুরোপীয়দিগের প্রতিপক্ষতা করিতে সমর্থ নহে। 
দেখ, একমাত্র ষ্ান্শী সাহেব, তিনি কোন দেশের রাজ! বা রাঙ্গগ্রতিভূ 
কিছ! প্রধান রা্সপুরুষ কিছুই নহেন তথাপি, কয়েকশত ইয়ুরোপীয় সথের. 
ফৌ্গ দঙ্গে লইয়া শাক্রিকাখণ্ডের মভ্যন্তরে প্রবেশপুর্র্বক “সেই ভূভাগকে 
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ওতপ্রোত করিয়! ফেলিয়াছেন।' আঁমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যেও ছুই 
জন পাঁচজন ইউরোপীয় বা তদ্বংশসভভৃত বাক্তি অকাতরে চলিয়া! যায়__ 
আদিম নিবাসীদিগের বৃহৎ বৃহৎ গোঠীগুলি সম্মিলিত হইঃ়1ও ভাহাদিগের 
গতিরোধে সমর্থ হয় না। | 

যৃদ্ধে যেরূপ অপ্রতিহত প্রভাব, বাণিজা বাপারেও ইউরোপীয়ের! 
তদ্রপ। তাহাদের সার্থবাহ্‌ বণিক, এবং বাঁণিজাপোত ভূমগুলের সর্বত্র 
বিচরণ করিতেছে, এবং যেখানে যাইতেছে সেই দেশেই প্রাভৃত্বলাভ করি- 
তেছে। ইউরোপের এক একটী ৰণিক সম্প্রদায় অপরাঁপর দেশে রাঁজ- 
চক্রবর্তী । ইহার উদাহরণ, এক ইংরাজ ইষ্ট ইত্ডিরা কোম্পানির উল্লেখ 
করিলেই যথেষ্ট হইবে। কিন্তু ইউরোপীয়দিগের আধিপত্য শুদ্ধ অপরাপর 
মানুষের উপরেই হয়, এমন নহে। উহার বাণিজোর সৌকর্ষার্থে যেন 
ভূতলকে নূন করিয়াই গড়িতেছে। স্ুয়েজ প্রণালী দ্বারা আফ্রিকা খণ্ডকে 
একটা দ্বীপে পরিণত করিয়াছে, পাঁণেমা প্রণাশীর দ্বারা উত্তর এবং দক্ষিণ 
আমেরিকাকে দ্বিভাজিত করিতেছে, সেনিসের স্থড় প্রস্তত করিয়৷ অল্প, 
পর্বতের বক্ষ বিদারণ করিয়াছে, আর সহারা মরুতে একটী অভিনব 
সাগরের প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প করিয়া এ বালুকাময় ভূভাগের প্রকতি পরিবর্ত করি- 
বার উদাম করিতেছে। বাম্দীয় তরী, বাচ্পীয় শকট, এবং তাঁড়িতবার্তীবহ 
দ্বারা দূরত্ব এবং কাঁলের ব্যবধান অনেক পরিমাণে তিরোহিত করিয়াছে । 

'কিন্তু ইউরোপের বাহিরে ইউরোপীয় মহিমা যে উৎকট'ভাব ধারণ করে, 
ইউরোপের অভ্যন্তরে উহ্বার ভাব তেমন বিশ্ময়বাঞ্জক নহে। ইউরোপের 
বহির্ভাগে জনকয়েক ইউরোপীয় সম্মিলিত হইলেই এক একটা জাতিকে 
পদদলিত করিতে পারে । কিন্তু ইউরে।পের ভিতরে কোন এক জাতীয় 
লোক অপর জাতীয় লোক অপেক্ষা তেমন প্রবল হইতে পারে না. 
সেখানে যদি কোন দেশ ছুইখানি রণতরী অথবা ছুই পাঁচ সহ সৈনিকের 
বৃদ্ধ করিয়া তুলে, অমনি অপর সকল দেশকে সাবধান হইয়া অপনাপন 
বলবৃদ্ধি করিয়া লইতে হয়। তুরক্কও যদি কিছু সেনার বৃদ্ধি করে, রুগিয় 
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ও অস্থীয় সাস্রা্গকে তজ্জন্য সতর্ক হইতে হয়। আর আজি কালি দৃষ্ 
হইতেছে যে, ইউরোপের বহির্ভাগেও যদি কোন জাতি ইউরোপাঁয় 
ধদ্ধপ্ণালী অবলম্বন করির! থাকে, ইউরোপীয়েরা তাহাকেও কিছু ভয়, 
ভক্তি, এবং সম্মান করেন। চীন কবরাসী বৃদ্ধে বিলক্ষণ সগ্রামানিত হইয়! 
গিয়াছে যে, ইউরোপায়েতর জাতিরাও ইউরোপের শিক্ষা প্রাপ্ত হইলে 
সংগ্রামস্থলে ঈউরোপীয়ের সমকক্ষ হইয়া উঠে। চীনের! ফরাদি সৈস্ভের 
পরাভন করিয়াছে। ইংরাক্ষকর্তক শিক্ষিত সিপাহীরাও পুর্বে ফরাসী সৈন্ের 
সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল। ইউবোপীয়দিগের কল আঁনাইয়া ৰোম্বাইয়ের 
পারসি এবং হিন্দু বণিকের। চীন, জাপান, মোজাস্বিক প্রভৃতি দেশে ইংরাজ 
বণিকদিগের অপেক্ষা ও সম্তাদরে কাপড় বিক্রয় করিতেছে। 

ফলতঃ ইউরোপের শিক্ষা এবং কলকৌশল হইতেই ইউরোপের গ্রাধান্ত । 
দেই শিক্ষা এবং কলকোৌশল সমস্ত বিজ্ঞানমূলক, স্ৃতন্াং বিজ্ঞান অতিশয় 
আদরের এবং গৌরব্রে বস্ত। যত্রপুবরক উহার প্রকৃতি পর্যালোচনা 
করা! আবশাক, যদি ইত্রাজের সংশ্রবে আমাদিগের বিজ্তানবিদাালাভ 
হইয়া থাকে, এমন হয়, তবে আনেক লাভই হইয়াছে, স্বীকার করা যায়। 

প্রথমে দেখা ধাউক, বিজ্ঞানটা কি, পরে দেখিব উহা আমর! পাইতেছি 
কি না। 

মনুষা আপন হৃদয়ে যে পরাৎপর "আদর্শ পুরুষের অনুভব করে, তাঁহাকে 
সব্ব্ঞতার আধার বলিয়াও ভাবে । বস্তঃ মানুষের জ্ঞীতব্য বিষয় 'সব্ব?। 
যাহা কিছু আছে, যাহা কিছু ছিল, এবং যাহা কিছু হইবে, মানুষ তৎ- 
সমুদায়ই জানিতে চায়। জানিবার উপায়ের নাম প্রমাণ। জ্ঞাতব্য 
বিষয়ের ভেদ অনুসারে প্রমাণেরও একটা স্থূল ভেদ হয়। যাহা আছে, 
তাহার প্রমাণ একনূপ, যাহা হইয়।ছিল, তাহার অন্তরূপ, এবং যাহা! হইবে, 
তাহার প্রাণও ভিন্নরূপ হয়। কিন্তু প্রমাণের ভ্রিবিধতা এইরূপে মনোগত 
হইলেও প্রমাণ বস্তুতঃ ত্রিবিধ নহে। যে প্রমাণ অতীত বিষয়ে খাটে তাহ! 
অপর ছুই স্থলে ও খাটে-_যাহা নর্ভমানে খাটে, তাহাও অপরস্টুই স্থলে খাটে, 
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এবং যাহা ভবিষাতে খাটে, তাহাও অপর ছুই 'শ্থলে খাটে। 
শুদ্ধ তাহাই নয়, সকল প্রমাণ গুলিরই সাক্ষাৎ নন্বন্ধে বা পরম্পরা 
লন্বদ্ধে একমাত্র মূল এবং তৃত, বর্তমান, এবং ভবিষ্য সকলই 
একমাত্র শ্ুত্রে গ্রথিত। সব্ব্ধকার প্রমাণের মূল এবং উপজীব্য 
এবং বিজ্ঞানশান্ত্রের সহিত অতি বিশিষ্টরূপে সম্বন্ধ যে প্রমাণ তাহার 
নাম প্রতাক্ষ। 

শরীরের পোষণ যেমন ভক্ষা গ্রহণের দ্বারা হয়, তেমনি ভ্তানের পোঁষণও 
প্রতাক্ষের ছারা হয়। সর্বতোভাবে প্রত্যক্ষকে ছাড়িয়া জ্ঞানের উপা- 
াস্তর কিছুই নাই। প্রত্যুত অন্থমানাদি অপর যে সকল প্রমাণ ৰা জ্ঞান- 
সাধনোপায়ের নাম, শাস্ত্রে উদ্নিখিত হইয়৷ থাক, তাহার একটাও বিন! 
প্রতাক্ষে কার্যাকারী নহে। প্রমাণের সংখ্যা দর্শন এবং শান্ত্রকারেরা 
জনগণের বোধসৌকর্ধ্যার্থে বিস্তৃত করিয়াছেন, প্রত্যুত সকলগুলিরই 
ভিত্তি প্রত্যক্ষ এবং সকলগুলিরই নির্ভর এক মাত্র প্রত্যক্ষের 
উপর। [ 

যেমন রেখাগণিতের প্রতিজ্ঞাগুলি পুর্ব্েরটার উপরে পরেরটা ব্যবস্থিত, 
যেমন একতলার উপরে দোতলা, তাহার উপর তিনতলা, উপযুণপরি 
প্রতিষ্টিত, কিন্তু সকলগুলির চাঁপই ভীন্ত মূলের উপর, সেইরূপ অয়ন, 
শা, অর্থাপত্তি, অন্থপলব্ধি, সান্তবিক, প্রীতিহ্থ প্রতৃতি বতগুলি বিভিন্ন 
প্রকার প্রমাণের নাম হইয়া! থাকে, তাহার কেহই স্বতন্ত্র নয়-্-প্রতাক্ষের 
অতিরিক্ত তাহাদিগের কাহার অন্য কোন ভিত্তি নাই। এই জন্যই কোন 
দর্শনকার উহার মধ্যে কোন কোনটীকে ছাড়িয়া দিক্লাও আপনার শাস্ত্রীয় 
মতবাদ স্থাপন করিতে পারিয়াছেন। রেখাগণিতের মধ্যো বন্দি কোন একটা 
বা ছুইটী বা তাতািক প্রতিজ্াকে উঠাইয়া দেওয়। বার ভা! হইলেও 
মূল হুইতে ধরিয়া লইন়! তাহা'দিগের পরবর্তী প্রতিজাগুলির প্রমাণ 
হইতে পারে, এখানেও সেইরূপ হইয়া থাফে। অতএব যখন দেখা 
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যায় যে, কোন শাস্্রকার অষ্টপ্রমাণবাদী, * কেহ বাঁ তিন গ্রগাণবাঁদী, 
কেহ,বা ছুই কেহ বা একমাত্র প্রমাপবাদী, তখন ইহাই বুঝিতে হয় 
যে, উ্ঠীরা সকলেই সকল গ্রমাণই মামেম, তবে কেহবা কোন 
গুপিকে অপরের অস্তনিবিষ্ট মনে করান, অধিক সুবিধা বোধ. করেন 
মান্র। এস্থলে সংক্ষেপতঃ একটীমাত্র উদাহরণ প্রদর্শিত হুইতেছে। 
সাংখাদর্শন, গাত্যক্ষ অনুমান, এবং শাধ্ধ এই তিন প্রমাণ শ্বীকার 
করেন; তিনি স্তায় দর্শদের স্বীকৃত উপমাম নামক প্রমাণটীকে 
অচ্মানেরই অন্তভূতি করিয়া ব্যাখ্যা করেন। বিত্ত শাহ 
প্রমাণও যে, অন্থমানেরই অন্তর্গত তাহা স্পষ্টই দেখা যায়। শাক 
প্রমাণের তাৎপধ্য আগ বাক্যে বিশ্বাম। কিন্তু কোন, বাক্য বিশ্বাস- 
যোগা আর কোন্‌ বাক্য বিশ্বাসযোগ্য নয়, তাহার প্রমাণ. প্রতাক্ষ বা 
ভূয়োদর্শন বই আর কিছুই নাই। অতএব প্রতাক্ষ ঘরাই প্রথমে আপ্ত- 
বাক্ন্তা সিদ্ধ হুয়। তাহার পর একটা অনুমান এইরূপ হয় যে, যে 
বাক্য সব্বস্থলে বিশ্বান যোগ্য, সে এই বিশেষ স্থলেও বিশ্বাসযোগ্য 1 
এইবূপে দেখা যায়, প্রত্যক্ষ এবং অনুমানের উপরেই শা প্রমাণ সর্তো- 
ভাবে সংস্থাপিত। সুতরাং উহ্বার শ্বতগ্রতা স্বীকার না করিলে ধে, 
বিচারে দোষ হয়, এত নহে । আব্ধর দেখ! যায় যে, অনুমান গ্রমা- 
ণ9 ব্যাপ্তিজ্ঞান সাপেক্ষ এবং ব্যাপ্তিজ্ঞান ভূয়োদর্শন বা! প্রতাক্ষ জরনিত। 
অভএব অন্ুমানও প্রন্তাক্ষ হইতে স্বতন্ত্র নহে। ফলকথ! সকল প্রকার 
প্রমাণের প্রতাক্ষতন্ত! অতি বিস্পষ্ট এবং তাহা আর্ধা দার্শনকেরাও 
স্বীকার করিতেন। শুদ্ধ তাহাই স্বীকার করিতেন এমত নহে, তাহারা 





* প্রতাক্ষ মিতি চার্বাকাঃ, অন্থমিতি রপীতি কাশাদবৌদ্ধৌ, উপ" 
মিতি রপীতি নৈয়ায়িকৈকদেশিন:, বো পীতি নৈয়াগ়িকাঃ, অর্থাপত্তি 
রপীতি প্রাতাকরাঃ, অগ্গপলন্ধি রপীতি ভা'্রবেদাস্তিলৌ, দান্তবিকৈভিহ্কাব- 
গীতি পৌরাণিকাঃ, ছেষ্টাগীতি তাস্ত্িকাঃ। স্ 
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ইহাও মনে করিতেন যে, যে প্রমাণটী প্রতাক্ষ হইতে বত দূরবর্তী 
সেটা তত অল্পলল, এবং তাহা বিষয়বিশেষেই নিবন্ধ । সকল প্রকারি প্রমাণ 
সমপরিমাণে সবল নহে) | 

উল্লিখিত বিভিন্ন গ্রামাণগুশি অষ্টম সংখা পর্যাস্ত যে ভাবে পর পর 
উক্ত হইয়াছে, তাহাতে উহ্বারা যে ক্রমশঃ হীনবলরূপেই এবং বিষয় 
ভেদেই গ্রাহ্য এইপ্ধপে শাস্ত্রকারদিগের প্রতীত হইয়াছিল, তাহ! আর 
বলিবার অপেক্ষা করে না। নবম প্রমাণ “চেষ্টা” ব! স্পন্দন সম্বন্ধে এই 
কথ বলা যায় যে উহা প্রথম প্রমাণ প্রত্যক্ষেরই অস্তভুতি। * 

কিন্তু যদিও মূল দার্শনিকিগের বিবেচনা এইরূপ যথাযথ হইয়াছিল বোধ 
হয়, তথাপি তাহাদিগের পরবর্তী টীকাকার এবং নব্য ব্যাথ্যাতৃগণ যেন 
বিভিন্নসংজ্জক প্রমাণগুলিকে পরম্পর স্বতন্ত্র বপিয়াই মনে করিয়াছেন। 
স্টাহার! প্রত্যক্ষের বিরোধী প্রমাণকেও গ্রহণ কৰিভে স্তেষন সন্কৃচিত 
হয়েন নাই। 

সাধারণতঃ ইউরোপীয় দ্ার্শনিকেরাঁ ওরূপ করেন ন। গ্রক্কতরূপ 
প্রতাক্ষের বিবোধী কোন প্রমাণই তাহার! প্রমাণ বলিক! স্বীকার করেন 
মা। অপর একটী রূপেও ইউরোপীয় পণ্ডিতবর্গ প্রত্যক্ষের প্রতি 
সমাদর প্রদর্শন করেন। তীহা'র1 সামান্ত ইন্জ্িরবোধকেই প্রতাক্ষ বলিয়। 


* পুর্বকালে গঞ্চেন্দ্রিয়ের অতিরিক্ত ষষ্ঠ ইন্রিন্বকণে ইহার গণন! হয় 
নাই। এইজন্য প্রতাক্ষের মধ্যে গ্রহণ ন। হওয়াতেই উহ তান্ত্রিক মতবাদি- 
গণ কর্তৃক স্বতন্ত্র প্রমাণ বলিয়। সর্বশেষে উক্ত হইয়াছে, বোধ হয়। ফলতঃ 
আকাশ, কাল, শক্তি, অহং, এই চারিটী বোধ ইউন্দরিয়াতীত বলিয়! বে 
গোলযোগ হইয়া! আছে, যদি শারীর চেষ্টা সপ্পাদনকে পূর্ববাবধি পঞ্চেক্িয়ের 
ন্যায় বোধের একটি শ্বতন্তরপথ বলিয়। ধরা হইত, তাহ! হইলে সেরূপ 
গোণযোগ হইত না। এ গুলি লইয়। কি এদেশে কি ইউরোপে অনাধীরণ 
কষ্ট কল্পনা এবং অদ্ভুচ করনা সকল হুইয়াছে। ২, 


১২৪ সামাজিক প্রবন্ধ । 


গ্রাহ্থ করেন লা*। যেমন মোকদমায় সর্ধপ্রধান সাক্ষীর একটামান 
কথ শুনিয়াই মীমাংসা করিলে অর্থাৎ তাহাকে বিশেষ করিয়া! জিন্ঞাস! ন! 
করিলে এবং অন্ত সাক্ষীর কথার সহিত মিলাইক়া! ন! বুঝিলে বিচার ঠিক হয় 
না, সেইরূপ জ্ঞানের মৌলিক এবং সর্ধপ্রধান প্রমাণ যে প্রতাক্ষ, তাহাকেও 
বিশিষ্টরূপে জিজ্ঞাস! করিয়। এবং পূর্ব সিদ্ধান্তের সহিত মিলাইয়া লওয়। 
আবশ্যক। 

ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিকের! এই কার্যে অভিশর পটু । উষ্থীর! সর্বদা 
সমূহ ঘত্ধে প্রত্যক্ষরূপ সর্ধপ্রধান সাক্ষীর গানে তৎকর্তৃক বক্তব্য সমস্ত 
কথা শুনিয়া লয়েন, এবং বন্প্রকারে তাহার প্রতি জেয়। করেন। 
এই কার্ধ্যপ্রণালীকে পরীক্ষা-বিধান বলে। ইছাতেই গ্রত্যক্ষের স্থানে 
গ্রক সছত্তর প্রাণ্ি হয়, এবং ইহ! হইতেই ট্ৰজ্ঞানিকতা জন্মে। 
ভারতবর্ধীয়ের! বাহা প্রাগতিক ব্যাপারে ইউরোপীর়দিগের অপেক্ষা! শবঙ্প- 
তর পরীক্ষা বিধান করিয়াছেন, কিন্তু আন্তর্জাগতিক ব্যাপার মম্বন্ধে 
তাহাদের পরীক্ষা বিধান অধিকতর হইয়াছিল সন্দেহ নাই। তাদৃশ 
পরীক্ষাবিধান হইতেই হঠযোগ' এবং রাজ্যোগের সুত্র সকল আবিষ্কৃত 
হইয়াছিল । ধাহার! ওগুলিকে কাল্পনিক বলিয়! অশ্রদ্ধ1! করেন তাহার! 
অভিজ্ঞতার সন্ধীর্ঘতা প্রদর্শন করেন মাত্র। যোগ সাধনাতে প্রতাক্ষ 
প্রমাশেরই অনুশীলন হয়। 

প্রকৃত বৈজ্ঞানিকতার অভাস্তরে আর একটা কুজ্জতর বিষয় আছে। 
সেটাও প্রত্যক্ষ প্রমাণের গ্রক্কাতিনি্ | প্রত্যক্ষ কার্ধ্যটী নিভাত্ত অবি- 
মিশ্র সরল ব্যাপার নহে । যেমন ভক্ষ্য গ্রহণ হইতে ভক্ষিত পদার্থের 


* আমাদিগের দর্শনশাস্ত্রেও সামান্য ইন্জিক়্রোধে এবং প্রকৃত 
্ত্যক্ষে ভেদ করা! আছে। কিন্তু তাহা ইটা বিশেষণ ছার! কর হই" 
কাছে । - সামান্য প্রতাক্ষকে পনির্বিকল্প প্রতাক্ষ*: এবং প্রকৃত গ্রত্যক্ষকে 
পিবিকজ প্রত্যক্ষ” বলা হটয়াছে। 4 
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শোধিতে পরিণতি পর্যন্ত বহুবিধ শারীর কার্ধ্য হইয়া থাকে, সেইরূপ 
প্রত্যক্ষের প্রারস্ত হইতে তঙ্জনিত ভাবাদির উদ্বোধ পর্যাস্ত বহুপ্রকার 
মানসিক জিয়ার সাধন হয়। খাঁদাত্রব্য মুখবিবরস্থ তইলেই খাওয়া হয় 
না উহ্থার চর্বণ, লাঙ্গামিশ্রণ এবং উদরস্থ হওয়া আবশ্যক । বন্কও 
ইন্জ্িয় সন্ষিক্ট হইলেই প্রত্ন্সীতৃত হয় না। উঠার ইন্দরিয়্গোচরক্ 
এবং উহার দেশকালাদি সম্বন্ধে অবস্থান, পরিমাণ প্রভৃতির অনুভব 
সহকৃত চিত্তগামিত্ব সম্পন্ন হওসা আবশাক। এই চিত্তগামিত্বের 
কার্যগুলিকেই মনোযোগ বলে; কারণ, এ কার্ধ্যগুলির দ্বারা ইন্দ্রিঃ- 
বোধের সহিত মানসিককার্ধের সংযোগ বুঝীয়। তাঞ্চার পর, যেমন খাদা- 
দ্রব্য পাকন্থলী এবং অন্ত্রের মধাদিঘ্না যাইতে যাইতে উহ্বাতে শরীরস্থ 
নানা প্রকার রসের সংযোগ হয় এবং উহা? ক্রমশঃ কাহার সহিত 
সম্মিলিত কাহার হইতে পৃথক্কৃত হুইয়। সর্বশেষে শোণিতরূপে নিঃহ্ত 
হয়, যেইনূপ ইন্জ্রিথলন্ধ বিষয় চিত্তস্থ হইয়া পূর্বস্থৃতি প্রভৃতির যোগে 
সমষ্টীককৃত এবং বাঠীকৃত হইতে থাকে এবং পরিণামে ভাবরূপ ( বৌদ্ধেরা 
ইহাকে বিজ্ঞান বলেন) ধারণ করে। শারীর কার্ধ্যটার নাম পরিপাক, 
মানস কার্ধাটীর নাম জান-লাঁত বা ভাবগ্রহ। এইরূপে ভাবিয়া দেখিলেই 
ুঝা যাইবে যে, শোণিতও যেমন ভক্ষিত দ্রব্য হইতে পৃথক্ভৃত, সেইরূপ 
ভাবগুলিও তাহাদিগের উদ্বোধক বাহা বস্ত্র হইতে পৃথকতৃত। শোগিতেও 
ঘেমন শরীরজ্জ রস অনেক মিলিত, €সইরূপ মনোভাবেও মানস ধর্খের যথেষ্ট 
বিমিশ্রণ। প্রত্যক্ষ ব্যাপারটা ভাবের উদ্বোধক মাত্র, উহা স্বয়ং ভাব লহে। 
ভক্ষিত দ্রব্যও শোগিত ক্লননের উপযোগী, উহ! শ্বয়ং শোঁণিত নয়। 

এইন্ধপে প্রত্যক্ষীতৃত বস্ততে : এবং তৎকর্ডক উদ্ধদ্ধ মনোভাবে ষে 
পার্থকা, তাহ! ইদানীস্তনকালে "ভারতবর্ষে স্থপরিস্ক,টরূপে বিবেচিত না হও. 
সার, পদার্থবোধ সম্বন্ধে এক প্রকার দোষ জদ্মিয়াছে-_যেন ভাবের সহিত 
দ্রব্োর গোল বাধিয়! গিগ্সাছে। ইউরোপেও অন্তরূপে গোল বাধিয়। মন্সোভার 
সংঘটনে ষনের যে ক্কার্ধযকারিত। আছে, সমুদায়ই যে উত্জিয়.গোচরত্ব মাই 
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নহে, এই তথোর অনেকট' বিস্থৃতি হইয়াছে । শেষের দোষটা আধ্যাত্কিক 
জ্ঞানগাভের ব্যাঘা তক "হইলেও উহ বাহ বৈজ্ঞানিকতাঁর তত হানিকর হইতে 
পারে না। প্রথম দোষটা বাহা বিজ্ঞানের হানিকর। শেষোক্ত ভ্রমসব্বেও 
বাহ বৈজ্ঞানিক তখোর আবিষকরণে সামর্থ থাকিতে পারে; কারণ উহ 
ভ্রবোর স্বরূপাণ্ুভতির ব্যাঘাতক হয় না। প্রথম দোষে দ্রবোর শ্বরূপাঁ 
ভূতির ব্যাথাত হইয়া মনোমধ্যে ষেন স্বপ্রময়তার একটা ছায়া পড়িয়া! যায়। 

এই প্রবন্ধের পরিসমান্তিতে বক্তব্য এই যে, বৈজ্ঞানিকতা বলিলে 
মনের এমন ভাবটী বুঝিতে হয়, যাহাতে__ 

(১ প্রতাক্ষ সকল প্রমাণের মূল বলিয়! স্বীরুর্ত। 

(১) প্রতাক্ষের সহিত মিলাইয়! গ্রমাণাস্তর গৃীত। 

(৩) প্রত্যক্ষ প্রমাণ সমগ্রভাবে গ্রহণের জন্ত পরীক্ষ1-বিধানের 
আবশ্যকতা শ্বীকৃত। 

(৪) ব্যবহারিক বিষয়ে যেরূপ হওয়া! মাবশ্যক সেইরূপ. বৈজ্ঞানিক 
বিঢারে ভাবপদার্থে এবং দ্রব্য পদার্থে বিবেক সংরক্ষিত । 

এইরূপ মনের ভাব এতদ্দেশীয় পঞ্ডিতবর্গের মধ্যে সংরক্ষিত না হওয়ায় 
আমাদিগের বাহাবিজ্ঞান শাস্ত্রের অধিকাংশেরই উন্নতি বহুকাল হটতে স্থগিত 
হইয়া গিয়াছে এবং উল্লিখিতরূপ বৈজ্ঞানিকভাঁব উদ্রিক্ত হওয়াতেই নবা 
ইউরোপীক়দিগের মধ্যে বাহ্যবিজ্ঞানের উৎকর্ষপাধন হইতেছে। 





পাশ্চাত্যভাব-_বৈজ্ঞানিকত1। 
(২) 
প্রত্যক্ষের এবং তাহীরই অঙ্গীভূত পরীক্ষা-বিধানের সহিত নিরন্তর 
ঘনিষ্ঠ সংক্রবাঁধীন বৈজ্ঞানিকদিগের বুন্ধিবৃত্তির সাধারণতঃ কয়েকটা লক্ষণ 
জন্মিয়! থাকে । তাহার ছুই একটীর উল্লেখ কর! আবশ্যক । 
(১) প্রত্যঞ্ষলন্ধ জ্ঞান অতি সুম্পষ্ট হয়। উহা! মধ্যান্ত শুর্যোর 
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আলোকে দৃষ্ট বস্ত্র স্তায় অগচ্ছায়াবিহ্ীন হইয়া থাকে । প্রতাক্ষ দ্বার! 
যার অবগতি হয়, তাহাতে সনোহের স্থল নাই বলিয়াই ধাঁরণ। হয়, অর্থাৎ 
সমুদায়ই পরিষ্ণার এরং পরিস্ফুট ভাবে বুঝিলাম কলিয়া মনে হয়, সুতরাং 
কল্পনাবলে বুঝবার প্রয়োজন থাকে ন!। এইরূপ অভ।াঁসবশতঃ বৈজ্ঞানিক 
তাঁবাপন্ন পুরুষ যাহা বুঝেন, তাহা পরিষ্কার এবং পরিস্ফ,টরূপেই বৃণ্ঝবার 
চেষ্টা করেন।. একটা কিছু যেন জানিলাম মনে করিয়। তাহার মনের 
তৃপ্ডি হয় না। 

(২) প্রত্যক্ষ গ্রামাণে বিশেষতঃ তাহার অন্তর্গত পরীক্ষাবিধানে বস্তর 
সহিত সম্বন্ধট! অতি ঘনিষ্ঠ হয়--উহার অন্তর্ভাগে দৃষ্টি সধশালিত হয়, উচ্ধার 
গায়ে হাত দিয়া নাড়া চাঁড়। হয়। তাহাতে ফে শুদ্ধ বস্তগ্রহই উত্তমরূপ 
হয়, এমত নছে, উহার অভান্ত্ররে কোন কিছু লুক্কারিত ভাবে রহিল, 
এরূপ ভাবনারও অবসর হয় না। ন্ুতরাং কল্পনাশক্তি-সংযত হইয়। 
পড়ে। 

(৩) প্রতাক্ষ প্রমাণটা মূলতঃ বর্তমান লইয়া! থাকে । বর্তমানের, 
ভূত এবং ভাবীকে আকর্ষণ করিবার শক্তি আছে। ইহ! হইতেই মূলতঃ 
প্রাকৃতিক নিমের বোধ জ্ন্মিয়া যায়। যাহা এখন দেখিতেছি, পর্বে 
এবং পরেও তাহাই ছিল এবং থাঁকিবে--এইরূপ সাদুশ্যোপলদ্ধি হইতে 
কার্ধয-জগত থে নিয়মের অন্তভূতি এই জ্ঞানটি জন্মে। এই জন্য নিয়মাবধারণ 
কর! বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির প্ররুতি। 

(৪) নিরমাবধারণ প্রবণত1 হই আর একটা শুভময় ফল জন্মে। 
প্রক্কৃতির শক্তিগুলির সহিত সমধিকপরিচয় হয়। তাহাতে ভীতির ন্যুনতা 
হয়) এবং পরিণামে এমন একটা বিশ্বাস জন্মিয়া আইসে যে, মানুষ আপনিই 
আপনার সুখ ছঃখের কর্তা হইতে পারেন । 

কথার অধিক বাছুল্য না করিয়া উল্লিখিত কপ্পেকটাকেই বৈজ্ঞ/নিকতার 
লক্ষণ বপিয়া গ্রহণ কর! যাউক। অর্থাৎ সামানাতঃ মনে করা যাউক.ষে, 
বিজ্ঞানের প্রকৃত শিক্ষায় বস্তরগ্রহ পরিস্কট না হইলে সস্থোব হয় না; 
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কল্পনাশকি সংখ হয় ) নিকমাবধারণে বিশিষ্ট প্রবণতা জন্যে এবং টেরি 
বর্ধিত হইয়া উঠে। 

বুদ্ধি বৃত্তির এইরূপ শিক্ষা হইলে চিত্তেরও কতটা বিশিষ্টতা র্ 
যাহা তাহাতে বিশ্বাস হয় না, দ্রবাগুণে হইল অথবা কালমাহাত্মো হুইল 
অথবা দেবাবি9ভাঁসে হইল এরপ বন্ধ কারণের কল্পনাও হয় না, আর অস্ভুত 
রপাশ্বাদনের হ্খান্থতৃতিও অতি গ্রবলা হইয়া থাকে না, এবং শ্বাবলঙ্বন- 
জনিত সাহসিকতা বাড়ে। বৈজ্ঞানিক চিত্তের এই গুলি অতি নুম্পষ্ট 
লক্ষণ। 

বৈজ্ঞানিক ব্ধিষৃত্তি এবং চিত্বধৃত্তির এই সফল লক্ষণের 
পর্ধ্যালোচনা করিলে ম্পর্টই দেখা হায় যে, এ পর্য্স্ত কোল দেশে বা কোন 
কালে উ নকল লক্ষণপূর্ন কৌন জাতিসাধারণ পরিণৃষ্ট হয নাই । অশিক্ষিত 
প্রাকৃত লোকেরা চিরকালই এবং সর্বত্রই হুুকে ভুলে, অধথা স্থলে বিশ্বাস 
স্থাপন করে, এবং যাহা! কিছু অসাধারণ এবং অদ্ভূত, তাহার চিস্তাতেই বিশেষ 
ছুঃখী, স্থধী, ভীত বা আনন্দিত হর, আর অনুষ্ট কারণাদির ধ্যানে রত হয়। 
ভারতবর্ষের ছোট লোকেরা বিশ্বাস করিতে না পারে, এমন আশ্র্ধাজনক 
খ্যাপার ত কিছুই নাই বলিলেই চলে । অনধিক কাল গত হইল, ইংলণ্ডের 
মধ্যেও প্রিন্স নামা এক ব্যক্ি প্রাহুরভত হইয়। প্রচারিত করিয়াছিল যে, 
সে খৃষ্টা্ ত্রিদেবের মধ্যে পিতৃদেবের সাক্ষাৎ অবতার । ত্রিশ হাজারের 
অধিক ইংরাপ্গ এ কথার বিশ্বান করিয়। তাহার শিষ্য এবং আল্ঞাব 
হইয়াছিল । হ্কান্স দেশে প্রতি দশখানি গ্রামের মধ্যে এমন একটা গ্রাম 
পাওয়া যায়, যেধানে দেবান্ুগ্রন্থ নিবন্ধন কোন কুমারী বা অপর ব্যক্তি. 
গায়ে ছাত বুলাইয়া অথবা দৃষ্টিমাত্ প্রদান করিক্ব! রোগীদিগের অতুযুৎকট 
রোগ শান্তি করেন। জর্মমণির মধ্যে এখনও ভাকিনীর নজর দোষে গীড়ার 
প্রাছুর্ভার হয় বলিয়া লোকের বিশ্বাস আছে, স্থতরাং ঝাড়ান মন্ত্রাদির 
প্রয়োগও আছে। রি 

এই দকগ উদাহরণ প্রদর্শনের তাৎপর্য এক্ট যে, কোন দেশে বৈজ্ঞানি- 
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কাতার গ্রকৃভ আবির্ভীব বুঝিতে হইলে সেই দেশের শিক্ষিত সম্্ারায়েরই 
বুদ্টি এবং চিত্বৃত্তি পরীক্ষা করিয়! তাহা বুঝিতে হয়_অশিক্ষিত প্রারুত 
. জনগণ সরল দেশেই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক ভাবের বহ্িভূতি হট্য! 
খ্কে |. ভারতবর্ষে শিক্ষিত সম্প্রদায় তিনটা । এফ, সংস্কচজ্ঞ পার্িত- 
মগুলী,অপর, আরবী ফারসী অভিজ্ঞ মৌলবীর দল, তৃতীয়, ইংয়াঞ্ী 
শিক্ষিত নব্য সম্প্রদায় । গ্ুথমোক্ত ছুইটী সম্প্রদাক্ষের মধ্যে বৈজ্রানিকত। 
আছে কিনা, তাহ! এস্কলে বিচার্ধয নছে। যদি থাকে, তাছ। ইংরাজী 
শিক্ষা, বা ইংরাজ সংঅবের শুণে হয় নাই । 

ভারতনর্ষের ইংরাক্ধী শিক্ষিত দগের লোকের. কি নী ইংরাজী 
শিক্ষ' লাত করিতেছেন, তাহাই প্রথমে বিচাধ্য | যদি-তাহাদিগের, শিক্ষার 
রীতি এমত হর যে, তণ্থার! বস্তবোধ এবং ভাবসংগ্রহ সুপরিষ্ক,ট হইয়া 
উঠে, তবে প্র শিক্ষা বৈভ্রানিকতা। জননের অগ্তুকুল বলি -গ্রণ্য হইতে 
পারে। দেখা যাইতেছে ষে, এখানকার লোকের। অতি টশশবাবধি, অতি 
কঠিন এবং বৈয়াকরণ নিয়মে অনন্স্ধ প্রায় বিজাতীয় ইংরাজী ভাষার সঙ্গলা 
শিক্ষালাভ করেন। : মাতৃভাবার শিক্ষায় বন্তজান যেমন পরিষ্ফট হয়, 
বিজাতীয় ভাষার শিক্ষায় কধনই তেমন হইতে পারে না।. ভিগ্লদেশ প্রণীত 
রথে সর্বদাই এমন দকল পদার্থের নামোল্লেখ, থাকে, . যাহ পাঠকবর্গের 
কখনই ইন্তরিয়গোচর হয় ন।. ইগ্ডিয়। গরর্ণমেন্ট কোন সয়য়ে বলিয়াছিলেন 
যে, বে সকল ইংরাজী পুস্তক এখানকার . বিদ্যাগীয়ে বাবলত হইবে, সেই 
খুলি হইতে এতদ্দেশে অপ্রচলিত *বং .পোকের. অপরিজ্ঞাত বস্ত মমণ্ডের 
নাম উঠাইয়! দেওয়া ভাল । কিন্ত শুঙ-ক্সপরিজঞাত বস্তর মামই হে 
বিদেশী্ভাষার পুস্তকে খাকে, তাঙ্কা নহে। প্রচলিত বিজাতীয় -ভোাবও 
ব্ধে্ট থাকে, মে ভাবগুলির সমগ্রন্নপে পরিগ্রহ হইতে পারে না। 
কারণ পিড় মাক্ষ প্রভৃতির কথোপকখন!দিতে ত্ী সকল ভাবের সংশ্রব 
নাথাকার, সে গুলিও ছাব্রম গুলীর পক্ষে. অপরিজ্ঞাতগ্রায় খাকিরা হায়। 
পুস্তকে পঠিত ভবের সহিত বাছিরের কথার মিল দুষ্ট হয় না| এই জন্ত 

৯৭. 


- বঙ্গদ্লণীয় শিক্ষাপিভাগের ফোন ফোন কির্পচীরী ফোন সময়ে ইচ্ছ। 


করিয়াছিলেন যে, ই*রালীর শিক্ষা নিতীস্তর শৈশবে আর নী ইউর 


প্রথমে মাতৃভাষা উত্তমহীপে শিক্ষা হয় এবং ইংরানী শিক্ষা প্রবর্ঠিত 


এইবার বয়স হইলেও কিছুকাল ইতরীর্জীর ভাষা মাত্র শিক্ষিত তয়, অপর 


' সকল বিষয় মাতৃষাঁষাতেই শিক্ষিত হইতে থাকে । কিন্ত ই চেষ্টা সফলা 


হয় নাই। না হইবার কারণ এই বে, এখনকার ঈংগীষ্গী শিক্ষিত অনৈকেই 


' ভাষিয়াছিলেন যে, ওযপ ফরিলে ইংরাজী শিক্ষা মাতার আক হইবে এবং 


উংরাপ্ীর উচ্চারণ সদোষধ হইবে। অতি শৈশবে ইংরাতী না ধরাইলে 


: ছেলের প্টংপ্টী ইংরাদী হইবে না! অত এব ইতরাজী শিক্ষিত মবাসম্প্রদায়ের 
_ লোকগুলির বাল্যাবদিই স্থপরিস্,টরূপে বস্ত এবং ভাব গ্রহণকব। 'অমভান্ত। 
' উষ্ঠীর! যাহা কিছু শিখেন, তাহার কিযস্তাগ আন্দাজি বুঝিয়াই রাখেন। 


- এইটী বড়ই ঝুমভ্যাস এবং ইহা বৈজ্ঞানিকভা গ্রান্তির পরম অন্তরায় 


« সাহার পর, ধযোধিক্ক হইলে কালেজগুলিতে যে শিক্ষা হয়, তাহাতেএ 


না 


'বৈজ্ঞানিকতার বিশেষ সঙ্থায়তা করে না। এখানকার  কালেজগুলিতে 
ংলপ্ডের বেদ্বিজাদি বিশ্ববিদ্যালয় হইতে আসিয়া ধে সকল বাক্কি অধ্যাপক- 


: তীয় নিযুক্ত হয়েন, তাহারা অধিকাংশই বিজ্ঞানবিদ্যায় তেখল বিদ্যাবান 
' লঙ্কেন। যদিও কেহ কেহ গণি নিদ্যায় মনা না হয়েম, তথাপি পরীক্ষা- 
- বিধানকার্ষো পরার কেহই পটু নহেন। পরীক্ষাবিধান বাতিবৈকে বিজ্ঞানের 
- শিক্ষা বিড়শ্বনাগার ।: শিক্ষার অবস্থা এইরাপ হওয়াতে অহীত ইউরোপ 
 শির্ঞানের স্ৃরগুলি: বার্ষিক পরীক্ষার সমর পর্বীপ্ত কষ্ঠস্থ খাঁকিতে 
: পাবে, কিন্তু বৈজ্ঞানিক অন্তটটি 'জন্মিতে পারে না। বিশেষতঃ এদেশে 
" বিজ্ঞাম-প্রহথত শিল্পাদির জল ক্ষারিখীনাও নাই বলিলেই হয়। 'ক্ুতরাং 


নৈষ্রানিক তখোর' এবং সেই তোর প্রক্কোগজাত বস্তুর প্রতাক্ষ কি 


" কালেজে, কি বাছিরে, কোথাও হয় না পুস্তকৈ পঠিত বৈজ্ঞানিক কখাশুলি 
বখথাদাধা অনুভব করিয়াই বুঝতে এবং কণ্ঠস্থ করিয়া রাষ্জিতে হয়। ফল 
- কখা, ইউরোপীয় পুস্তক এবং ইদরোগীগ় শিক্ষকের বাফোর উপরেই নির্ভর 


করিয়া! এতাঙ্ছলীএদিগর উউচকাগীর নিজ্ঞাল মিঞা ইলা আজ 


পাশ্চাত্যভাব-বৈজ্ঞানিকতা |... ১৩১. 


ফলও তনুর? হয়। ইউরোপীয় পুস্তকাদির বাক্যই আতকাকা- বলিয়া. 
পরিগৃহীত, রষ্ঠস্থ, এবং. ক্রমে, হাযখতগ্রায় হইয়া যার সুতরাং বুদ্ধি. 
এবং চিনতবৃত্বির প্রতি বিজ্পানাসুনীলনের যে বিশেষ গ্রভাব আছে, তাহা: 
অতি কদাক্রাতেই দেখিতে পাওয়া যায়। তবে সামান্ততঃ বিদ্যা চর্চার 
ফে সাধারণ ফল. তাজ ইংরাদী-শিক্ষিতেও ফলিত হইয়া থাকে । সাংস্কতাক্. 
পর্থিতের এবং আবরিতে কতবিদ্ণা মৌলবীর, অশিক্ষিত: এাক্কৃত জনসমুহ - 
হইতে-ফে প্রতেদ, ইংরাজী শিক্ষি তদিগের ও.ভাহা কিরৎপরিমাণে হইয়া থাকে," 
এবং ভূগোব ইতিহালাদি পাঠ মিবন্ধন' একটু কুপম্তুকতাও নুন হয়, - 
কিন্ত বিজ্ঞান চর্চার বিশেব.কোন ফলই ফলে না। ইউরোপীয় বিজ্ঞান চষ্চার, 
বেগুপিভিত্তি এখানকার ইংরাছা শিক্ষায় গে ভিত্তিগুলির অভাব । বস্তগ্রহের « 
উপার নাই, তাবের পরিস্ফ,টত। জন্মাইবার হত্ব নাই, পরীক্ষাবিধান নাইস 
সংস্কৃত এরং আরবীয় ব্যাকরণের গতর এবং পদ সাধন, প্রক্ষিয়ারই অনুরূপ, 
কতকগুলি গ্রান্ধৃতিক. নিষ্কমের নাষ এবং তাহাদিগ্নের ব্যাধ্যা শুন! হয়; 
মাত্র। এক্নপ শিক্ষান্থ বৈজ্ঞানিকত। জন্মিরে কেন? | 

- তবে কি ইংরাজীশিক্ষিত এবং শ্বদেশীয় বিদ্যার শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে 

কোন প্রডেদ হয় নাই? 'হইগাছে। কিন্ত সে গ্রতেদ বুদ্ধি এবং চিত্রবুৃতি 
সম্বন্ধে নয়_শাৰ প্রমাণের ভেদ সম্বন্ধে। পূর্বের ছিল, দেশীয় শাস্ত্রাদি আপ্র 
ঝ/কা,.এখন হুইক্াছ্ছে, ইউরোপীয় শান্্রাদি আপ্তরাকা। ইউরোপের বাহ 
বিজ্ঞান শাত্র গনি প্রেশীগ. বাহ রিজ্ঞান সম্বন্ীক্ শান্তর যাহা.কিছু আছে, তাহ, 
অপেক্ষা, উত্তর, প্রণাধীয়প্পুর। আমরা সেই. উংকষ্টতর বাহ বিজ্ঞান". 
শাঙ্ছের, ত্র গুপি অভ্যাদ করিতে পাইয়াছি।. অথবা:প্রকৃত বাহৃবিজ্ঞ/নের,: 
কতকগুপি গল্প শিখিঝাহিনাত্র। যদি তাহ। হইতেই কোন কালে হে » 
জন্মিরে, এবপ বল! যায তাহাতে আপত্তি করিবার; প্রশ্ন নাই .. 
ব্ৈজানিরুতা, স্বন্সিযাছে ব1 জল্মিতেছে, একপ মনে করা বিষম অক)... ::-.: 

. একবার, মনে.করিতা দেখা য়াউক আমাদের | ইংরানী শিক্ষিত রা. 
জত স্মতখো অঞয,বেধ করিয়া মধ্যে মধ্যে মতিয়া থাকেন) ইহারা, বহর 
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১৩২ সামাজিক প্রবন্ধ | 


সহজ প্াঞ্চেট হস্ত ক্র করিসা সেই যন্ত্র যোগে সত্য আবিষ্কারের চেষ্টা 
করিক্মাছেন--ইহারা যেখানে পাঁচজন একত্র হইগ্সাছেন, সেই খাঁলেই.স্পিরিট 
নাগাইবার জনা টেবিল ঘেরিক়া বশিয়াচ্ছেন-__ইহার। ইংরাজীভাহার খাক্মিতা- 
সম্পন্ন বাক্তিকে ঈশ্বরের পুত্রবিশেষ বলিয়ও মনে মনে স্বীকার করিয়া 
কেধল ইংরাজের নিকট লঙ্জ! পাইবার ভয়ে সেই কথা! মুখ ফুটিয়া বলিতে 
পারেন নাই ।--ইহীর! ইউরোপীকের ধরে লিঙ্গশরীরী তিব্বতীয় মহাস্মাদিগের 
আবির্ভাবের কথা ইউরোপীয়ের সুখে গুনিয়। বিশ্বাস করিয়াছেন 
ইস্থীরা দেশী হাতচালা : ছাড়িয়া বিলাতী হাতচালা ধরিয়াছেল, ইহারা 
দেশী ভূত ছাতিক্া বিলান্তী ভূত লইয়াছেন। ইহার! দেশী অবতার ত্যাগ 
,ফরিক়! বিলাঁতী অবতার গ্রহণ করিতে উদ্যত হইয়াছেন । সকলেই 
এইবূপ করেন নাই সত্য, কিন্তু প্ুই জন দশজন করেন নাই বলিয়া 
সমস্য সম্প্রদায়ের মুখ রক্ষা হয় না। সংস্কৃত পপ্ডিতদিগের এবং ককৃতবিদ্য 
মৌপবীদিগের মধ্যে প্রা কেছই ওঁ সকল ল হককে যোগ দেন নাই। 1 


শ্পাশপাপীপপি্পীপ্প 


পাশ্চাত্যভাব-_বৈজ্ঞানিকত। | 
নি 

ইংরাৰী শিক্ষার প্রভাবে যে, এভদেশে প্রকৃত বৈজ্ঞানিকতাঁর প্রবেশ 
হয় নাই, তাহা ইংরাজী শিক্ষাপ্রণালীর এবং ইংরাভীশিক্ষিত সম্প্রদায়ের 
গতি মতির পর্ধাযালাচনা হ্বারা হেমন স্ুম্পষ্টরূপে অনুভূত হয়: ' দেশের কৃষি 
শিল্পাদির বর্তমান অবস্থা িচাহান বনি তেমনি টিনা ্রতীত 
হইয়াথাকে । 

স্কৃহি সন্ধে প্রথমতঃ বক্তব্য এই যে, ইউরোপেও কৃষি বিষয়ে হিজান- 
শাস্ের প্রশ্োগ শিল্প বিষয়ের অপেক্ষার অনেক কম। তুমির কর্ষণ, তাহাতে 
জল সেন, বথাকালে তাহার জল নিঃসারণ, তৃমিতে সার যোলন, ভূম্সিতেদে 
সার্কের গ্রভেদ সাখন: এবং ফপগের পরিবর্তন, এইনপ করেকটা। সুগ স্থল 
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কর্ধোই কৃষি বিষয়ে বিজ্ঞানের প্রক্কৌগ হয়) আর হল চালাইবার, 
শসা কাটিবার, নিন্তুয করিবার জন্ত করেকটা কলের, ব্যবহার 
হক়্। প্রথমোত্ত বাপারখুলি ইউরোপেও হয়, এ দেশেও হয়া! ইউরোপে 
যত ভাল রকমে হয়, এখানে তত ভাল হয় না। তথাপি অনেকানক 
বিচক্ষণ ইউরোপীর় পর্যযাটকের মত এইবূপ যে, ভারতবর্ষের কৃষকদিগের 
পক্ষ ইউরোপীয়ের স্থানে শ্বদেশোপযোগী কৃষি সম্বন্ধে নূন কিছুই শিখিবার 
নাই। দেশীর নবা সম্প্রদায়ের মধো এবং নবাগত ইতরোপীয় নীলকর 
প্রস্ভৃতির মধ্যে একটু মতাস্তর আছে বটে। তীহারা মনে করেন যে, 
এ'দেশেও ইংপণ্ডের বাবহাত লাঙ্গলের অনুরূপ লাঙল প্রয়োজনীয়, মনে 
করেন যে, ইংলগ্ডে মৃত্তিকাদি লইয়া পরীক্ষ' করিয়া যেমন বলা হয়, এ 
মাটিতে অমুক অমুক রাসায়নিক পদার্থ এত এত পরিমাণে আছে, ইন্থাতে 
এই এই ফসল ভাল হইবে, ইছাতে এরূপ বা এরূপ সার দেওয়া আবশ্যক, 
এধানেও সেইরূপে কৃষকবর্গের পথপ্রদর্শক কৃষি-বৈজ্ঞানিকের প্রয়োজন । 
কিন্ত শুনা গিয়াছে এবং দেখাও গিয়াছে যে, ভারতবর্ষের গ্রদেশভেদে 
ফেখানে যেখানে মৃত্তিকার গ্রক্কৃতি ভিন্ন, সেই সেই স্থানে বিভিররূপ লাঙ্গলের 
বাবহার চিরপ্রচপিত আছে, আর কৃতবর্্মা কৃষকগুণ পারম্পর্য্যোপদেশান- 
বর্তা হইয়! মৃত্তিকার প্ররতি বুঝিতে বিলক্ষণ সক্ষম এবং তাহ! বুঝিনা 
আপনাদিগের সামর্থানুলারে সারের এবং বীজের ভেদ করিয়াও থাকে । 

তথাপি সৃত্তিকাদির রাসায়নিক পরীক্ষাবিধীন হইলে যে ভাল হপ্প না, 
এমত নহে। কিন্ত তাহা ত করা প্রীয়ই হয় না, এবং যে যে স্থলে পরীক্ষা 
বিধীনে অকৃতকর্্মী ব/ভিগণ তাহা করিয়া কার্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছে, সেই 
খাঁনেই ঠকিয়াছে। আনস্তর দেশর প্রাচীন কৃষকদিগের স্থানে তাহাদিগকে 
শিখিতে হইগ্লাছে, কোম্‌ জমিতে কোন্‌ ফসল ভাল হইবে, কোন্‌ জমিতে 
কোন, সার লাগিবে। বিনি ভাল করিয়া অনুসন্ধান করিবেন তিনিই 
জামিবেন যে, সাধারণতঃ এক্জেশের কৃষিকার্ধযে ইউরোপীয় টজ্ঞানিকত। 
দিলুমাতরও লন্বপ্রবেশ হয় নাই। উদ্যানশোভাজনক ফুল ফলের চারা 
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পরস্তহ করায় এদেশের মালীকা ইংরাদ, মণিক্‌-প্রদ্ভৃতির দ্থানে কিছু কিছু 
শিক্ষাপাত করিয়াছে মাত। 7 11 37 ০ 
. আমাদের বিশেষ প্রয়োজন: ইউনি শিল্প শিক্ষা । আমাদের দুই, 
চারি, জন, য় ইংলগডের কৃষি শিক্ষার জন্য। তাহারা দেশে আমির! . 
প্রায়ই ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হয় |. ৯ বরাত্তা 
বিজ্ঞানশান্রের বিশেষ গ্রভার “কৃষির, হী নহে, শিল্পেরই হিলি 
শিল্প .সম্ন্ফে আদৌ বক্তব্য এই, যে, শিল্প -অতি বহুবিধ যাহ! কিছু. 
উসভোগযোগা, তাহারই সহিত শিল্পের সংলব: আছে। আমাদিগের 
শান্তে শিল্পের নাৎ কলা তাহা চতুঃকরি, একার বলিয়া! নির্দি। 
ইউরোপীন্বের। শিল্পের ছুইটা স্কুল. ভেদ. করেন.। এক গ্রকার শ্ল্ি মনুষ্য, 
শরীরের সাক্ষাৎ উপভোগ্য বস্তজাত প্রস্তত, করণে নিযুজ ১ অপক্ষ 
প্রক্কারের. শিল্প হইতে মানস লুখগ্রদ, দ্রশ্যজাত ও কার্যকলাপ জন্মে। 
প্রথম, প্রকারের, শিল্পকে উপভোগ্য শিল্প, এবং দ্বিতীয় প্রকারের শিল্পকে. 
ন্বকুমার শিল্প * বল যার়। ন্ুকুমার শিল্পগুলিতে উৎকর্ষ লাভ 'ল- 
জদয়জা, এবং ইন্িকপটুতা-মূলক.।. উহাদিগের- লহিত বিজ্ঞান শান্ত্ের, 
তত্তট!, ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নব। এ স্কল-শিলে তারভবালীর অনেরু উললি- 
হটক্সছিল, এখনও. কতরুট। আছে। - পূর্কোন্তির, প্রমাণ, দেশের সর্ধ*. 
হই বিদ্যমান রছিক়াহে, বিশেষতঃ, যে. ভাগে: চিত্র ভাস্বর্মা-বিছ্েষী, 
মুসরূমালদিগের অধিকার. অতিগ্ররল হয় নাই, সেট দাক্ষিণাত্যের 
গাজী, দেবমনদ্দির প্রতৃতিত্ে, তি জাজ্ছ্রযমান৫পেই আ্াছে।, উড়ি-. 
ব্যার। কোণার্ক মন্দিরের .প্রব্তস্তাবশের় হইতে আরম ফারয়া- সেতুবন্ধ ' 
বাম্ঙ্ররা হি এমন. দির. গঠন, খা প্রাঙাদ। এবং, .আস্করী মু, 





, কা, নী, চি ছা, নিন কু কণা, শুট ইজ 
রা ফাইন. আর্ট বঝে।. এ বা পৃ্চকরে. এব শিল্প, 
রাই অভিছিড করা টি: তত সতত ক 
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ধকল জাছে ধে, তাহা লেখিকা! অনেফানেক ইংরাজ বলিধাছেন যে, 
৬ গুলি গ্রীকৃ কারিগর ভিন্ন আর কাছার 'হল্তবিনিশ্বিতি হইতে পায়ে 
সাক বাস্তবিক তী সফল কীর্তি নবা উউর়োপীয় কারিগর়দিগেরও 
“অনারীলসাধা এবং উৎকর্ষসাধা নর। আছুরা নগরের জ্রাস্বক নায়কের 
জ্ীদাঁদ বলিয়। যে সুর ভবনটা বিদামান আছ, তাঁহার সহিত তুল- 
নার আধুনিক 'ইংরাজ এহিনিয়র কর্তৃক দির্টিত পুনা সিহত গণেশ- 
। ধারের গবর্ণমেন্ট হৌল, এবং ইন্দোরের নবরাজ'ভবন 2 চি রা 
| চাঁরক বলিপ্লাই বোধ হয়। 
কিন্তু এই সকল উৎকুষ্ট শিল্পকাধ্যে বিজ্ঞানেক্স প্রভাব তাঁদুশ নহে । 
'উপভোগ্যজ্গনক শিল্পের উপরেই বিজ্ঞানের বিশিষ্টরূপ প্রীভীব। সেই 
গুলির গ্রতিই বস্তের প্রয়োগ হইয়া খাকে। কিন্তু সেই সকল শিল্পজাত 
সম্বন্ধে একটী কথ? বক্তধা এই যে, উত্তম কারিগরের হস্তবিনির্ষিত 
শিল্প হইতে হন্তপ্রহ্থত শিল্প উত্কৃষ্ট হয় না। আজি কালি অনমেকানেক 
ইউরোপীরেরও ইচ্ছা হইয়াছে যে, তাহারা বত জ্রবা সামগ্রীর ব্যবহার 
সঝংরন, তাহার সকলগুলিই যন্বপ্রহ্ৃত না হইয়া! শিল্পদিগের হ্তপ্রহ্থত 
য়), এ দেশেও বীহারা দেশী এবং বিলাতী উভয় প্রকার ঘস্ত্রাদির 
বাহার করিয়াছেন, তাহার। একবাকো স্বীকার করিবেন যে, ন্ত্রপ্রশত 
বিলাসী কাপড় অপেক্ষা হস্ত প্রশ্থত দেশীয় তাল কাপড় শতগুণে উৎকৃষ্ট 
স্থল কথা, হব প্রহ্থত শিল্পাত অল্পধূলা বণিয়াই এত সমাদৃত ।" 











ক কোন: উচ্চপদ্থ ইংরীজ আমার কাছে & কগ। বঠিলে, আম 
তীগাকে বলিয়াছিলাম যে, কুযারসস্তবাদি যে সকল কাবা খরৃস্থ সং্ৃতে 
'বিদামান আছে, সে গুলি কোন্‌ কোন্‌ শ্রীক কবি কর্তৃক প্রণীত হইয়াছিল, 
আতা জানিতে বড়ই কৌতুহল হয়? কারণ ও গুলিরও নির্ধাণ ভণাকী 
ক্সতিশর পঞ্জিপীটা এবং সমীতীন সহদয়তার ও সুফচির বাঞজকণ নত 
নগরের শৈণসবস্ঠটীয সমবন্ধেই কখা উঠিযাছিল । ' 
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যন্্রগাস্থত দ্রব্য অল্পমূল্য হয় কলের সুণে। কলে উৎকৃষ্ট হউক, 
অপরৃষ্ট হউক, যেরূপ শিলপোপাদান প্রদত্ত হউক, যন্ত্রের প্রভূত বলে 
উহা কার্যোপঘোগী হইয়া উঠে। -খপকৃষ্ট- উদ্াদানের .যুলা কম হয, 
এই আগ্ত তজ্জাত ড্রব্যেরও মূলা কম হয়। মুলা নান ছইবার আগার 
কারণ এই, কলের প্রয়োগে মন্ুষোর বল ভল্প লাগে, সুতরাং মঞ্জু 
রির খরচ কম হয়। এই ছুই কারণে খরচের লাখব হয় বলিয়া যন্ত্র 
পরস্থত শিল্পলাত শ্ব্মূলা হয়।_মামাদের দেশে যগ্ত্রর বল গচার 
হইলে ম্জুরদার লোকের কর্ম কমিয়া যাইবে বলিয়া এখন আর শঙ্কা 
করিবার কারণ নাই। বেতেতু এদেশের লোকের! বিলাতী শিল্পজাতের 
আমদানিতে নিষ্বর্দা এবং নিরম্ হইয়া! একমাত্র কৃষিকার্ধোর উপর গিষ 
পড়িতেছে। অতএব" এদেশে কল চলিলে কত্তক পরিমাণে কৃষিবৃত্তির 
'উপর চাপ কমিয়া যাইতে পারে। সুতরাং এ দেশে কণকা রখানা হষ্টয়। 
যন্তগ্রশৃত শিল্পের পরিমাণ বৃদ্ধি হওগ়ার কোন দোষই হইতে পারে না। 
কিন্তু কলকারখানা কয়টা বলিয়াছে ? 

দেশে বৈজ্ঞানিকতার সতা সত্যই প্রবেশ হইলে, এত দিনে ফল- 
কারখানার সংখ্যা এত নান এৰং থে কয়েকটা জাছে তল্মধো দেশীয়ের 
সংখা! এত কম খাকিত না। 

জাপানীয়ের। ইউরোপীয় বিজ্ঞান এবং শিল্প শিখিতেছে। বর্ষে বর্ষে 
তাহাদের শতাধিকসংখ্াক লোক ইউরোপের নানা দেশে এবং জামে 
বিকার গিয়া ও সকল বিদ্যা শিক্ষা করে, এবং শ্বদেশে আলিয়া 
স্বাধীনভাবে কলকারখান। চালায়। ইহার মধ্যে উহার! ছুই তিনটা 
ইউরোপীয় কলের. সংস্কার এবং উৎকর্ষ লাধন করিদ্লা তুনিয়ান্ধে। 
ইউরোপার শ্রীর প্রতিযোগিত! করিয়। উহীরা ভারতবর্ষে আপনা- 
দিগের দিয়াপালাই বিক্রয় আস্ত করিয়াছে। খআমর। যখন জাপানী 
দিগের ন্যায় ইউরোপে গিয়া শিল্প বিজ্ঞান পিখিয় ভ্টাসিতে পাৰিব, 
তখনই আমাদিগের মধ্যে দেশ ছিতকর টংজানিকতার সকার আরম 
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হইবে। এস্থলে বল! আবশক যে, জাপানের ক্ৃষিকার্ধা ভারতবর্ষের 
ফ্কষিকার্যয হইতে বিশেষ উৎকর্ষলাঁভ করে নাই। জাঁপানীয়েরা ফেহুই 
ক্ষিবিদা। শিখিবার নিমিত্ত ইউরোপে যায় না-শিল্প শিখিতেই যা়। 
ইংরাজ সংসর্গে আমাদিগের ধদি কোম বিজ্ঞান যথারীতি শিক্ষা 
হইতেছে এমন হয়, তবে সেটা টিকিৎসা*বিজ্ঞান। উহার অবস্থা কি- 
ব্প তাহা দেখিলেই আমাদিগের মধ্যে যে বিজাতীয় ভাষা শিক্ষার 
দোষে অথবা ক্সনা কারাণ প্রক্কত বৈজ্ঞানিকতার সঞ্চার হইতে পারে 
নাই, তাহা অতি কুষ্পষ্টর্ূপেই অনুভূত হইবে। ভারতবর্ষে আধুর্বেদীয়, 
হাকিমি এবং ডাক্তারি এই তিন প্রকার চিকিৎসা উপিতেছে। তন্মধ্যে 
প্রথম ছুই প্রকার চিকিৎসার কথা এস্লে বিচা্য নহে। তৃতীয় প্রকারের 
চিকিৎসাকেই বিজ্ঞান-মুশক বলা হইয়া থাকে । এবং উহ্াতেই উন্নতির 
সম্ভাবনা শংসিত হয় । কিন্তু আমাদের ইংরাজী-শিক্ষিত ডাক্তরেরা এ পর্্যস্ত 
উছার কিছুমাত্র উৎকর্ষপাধন করিতে পারিয়াছেন কি? দেশে অপর 
ছুই গ্রকার চিকিৎসাপ্রণালী চলিতেছে! তদ্দীরা শত শত স্থলে তাহা- 
দিগের অসাধ্য রে'গেরও প্রতীকার হইতেছে। দেশ মধ্যে অসংখ্া তৈষজ্া 
আছে, যাহাদিগের গুণ ইউরোপীয় চিকিৎসা শাস্ত্রে ব্যাখ্যাত হয় নাই। 
তথাপি কোন একটা স্থলেও কি তাহারা ওঁ গুলির গুণাগুণ প্রতাক্ষ 
করিবার চেষ্টা করেন? ডাক্তার টোয়াইনিং, ওসাগনেসী, ওয়াইজ, এবং 
তাদুশ ছুই চারিজন কিছু করিল্লাছিলেন, দেশীয় ফেহুই উভৈষজ্যাদির গুণ 
পরীক্ষা করিয়া দেখেন নাই। কিন্ত মার্কিণদেশীয় ডাক্তরের! স্বদেশের 
আদিম নিবাসী বর্ধর ইঙিয়ানদিগেরও বাবহৃত ওষধাদি হইতে বহ্সংখ)ক 
ওষধের আবিফীর করিয়া ইউরোপীয় চিকিৎসা শাস্ত্রের উন্নতিসাধন 
করিয়াছেন। অতএব অন্যান্য বিজ্ঞানেরও যেমন নুশিক্ষা। হয় ন' চিকিৎস। 
বিজ্ঞানেরও সেই দশ! হইন্গ। আছে।-__অর্থাৎ উহা দ্বারাও এখানকার শিক্ষিত 
সম্প্রদায়ের বুদ্ধি এবং চিত্তবৃত্তির বৈজ্ঞানিক ভাব প্রাপ্তি হয় না। যেমন 
অন্যান্য বিজ্ঞানেরহুত্র প্রথমে মুখস্থমাত্র হইয়া পরে তাহার স্থৃতি অল্প- 
৮৮ 
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মাত্রাততেই পরিণত হইয়া থাকে, চিকিৎসা বিজ্ঞানও তৈমনি ফ্মশঃ 
ঘৎসামান্ত ব্যবসায় চালাইবার. উপধোগী হইক্লাই থাকে। উহা বৈজ্ঞানিক 
ভাবের জনক হইতে পারে মাই। 

কয়েকটা প্রক্কৃত খটনার কর্থ। বলিতেঠি তাহাতে কি চিকিৎসা বিজ্ঞলৈ, 
ফি অপরাপর বিজ্ঞানে, ঈবাজী-শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে কতটা অনভিজ্ঞতা! 
আছে, তাহা কথঝ্ণ আভীস পাওয়! যাইবে 1 

(১) কোন গৃহস্থের একটী বালিকা আপনার নাকের নোলক 
যাকড়ি শুদ্ধ গিলিয়াছিল। বাটার ডাক্তারকে ডাকা হইল এবং 
কি কর! উচিত গিজ্ঞাপ| করা হুইল। ভাক্তারটা কালেজের পূর্ণ শিক্ষা 
গ্াপ্ত এবং চিকিৎসাকার্যে সুপ্রতিপন্ন। শ্িনি ভাবিয়া চিজিয়! উত্তর 
দিলেন যে, বাঁলিকাটীকে কিছু নাইট্রোমুরিয়াটিক দ্রাবক পান করাইক্সা 
দেওয়া আবশ্যক । বাটীর কর্তী বলিলেন, উহার পেটটা কি কাচের বোতল 
যে, খী দ্রাবকে তাহা নষ্ট হইবে মা। বালিকাটার পরমায়ু ছিল। 

(২) একজম শিক্ষক আপন ছাঞ্জদিগকে বস্থমাজের সচ্ছিদ্রত! বুঝা 
ইবার মময় বলিলেন,--“তোমরা দেখ নাই, ঘরের শার্শির বাহির পিঠে 
বৃষ্টির জল লাগিলে ভিতর পিঠেও কিছু কিছু জলজমাহর। শার্শির মাস 
সচ্ছিদ্র না হইলে কি তাহ! হইত ?+ 

(৩) এতদেশীয় কতকগুণি বড় লোৌক ইলবার্ট বিলের গোলোযোগের 

সমগন কেনউইক্‌ প্রমুখ ইংরাজদি:গর সহিত মিলিয়াছিলেন। তীহাদিগের 

মধ্যে একজন: বক্তা কবিহেন, “যেমন নৌকা হইতে আকর্ধা 
দিয়া টানিলে জাহাঁজট! সরিয়। আইসে, আমর! তেমনি ইংযাজদলকে 
শ্বদপে টানিয়। লইতেছি।” উপমাটী বাঙ্গচ্ছলে বহিলেই প্রকৃত কথা 
হইত। 

(৪) “শীতকালের দিন ছোট হয় কেন?” এশীতকালে পৃথিবীর 
গতি দ্রুত হইর। উঠ, তাই দিন ছোট হুইয়! পড়ে।” ধ“্াতি জ্রত হয় 
কেন?” “কেপ্লরের তৃতীয় নিয়মানুদারে |” 
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্ রঙ 

(৫) ফোন খ্যাতনাম! ব্রাহ্ম বপিক্পাছেন “পৃথবী স্তরে স্তরে 
বিনাত্ত-_ঠিক পিয়াজের খোসার মত। থেখানে মীটি খুঁড়িবে সেই স্থানেই 
সকল স্তর পাওয়া যাইবে। পৃথিবী বে কাহার গঠিত ভূতত্বেই তাহার 
জাজ্দলামান প্রমাণ পাঁওয়! ধাইতেছে।” 

(৬) পিতা সংস্কৃতজ্ঞ, পুত্র ইংরাজী নধিস। পিতা দ্িজ্ঞাসা করিলেন-- 
« বাবা! চশ্ত্র হুর্যোর আকর্ষণেই জোকার হয় সত্য--জোয়ার দিন রাত্রির 
মধ্যে ছইবার হয় কেন?” পুত্র উত্তর করিলেন “পৃথিবী ঘোরে কি না, 
ভাই এরূপ হয়, জোয়ারটাও ঘুরিয়া জাইসে। পৃথিবী বে ঘুরে জোয়ার 
ভাঁটাই তাহার একটা প্রতাক্ষ প্রমাণ ।” পুত্রটী তাছারই পুর্ধবর্ষে বিজ্ঞামের 
পরীক্ষার খুব নম্বর পাইয়। পাস হইয়াছিজেন! 

(৭) একটী সুকুমারী বালিকার বুকে সর্দি বসিয়াছিল) ডাক্তর 
আদির! তাহাকে খানিকট! তু'তে খাওয়াইবার ব্যবস্থা করিলেনে। কেহ 
বলিল, “তু'তে যে বিষ” ডাক্তার বলিলেন “বমি করাইবার অন্ত তৃ'তে 
দ্রিলাষ, উহ পেটে থাকিলে ত বিষ হইবে ।» 

(৮ আর একদিন পিতা পুত্রকে জিজ্ঞাস! করিলেন,__“বাব1। চক্র 
সুর্যের আকর্ষণ বলে সমু্রর জল ফপিয়! উঠিয়া জোস্কার হয়, কারু মগুলেও 
কি এরূপ হয় না ?”” পুত্র বলিলেন "না, তাহ! হয় না”” “কেন ?” পুত্র 
বলিলেন "কোন পুস্তকে এ কথা লেখা নাই 1» 

সত্য কথা, আমাদিগের যে, বিজ্ঞানবিদা স্তাহ। পুস্তকেই আছে, উহ! 
্বারা বুদ্ধি এবং চিত্তের কোন সংস্কার হয় নাই। দেশের উপভোগা 
শিল্পজগাতও সথ্র্ধিত এবং শ্বপ্পমূল্য হইয়। উঠে নাই। আমরা তৎসমুদায় 
অন্ত দেশ হইতে পাঁইতেছি, এবং সকল লোকেই ক্রমশ» একমাত্র তি 
এবং কৃষিব্যবসায়ের উপর নির্ভপ-প্রবণ হুইতেছি। 


১৪০ ইনি রহ 
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ভারভ্ভবর্ষীক্ধ এবং ইউরোপীয় সঙ্গাজগুলির উপাদান ভিন্নূপ। ইউ- 
রোপে যদিও কোন অতি বহুপূর্ববকালে এন্কুইমোদিগের সদৃশ নিকৃষ্ট জাতীয় 
মনুযোর আবাস ছিল এরপ গ্রমাণ হয়, তথাপি প্রীতিহাসিক সময়ের মধো 
তথায় ককেসীয় ভিন্ন অপর কোন জাতীয় মন্ুষ্যের আধিক্াদৃষ্ট হয় না। 
রোমীয়েরা যে সকল বর্ধর জাতীয়দিগকে পরাজিত ফরিদা ইউরোপে 
আপনাদিগের সাম্রাজ্য বিস্তার 'করে, তাহারা সকলেই ককেনীর় বর্ণের মধ্যে 
কেহ বা কেলটীয়, কেহ বা টিউটোনীয় লোক ছিল। রোমীয়েরা নিজে 
কেলীয় আর তাহাদের সাত্রাঞ্জা বিধ্বংসকারী বর্রের! অধিক পরিমাণেই 
টিউটোনীয় ছিল। অত্তএব ইউরোপের রীজ্যগুলি অধিকাংশই মূলতঃ এক 
জাতীয় লোকর আবাস ভূমি। 

সকল দেশেরই সমাঁজ লংঘটনে বিভিন্ন স্তরের বিনিবেশ দৃষ্ট হ। কিন্ত 
ভরেতবর্ধীয় সমাজের সংঘটনে ইউরোপের স্ায় সমুদায় স্তরের একজাতীপ্নত 
দৃষ্ট হয় না। এখানে দ্রাবিড়ী, কোলেয়ীয়, মোঙলীয় প্রভৃতি মূলতঃ ভিন্ন 
জাতীয় লোকেরা ককেসীর বর্ণসন্ভূক্ত আর্য জাতির নিম্মভাগে অবস্থিত। 
দেই আর্ধ্য জনগণের প্রদত শিক্ষার প্রভাবে & মূলতঃ বিভিন্ন বর্ণের লোক 
লকল ক্রমশঃ সন্মিলনের এবং একতার দিকে পরিচালিত হইয়া আগিয়াছে; 
এবং অনেক পরিমাণে ধর্শ-মামঞসা, ভাষা-সামঞ্জস্য এবং বাধহার-সামঞ্জস্য 
প্রাপ্ত হইয়াছে । 

ইউরোপের লহিত তুলনায় ভাঁরতবর্ধার সমাজের উপাদান ঘেমন 
ভিন্ন প্রক্কৃতিক এ উপাদানগুলির উপর্যনপরি বিনিবেশও তেমনি 
ভিন্নরূপ। নব্য ইউরোপের বিভিন্ন ব্বাঙ্গ্যগুলি এক রোম সাম্তরাজোর 
প্রশস্ত ভিত্বির উপরে সংস্থাপিত । নব্য ইউরোপীয়দিগের . পূর্বপুরুষের! 
আপনাদের কর্তৃক বিজিত রোমীয়দিগের স্থানে শিক্ষা গণ করে, এবং 
রোমের ধর্ম-শান্ত্র, রোমের বাবস্থ-শাস্ত্র এবং রোমের সাহিত্য শিল্পাদি প্রাপ্ত 


পাশ্চাতাভাব-_রাজার সমাজ-প্রতিভূত্ব । ১৪১ 


হইয়া! সভ্য হইতে আরম্ত করে। তারতবর্ষে ওরূপ কোন" স্থুসভ্য সুবিস্তৃত 
সাম্রাজ্য বিজয় করিয়া! আর্য পুরুষের! এখানে বাঁম করেন নাই। তাহার! 
নানা ভাষাভাষী, অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, দন্যদৈতাদির দলকে বশীভূত করিয়া 
তাহাদিগের শালন, পাঁপন এবং শিক্ষা সম্পাদনে গ্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। 
অতএব ইউরোপীয় রাগ্যগুলির তলভাগের স্তরে একতা এবং সভ্যতার 
নিনেশ, উপরের স্তরে অনৈক্য এবং বর্ধরতার স্থান; ভারতবর্ষের তলভাগে 
অনৈক্য এবং বর্বরতা, উপরি স্তরে জ্ঞান এবং সভ্ভাতার আশ্রয়। এই 
মৌপিক পার্থক্য হইতে অনেক বিষয়ের অনেক পার্থকা জন্মিয়াছে এবং 
সেই গুলির বিশেষ বিচার না করিয়া ধাহারা ইউরোপীয় ইতিহাস হইতে 
সুত্র সঙ্কলনপূর্ধক ভারতবর্ষীয় সমাজতত্ব বুঝিবার চেষ্টা করেন তাহারা 
লুবহু স্থলেই অকৃত কার্ধা হইয়। থাকেন । 

নব্য ইউরোপীয় জাতিগুলি রোম সাম্রাজ্যের নাঁনা খণ্ড জয় করিয়া 
সাম্রাজ্য প্রচলিত ধর্মপ্রণালী গ্রহণপুর্বক খৃষ্টান হয়। জতএব তাহার 
বিজিত লোকদ্দিগকে ধর্ম শিক্ষা দেয় নাই, তাহাদিগেরই স্থানে ধর্শান্ত্াদি 
প্রাপ্ত হইয়াছিল । এই জন্য ইউরোপে ধর্মশীসনের গৌরব নুযুন। শুদ্ধ 
ধর্শশামনের গৌরব নান এমত নহে, ইউরোপে ধর্ম্োপরেই্ইগণকে রাজ্য- 
পালের অধীন হইয়াই চলিতে হইয়াহ্ছ। ইউরোপীয় ইতিহাসে ধর্দাশানতৃ- 
গণের সহিত রাজ্যপালদিগের বিবাদ বিষন্বাদের ভূয়ো:ভূয়ঃ উল্লেখ 
থাকিলেও বাজ্যপালেরাই যে অধিক স্থলে এবং ক্রমে ক্রমে সর্ধস্থলেই 
লব্ধ-বিজয় হইয়াছেন, তাহা অতি সুম্পষ্টরূপেই ব্যক্ত হইয়া আছে। 
কাথলিক ধর্মশান্তা পোপের উৎকট প্রাবল্যের সময়েও ইউরোপীয় 
রাজাগুলির অভ্যন্তরে রাজ্যপালের৷ স্ব স্ব দেশীয় ধর্ণাশাকূগণের উপর গ্রতুত্ব 
বিস্তারের চেষ্টায় মম্যক বিরত হয়েন নাই,' এবং বহু স্থলে তাহাতে কৃত- 
ক্ার্ধাও হইয়াছিলেন। রোমান কাথলিকেরা যাহাদিগকে সাধু বলিয়া উল্লেখ 
করেন, তাহাদিগের বার আনা বিব্রিত জাতীয়, সিকি মাত্র বিজেতৃঞতীর 
পুরুষ ছিলেন। | 


১৪২ সামাজিক প্রবন্ধ! 


ভারতবর্ষে ওরূপ হইতে পারেনাই। এখানে রাঁজ্যশাসন এবং ধর্্মশাসন 
উভয় শক্তিই আর্ধ্য পুরুষদিগের আয়ত্ত হুইয়াছিল। এখানে ধর্মশাসন, 
রাজাশাদন অপেক্ষা অল্প গৌরবের বিষয় বলিয়া মনে হয় নাই। প্রত 
ধর্মশীসনকার্ষো অধিকতর বিদ্যাবত্ব। এবং জ্ঞানের এবং পবিত্রতার 
প্রয়োজন বলিয়া উহাই সমধিক গৌরবান্থিত হুইয়াছিল। এখানে ধর্মশাসল 
রাজশাসনের অধীন হইয়া পড় দুরে থাকুক, উছ্াই গ্রাবলতর এবং রা 
শির অবথা বৃদ্ধির নিবারণে সক্ষম হইয়াছিল। 

ইউরোপে ধন্মশাসন রাজশামনেব অধীন হওয়াতে রাশক্তির অযথ। 
বৃদ্ধি হইয়৷ উঠিল এবং ধর্মযাজক প্রমুখ গ্রন্থকর্তগণ সকলেই এক বাক্য 
হুইয়। বলিতে লাগিলেন যে, রাজার শক্তি সাক্ষাৎ ঈশ্বর প্রদত্ত, উবাক্স প্রতি 
কোন বাধ প্রদানে মন্থষ্যের অধিকার নাই! 

ভারতবর্ষে ঠিক ওরূপ মতবাদ প্রচারিত হয় নাই। এখানকার শান্ত 
রাজশরীর বদিও দেবশরীর বলি! বর্ণিত, তথাপি বাজ! কর্তৃক পরিচালি্ 
বে শাস্রীর দণ্ড তাহাই প্রক্কত রাজ! বলির! উপ্লেথিত হইগ্লাছিল-_ 

স রাজ পুরুষে! দণ্তঃ স নেতা! শাসিতাচ সং । 
চতুর্ণামাশ্রমানাঞ্ণ ধর্মসা গ্রতিভূস্বতঃ | 

সেই দও্ই রাজা, পুরুষ, নেতা, এবং শসিতা, তিনিই চতুরাশ্রম ধর্শের 

গ্রৃতিভূ। - 

. ইউরোপীয় সমাজে রাজশীসন ধর্ম-শীদনকে আত্মসাৎ করিকা! নিরনধুষ 
হইয়! উঠিয়াছিল। কিন্তু সমাজের মধ্যে কোন একটা শক্তি একাস্ত গ্রাবল 
হইলে তাহার দমনের এবং খর্বাতাসাধনের প্রয়োজন হয়। এইজন্য 
ইউরোপীয় সমাঞ্ধের অন্ততূতি অপরাপর দলের, যথা ভূষাধিকারী এবং 
প্রজাসাধারণের, বল বন্ধিত হইক্সা উঠিল। সাধারণ জনগণের মধ্যে 
তাদুশ শক্তির উদ্রেক হওয়াতে বাঁজার বিরুদ্ধে প্রর্াবর্গের অভ্যুত্থান 
হইতে থাকিল, রাজাদিগের পদচাতি ঘটিল এবং তীহাদিগের উত্তরাধি- 
কারিগণের সহিন্ক বিশেষ বিশেষ নিক্নমাবধারণ হইল। কিন্তু সামান্য 


পাশ্চাত্যভাষ-_রাজার সমাজ-প্রতিভূত্ব। ১৪৩ 


নিয়মে অভ্যাচ!র বন্ধ হইয় থাঁকে না 1 আবার অত্যাচার, আবার 
অভুত্ান, 'আবার নিয়ম বন্ধন হইল। কোথাও কোথাও প্রজাগণ 
প্রকাশ্য সভাম্থলে রাজার দোষের বিচার করিয়া তাহার প্রাণদণ্ড পত্যস্ত 
করিল। এ দমকে একটি মতবাদ বাহির হর, তাহাকে সামাজিক চুক্তিবাদ 
বলিয়া অভিহিত করা যাঁয়। উহার তাতপর্য্য এই যে, রাঞ্জ! প্রজার মধ্যে 
কোন কালে ফেন এইন্ধপ একটা চুক্তি হইয়া অছে যে, রাজ। ঘথানিয়মে 
প্রজাপালন করিলেই প্রজাকর্তৃক সম্মানিত হইবেন, তাহার অন্যথাচরণ 
করিলে তিনি পদচাত হইবেন । 
ভারতবর্ষে ওরূপ কোন চুক্তির কম্পন! হয় নাই। না হইবার কারণ, 
এখানে রাঁজশক্তিফে দমন করিয়! রাখিবার নিমিত্ত প্রবলতর ধর্মশাসন 
বিদ্যমান ছিল। সেই ধর্দশাসন বলিয়াছিল-- 
“দক্ডোহি সুমহত্তেজে। ছুর্ধারশ্চাকৃতাস্মভিঃ । 
ধর্মাদ্বিচলিতং হস্তি ভৃপমেব সবান্ধবং ॥,, 
.দ্ড সুমহৎ তেঞ্জবিশিষ্ট, অকুতাত্মাকর্তৃক তাহা চালিত হইজে পারে না$ 
ধর্ম হইতে বিলচিত হইলে বন্ধুবর্গ সহিত রাজ!ও দণুত্বারা হত হয়েন। 
শতং রাজ! গণয়ন্‌ সম্যক্‌ ত্রিবর্গেশাভিবন্ধীতে । 
কামাত্মবাবিষয়ঃ ক্ষুদ্রোদণ্েনৈব নিহন্যতে ॥* 
রাজ! তাহার সমূচিত প্রণয়ন করিলে ত্রিবর্গ ফল লাভ করেন; কিন্তু 
কামাম্ম, বিষপরবাসনাশীল এবং ক্ষুদ্রাস্্| হইলে দওদ্বারাই শ্ব়ং হত হয়েন। 
ঝাজার প্রতি দণ্ড গ্রণয়ন যে কথার কথ! মাত্র ছিল তাহা নহে । মন্ুসংহি- 
তাতেই ইহার অনেকগুলি দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইয়াছে-_ 
বেণোবিনষ্টোই বিনয়ারহুষশ্চৈব পার্থিবঃ। 
নুদাঃপৈজবনশ্চৈব শুমুখোনিমিরেবচ ॥ 
লীতিভঙ্গ দোষে বেণ রাজা, নছ্ষ রাজ পিজবন পুজ হুদা রাজা, সুমুখ 
বাজ! এবং নিমিরাজ1 বিনষ্ট হইয়াছিলেন। পুরাণ এবং নাটকাদি হইতেও 
ধীরূপ অনেকানেক উদাহরণ প্রাপ্ত হওা যায। 


১৪৪ সামাঁজিক প্রবন্ধ । 


এই স্থলে নির্দেশ করা আবশাক 'যে, ভারতবধীয় জনগণ হইতে 
ইউরোপীয়দিগের মনের গতি কিঞিৎ ভিন্নরূপ হইয়া আছে। ইট্উরোপীয়- 
দিগের মনে চুক্তির ভাবট। কিছু শীঘ্র এবং সহজে সমুদিত হইয়া থাকে । 
উারা স্বভাবজাত সন্বন্ধগুলিরও মূলে একটা চুক্তির ক্রিয়া দেখিতে ইচ্ছা 
করেন।.ইহার প্রকৃত কারণ, উহাদিগের প্রকৃতিগত শ্বৈরভাবের প্রাবলযও 
হইতে পারে, মার বার্যাকলাঁপে বণিকবৃত্তির বাহুলাও হইতে পারে। কিন্তু 
ধাঁহাই হউক, ভারতবর্ধীয়েরা বিধি প্রতিপালনকেই ধে্ন ধর্ঘ্টা ব্যবহারের 
নিদানভূত জ্ঞান করেন, ইউরোপীয়েরা চুক্তির অনুসরণ করাকেও প্রায় সেই 
চক্ষে দেখেন ॥ এই জনাঈ রাজ! এবং প্রজার মধ্ো চুক্তির কল্পন। ইউরোপীয়- 
দিগের মনে উদ্দিত হইয়াছিল। এ কাল্পনিক মতবাদ স্থায়ী হয় নাই বটে 
কিন্ত ইউরোপীয় রাজাগুলিতে যে ক্রমে ক্রমে রাজ্যের শারীরক বিধির 
সুম্পষ্ট ব্যবস্থা হইয়া গিয়াছে এবং রাজগণ সেই ব্যবস্থাচুযায়ী হইয়। কার্ধা 
করিতে বাধা হইয়াছেন, তাঁহার অব্যবহিত পূর্বেই এ চুক্তি সনবন্বীয় মতের 
বুল প্রচার হইয়াছিল। ফলতঃ পূর্বের ক্পনাটাই গ্রক্ীত কার্ষো 
পারণত হইয়া! গিয়াছে এবং রাজা সমাজের প্রতিতূমাত্র হইক়1 দীড়াইয়াছেন 
তাহার সর্বময় অধিকারের ভাব তিরোহিত হইয়াছে । 

ভারতবর্যও ধর্মশাসনের স্বতন্ত। থাকার, প্রকৃত গ্রস্তাবে রাজার 
সমাজ প্রতিতৃত্ব সংস্থাপিত হইয়াছিল) তবে ইউরোপের ন্যায় এখানে 
সামাজিক চুক্তির কল্পনার অথখা পুনঃ পুনঃ রাষ্বিপ্লবাস্তে নৃতন নৃতন করিয়া 
শারীরকণব্যবস্থা প্রণয়নের গ্য়োজল হয় নাই। এখানকার প্রাচীন সংহ্ি- 
তাতেই লিখিত হইয়াছে যে, শিলোগু বৃত্তির দ্বারা যে রাজ। ভীক্ন ধারণ 
করেন ত্তাহার বশ অতি বিস্তৃত হয়। রা্জা শিলোগ্রবৃত্তির ছারা জীবিকা! 
অর্জন করিতে পারেন, ইহা মনে করিতে গেলেই বুঝা যায় যে, রাজ! 
আপনাকে -নিঙ্র ধনাগারাদির অধ্বিকারী বলিয্লা ভাঁবিতে পারিতেন না, 
আপনাকে সমাগকর্তৃক ন্যন্ত ধনেরই রক্ষিত! বলিয়া মনে করিতেন । 
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এঙ্ছে স্বে ধর্মে নিষিষ্ানাং সর্বেষামহুপৃববশিঃ 
বরণানামী শ্রমাণাঞ্চ রাজ! স্থষ্টোভিরক্ষিতা।৮ 
_আপনাপন ধর্মে নিবিষ্ট সকল বর্ণের এবং সকল আশ্রমের অভিরক্ষিতা- 
- রূপেই রাজ! সৃষ্ট হইয়াছেন । 
“শরীর কর্ষণাঁৎ গ্রাগা: ক্ষীয়ন্তে প্রাণিনাং যথা । 
তথারান্ঞামপি গ্রাণাঃ ক্ষীয়ন্তে রাষ্্রকর্ষণাৎ।” 
শরীরের প্রতি পীড়া প্রদ্দানে যেমন প্রাণ ক্ষীণ হয়, সেইরূপ রাজ্যের 
পীড়নে রাজার প্রাণ ক্ষীণ হয়। 
পৃব্বেণদ্ধৃত একটা মনু বচনে এক স্থানে দণ্ড বা ঝাজার প্রতি প্রৃতিভূ 
শবেরও শট প্রয়োগ আছে-- 
*চতুর্ণামা শ্রমাণাঞ্চ ধর্মস্য প্রতিতূঃ স্বতঃ।” 
অতএব দেখা যাইতেছে যে, পাশ্চান্তা ইউরোপে নানা বিবাদ বিসঙ্বাদ 
এবং রক্তারক্তি কাণ্ডের পর কালক্রমে চুক্তির কাল্পনিক মুলে রাজার সমাজ 
গ্রাতিতৃত্ব স্থাপিত হইয়াছে; আর ভারতবর্ষে ধর্মশালনের ম্বতন্ততা নিবন্ধন 
বিধি প্রতিপালনের অবশ্য কর্তব্যতারূপ ভিত্তির উপর রাজার প্রতিতৃত্ব 
ংঘটিত হইয়াছে। 
যদি ভিজ্ঞাসা করা যার যে, চুক্তিরক্ষা এবং বিধিপালন এই ছুইটার 
মধ্যে কোন ভিত্তিটা দুতর, তবে অবশ্যই স্বীকার করিতে হয় যে, বিধি 
প্রতিপালন ভিত্তিটাই অধিকতর দৃঢ় এবং প্রশন্ত---কারণ চুক্তিরক্ষা। বা 
গ€ুতিশ্রুত প্রতিপালন ধর্মটীও বিধি গ্রতিপালনের উপরেই সংস্থাপিত। 
অগষ্ট কোমটা অনেক ভাবিয়া চিস্তিয়াই বলিয়। গিয়াছেন যে সমাজ মধ্যে 
ধর্মশাসণের প্রাধান্য সংস্থাপিত হওয়া বিধেয়। ভারতবর্ষে তাহাই 
হইয়াছিল। এখানে রাজশাসন, ধর্্মশাসনের বশীভূত ছিল। অতএব 
ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে যে, ভারতবর্ষে রাজার সমাজ-গ্রতিভূত্বের ভাবটী 
নৃতন সঞ্চারিত হইয়াছে, এ কথ প্রকৃত নহে। তবে বাঞ্জাকে কোথাও 
লৃপ্মশক্তি কোথাও ব! স্বন্বশক্তি করিয়। বিস্পষ্টরূপে প্রঙ্গাসীধারণের অন্ি- 
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মতি গ্রহণ পর্বক সংগঠিত প্রতিভূ লমিভিষ্ধারা শাদমকার্ধ। নির্বাহ কর! 
ইস্উরোগীয় রীতি । উহার সর্বায়ব এদেশে কখনই পরিস্কুট হয় নাই। ইউ- 
রোগীক্গ প্রণালী কাল্পনিক চুক্তি মূলক বলিয়! উহার অক্য্যন্তরে এই 
অতথাটীয সঞ্চার হইয়াছে যে কি প্রার্কৃত কি অপ্রারৃত লেক মাগ্রেই 
অতি গরিষ্ঠ র'জকার্ধা পরিচালনেও মতামত প্রদান করিতে সক্ষম এবং 
অধিকারী । এই অতথা ইউরোপের দমকল দেশেই অল্প ব। আঅধিক পরি- 
ষাণে সংক্রামিত হইয়াছে। ইটরোপীয় প্রণালীতে এই মৌলিক দোষ 
থাকায় উহু। অতিশয় বিপ্লব-প্রবণ হইয়াছে। সেই জনাই ইউরোপে 
শোশিয়ালিষ্, আনারকি্ট, 'নিহিলিই্ট গ্রভৃতি সমাজ বিপ্লবকারীদিগের 
উৎপাত এবং আমেরিকায় বিচার কার্যে হঠকারী প্রাকত লোকের 
হস্তক্ষেপে লিঞ্চ-ল এর উৎপত্তি। এই সকল দেখিয়া শুনিয়াই হুদূর- 
দর্শা কোন কোন ইটরোপীয় গগ্িত গ্রতিতূ নির্বাচন প্রণানীর সঙ্কোচ 
ও মিতি গঠন রীতিত্ব পরিবর্ত করিতে চাহিতেছেন । 

অপর একটী কথার উল্লেখ করা আবশ্যক। ইংরাজী হইতে যে সকল 
ইতিহাপাদি গ্রন্থ সাধারণতঃ অধায়ন কর! হয়, সে গুলি প্রায়ই প্রটেষ্টান্ট 
মতাবলর্থীদিগের প্রণীত । গ্রটেষ্টান্টেরা ধর্খ-শাসনের পরম বিদ্বেষ । তাহার 
ধর্মশীলনের গ্রাধান্তকে যাঁজকতন্ত্রতা লেন, এবং এ শাসনফে ঝাজার 
শানন অপেক্ষা কঠিনতর এবং সর্বপ্রকারে নিকৃষ্ট বলিয়া বর্ণনা করেন। 

কিন্ত তাহাদের কথ! গ্রককত কথা নহে। বিশেষতঃ গাটেষ্টান্টদিগের 
পুস্তকাদিতে যাজক তন্ত্রতার ঘে সকল দোষের উল্লেখ হইয়া! থাকে, তাহা 
কিছুই ভারতবর্ষীয় সমাজ সবৃন্ধে খাটে না। এখানকার ধর্ম শাসনের 
ফেযে বিশিষ্টত! আছে, তাহার উল্লেখ মাত্রই যথে্ট হইবে । 

(১৯) অন্তান্ত সমাজে, যথা রোমানকাথলিক এবং বৌদ্ধদিগের মধ্য, 
যাজকেরা গৃহস্থ লোক নহেন | তাহার! বিবাহ করির। গার শ্রম অব 
লঙ্গন করেন না। স্থৃতরাং প্রজ্ালাধারণের সহিত ভাহাদিগের সহানুভূতি 
অন হয়। তারত্তণর্ধে বরা্মণেরা গৃহস্থ লোক । 
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(২) অন্থান্ত লমাবেবাজকের। এক একটা দলপতির অধীন। 
রোমানকাপলিকের! পোপের অধীন, বৌদ্ধযতিরা দেশভেদে ধঙ্রাজের 
অব! লামার কিনব! গ্রধান ফুঙ্গীর অধীন। ব্রাহ্মণের! ওরূপ ফোন দলপতির 
অধীন নছেন। সুতরাং তাহার! সাধারণ সমাজ হইতে কোন তির শৃত্রে সম্বন্ধ 
না হওয়াতে সেই সাধারণ সমাঁজেরই প্রতি সম্পূর্ণ মমতা সম্পন্ন । 

(৩) অন্যান্য সমাজে, বখ। গ্রেষ্টা্ট এবং পরী সান্প্রদারিক থু টান, 
দিগের মধ, যাজকদল রাজার ভূতিভূক) সুতরাং পরাধীন। ব্রাঙ্গণেরা 
সেরূপ নেন। ইহারা যে নিফর ভূমি অধিকার করিতেন, তাহা পৈত্রিক 
সম্পত্তির ন্যায় পুভ্রপীত্রীদিক্রমে ভোগ করিতেন--রাজ। তাহার উপ্র 
হম্তক্ষেপ কয়িতে পারি'তন ন1। ব্রাহ্মণদ্িগের অপরাপর জীবনোপায়ও 
গৃহস্থের স্থেচ্ছা প্রদত্ত দানাদি হইতে হইত। সুতরাং ত্রাহ্মণের! সর্বাতো- 
ভাবে স্বাধীন এবং সব্ব-গুণ-প্রধান থাকিয়াই ধর্্মাধিকরণে এবং শাল্তরশিক্ষা- 
গ্রন্দানে সম্দীচীনরূপে যোগা হইতে পাঁরিতেন। 

(৪) অন্যান্য সমাজে, যথা খৃষ্টান এবং মুললমানদিগের মধ্যে, 
ধর্মশান্গণকে যতটা সাক্ষাৎসত্বন্ধে রাজসাহাষ্য লইয়া আপনাদি।গর 
ধর্মশারন অক্ষু্ন রাখিতে হয়, তারতবর্ষের সমাজ-প্রণানীতে অস্তঃশাসনের 
আধিক্য নিবন্ধন তত করিতে হর নাই। শান্ত ব্রাহ্মণের আচার ব্যবহায় 
দেখিয়! সেই দৃষ্ান্তানথসরণ করিবার উপদেশই বহুলপরিমাণে আছে। 
প্রাক়্শ্চিত্তের বিধি বাজদণ্ডের বিধি নয় এবং অন্যানা সকল সমাজ অপেক্ষা 
হিন্দু স্মাজেই প্রায়শ্চিত্ত ছারাই অধিকতর পরিমাণে ধর্দুশামন নির্বাহিত্ত 
হইবার ব্যবস্থা আছে। 

অতএব ভারতবর্ষের এবং অপরাপর সমাজের ধর্মশাসনে আকাশ 
গাতাল তেদ। অন্যানা সমাজের ন্যায় এখানকার ধর্মাশীসনকে যাজক- 
তন্ন্তা মনে করা এবং তাহার গ্রত্ধিকৃপ মতবাদ গ্রহণ কর! অজি 
পকাও আরম ্ 
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ভারতবর্ষে ইংরাজ সমাগমে বে পাশ্চাত্যভাবগুলির গ্রেশ হইয়াছে 
বল! হয়, সে গুলির বিচার করিয়। দেখা হইল.ষে, তাহাদিগ্ের মধ্যে কোন 
কোনটা আদবেই ভাল বস্ত নয়--আর কোন কোনটা নৃতন ব্ত নয-_অপর 
যাহা ভাল. এবং কতক নূতন তাহার যথাযথ, প্রবেশ হয় নাই। পূর্ব গণ্ত 
কয়েক প্রবন্ধে দেখা গিয়াছে থে (১) একান্ত স্বার্থপরতা ভ।রতবর্ধীয়দিগের 
প্রক্কতিবিরুদ্ধ এবং (২) উন্নতিশীলতার প্রকৃতপথ যে টিত্তাদর্শের উৎকর্ষ 
সাধন তাহা ইংরাজ সংশ্রবে সাধিত হইতে পারে না। চৃষ্ট হইয়াছে যে (৩) 
ইউরোপীয় সাঁমাবাঁদট। নিত্তীস্ত মৌথিকও বটে এবং মিথ্যাও বটে, আর ভারত- 
বর্ষে উহার পধ্ধ্যাপ্ত স্থানও নাই। দুষ্ট হইয়াছে থে (8) ্রহিকত ঘে পরিমাণে 
এবং যে ভাবে এ দেশে দমিত হইয়। আছে, তাহ! থাকাই ভাল। দৃষ্ট 
হইয়াছে যে €৫) ম্বাতভ্ত্রিকতার যে. পথ খুলিয়াছে তাহ! প্রকৃত শ্বাতস্্রিকতার 
পথ নহে, অতি মারাত্মক উচ্চৃঙ্খলতারই পথ। লৃষ্ট হইয়াছে ঘে (৯) 
এদেশে বৈজ্ঞানিকতার প্রকৃত প্রস্তাবে সঞ্চারছয় নাই। পরিশেষে 
দেখা গিয়াছে ঘে (৭) রাজার সমাজ প্রতিভূত্ব সংস্থাপলের যে উপায় 
ভারতবর্ষে ছিল, ত্াহ। বর্তমান বাঁজশাসন দেশীয় ধর্ম শাসনের নিরপেক্ষ 
হওয়ার একেবারে বিলুপ্ত হইয়! গিয়াছে। 

আমার দৃঢ় প্রতীতি এই যে, আমি যেরূপে পরীক্ষা করিয়! দেখিলাম, 
সেইরূপেই হউক বা অন্ত কোন প্ররুতরূপেই হউক, মিনিই উল্লিখিত 
পাশ্চাত্যতাব গুলির অভ্যন্তর পর্য্যস্ত পরীক্ষা করিয়া! দেখিবেল, তিনিই 
বুঝিবেন যে, উহাদিগের কতকগুলি আসলেই দুষ্া এবং মেকি আর অপর 
কতকগুলি ভাঙ্ক! এবং বেকেছে! হইয়াই এখানে আন্গিতেছে। কিন্ত উহার! 
যতই ভুয়া ব! বেকেন্ে। হউক, উহাদিগের চলন ক্রমশঃই বাড়িতেছে। 

যে ইংরাঙগ গ্রস্থকর্তার। উহাদিগের প্রচালনে বিশেষ তৎপর, তাহার! হয় 
ত ওগুলিকে মেকি বলিয়াই জানেন না, এবং হুয়ত মনে করেন যে, এ 
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সকল ভাবের প্রাবল্যেই তাঁহাদিগের নিজ জাতির উন্নতি সাধিত হুইয়াছে। 
কিন্তু ইংলগ্ডের ঈতিহাদ তাহা বলে না। ইংলগ্ডের ইতিহাস হইতে সপ্রমাণ 
হয় যে, যে সময়ে ইংরাজ্দিগের মধ্যে প্রীহকতার, ক্রমোনতির এবং স্বাতত্ত্ি- 
কতার ভাব অপেক্ষাকৃত দুর্বল ছিল, সেই পিউরিটানদিগের প্রাধল্যের 
সময়েই ইংলগ্ডের চরম উন্নতির শ্ৃত্রপাত হয়। সেই সময়ের সঞ্চিত বল 
হইতেই বাণিজ্যের বিপুল বিস্তার, উপনিবেশের প্রসার এবং অধিকারের 
আধিক্য হইয়াছে। দেশে ধনাগমনের পথ অতি প্রশস্ত হইয়া উঠিলে, 
ংরাজের হৃদয়ে ক্রমশঃ সুখলালসার বৃদ্ধি হইক্সাছে এবং যেমন তাহা 
হইতেছে দেই পরিমাণে উচ্চশ্রেণীর লোৌকদিগের মনে ধর্শস্থত্রলন্ধ 
পুর্বব বল ন্যুন হইয়া স্বার্থবাদ, হিতবাদ, প্রহিকতা, সাম্যবাদ প্রভৃতির 
উদয় হইতেছে। এক শত দেড় শত বৎসর পূর্বে ইউরোপথণ্ডের 
মধ্যে যে কোন বিষয় লইয়া রাজ্যে রাজ্যে বিবাদ বিসম্বাদ হইত, ইংলগু 
তাহার ষধ্যে একজন হইতেন, এখন 'ধরি মাছ ন। ছু'ই পাঁণির” ভাব উদ্রিক্ত 
হইয়াছে। ইটালীর শ্বাধীনতা-সাধন ফ্রান্স সম্রাট করিলেন, ইংলও বসিয়া 
দেখিলেন। প্রতিয়া এবং ক্যস্্ীয়া মিলিয়া! ডেনমার্ককে ভাঙ্গিয়! ফেলিল-_ 
ই*লগ আপনার প্রতিশ্রত পালন করিতেও ভুলিয়া গেলেন। প্রুমিয়া 
অষ্টীয়ার প্রতি লগ্ুড় প্রহার করিলেন এবং ফাান্সের মন্তক চুর্ণ করিলেন-_ 
ইংল্ডের মুখ হইতে একটা কথাও বাহির হইল না। এই ইংলগ্ড কি সেই 
ইংলগু, যে প্রথম নেপো'লিয়নের বিরুদ্ধে পুনঃ পুনঃ সমুদয় ইউরোপথণ্ডকে 
জাগ্রৎ করিয়াছিল এবং ইউরোপের অর্ধ পরিমিত সেনার থরচ ষোগাইয়া- 
ছি? কিন্তু ইংরাজ গ্রন্থকর্তৃগণ উন্নতিশীলতার ভাবে একাস্ত মুগ্ধ বলিয়! 
এরূপ হওয়াকেও উন্নতি বলিয়! ব্যাখ্যা করেন এবং এখনকার কালে 
তীহাদিগের মনে যে সকল ভাবের আবিত্ভীব হইয়। উঠিতেছে, তাহাই ভাল 
বলিয়। মনে করেন। কিন্ত ইংলগ্ের সাধারণ লোকের মধ্যে এখনও 
ধহিকতাঁদি নব্য ভাব সকলের সম্যক প্রবেশ হয় নাই এবং তাহা! হয় নাই 
বলিক়্াই এখনও ইংলচর প্রভাপ সম্পূর্ণরূপে শীতল হইয়। পড়ে নাই? 
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আমি এমন কথ! বলি না যে, ইংল ুর্ধকালে বেখম ছিলেন, তাহাই 
ভাল ছিল। ডিস্রেলি বলিয়া গিক্নাছেন যে, এখনকার দিনে ইংলণ্ যতট!1 
আদিয়িক সাজা, ততট। ইউরোগীয় বাঁজা মধ্যে গণ্য ময়_-ফদি এট! 
প্রকৃত কথা হইত, অর্থাৎ যদি ইংলগ্ড আঁিয়িক সাম্রাজাগুলির স্যার শাস্তি- 
প্রবণ এবং পর রাজোর প্রতি সমাক লোভ শৃণ্ত হইতে পাঁরিতেন, তাছ! 
হইলে ভালই হইত। কিন্তু ইংল$ তাহ! পারেন নাই; আজি আসাণ্টি, 
কালি সাইপ্রস, পর দিন মিসর, তাহার পর ব্রহ্ম, এইরূপে ছুর্বল পররাজা- 
গুলি কুড়াইয়া বেড়াইতেছেন, কিন্তু ইউরোপের আভান্তরিক প্রবল 
যুহ্ধাদিতে গুঁদাসীন্ত অবলম্বন করিতেছেন। ইহা লৌভ দমনের লক্ষণ নয়, 
শকি-সন্ীর্তারই লক্ষণ। 

ফলত ধহিকতাদির প্রাবল্যে দেশের বলবুদ্ধি হয় না। স্বার্থপরতার 
দৃষ্টি সহজেই সঙ্ীর্ণ। উহার সহিত বিদ্যা বিবেকাদির মিশ্রন থাকিলে কিছু 
দিন কতকট। দূরদর্শন থাকিতে পারে, এবং দূরদৃষ্টির গুণে একেবারে অধঃ- 
পাত হয় না। কিন্তু পরিণামদর্শিতা সকল সময়ে সকল দিক বজায় করিতে? 
পারে না, স্বার্থপরতাদি দোষে বৃদ্ধিও বিরত হুইর়! যায়। স্থৃতরাং স্বার্থপরতা 
দুষিত বুদ্ধিমন্তাতেও অধিক দিন চলিতে পারে না। ইংলগ্ডের মন্ত্িদল সর্বদাই 
উদ্বিগ্ন পাছে তাহার! প্রজার উপর করভার বৃদ্ধি করিলে প্রজার অসস্তোষ 
জন্মে এবং তাহারা পদচুাত্ত হয়েন। এই ভয়ে তাহার। কর বৃদ্ধি করিয়া 
দৈনিক বল কিন্বা পোতবল বিশিষ্টরূপে বর্ধিত করিতে পারেন না। কিন্ত 
ইউরোপের অপরাপর দেশীয়েরা আপনাপন পোঁত বলের নিরস্তর বৃদ্ধি করি- 
তেছে এবং কেহ কেহ পোতবলেও ইংলপ্ডের সমকক্ষ প্রান হইয়1 উঠিতেছে। 
ইংলগ্ডের বণিক দ্রব্যে পুর্বাপেক্ষায় অধিক পরিমাণে ভেজাল চলিতেছে । 
ইংলগ্ডের কণ্টাউরের শ্বজাতীর় সেনার ব্যবহারার্থ অন্তর শস্তাদিতেও ভেল 
করিয়া দিতেছে । প্রহিকতাদিভাবের বৃদ্ধিতে এইরূপ অশুভময় ফল 
ফলিতহয়। . 

ইউরোপী্ন সমাপ্তগুলির মধ যেটা আপনাকে সর্বোচ্চ বলিয়া গর্ব 
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করিত, সেই ফান্সেই ্রহিকতা, স্বাতস্ত্রিকতা, উন্নভিশীলতা এবং সাম্যাদি 
ভাবের জন্ম না হউক, এ দেশেই উহবাদিগের আত্যন্তিক বুদ্ধ এবং পুষ্টি 
হুইয়াছে। সেই বুদ্ধির এবং পুষ্টির ফলে, প্রদ ফরাসির যুদ্ধের সময় ফরাসি- 
দিগের বারুদের পিপাঘ় বালি এবং কয়লা, ময়দার সিদ্ধুকে থড়ি এবং করাতের 
গুড়), এবং জুতার চামড়ার তলে পেষ্ট বোর্ড বাছির হইয়াছল। 

অতএব ইউরোপীয় ইতিহাসও বলে না যে, স্বার্থপরতা, শ্বাতস্ত্রিকতা, 
ধ্রছিকতাদি গুণে কাহারও কথন ভাল হইয়াছে। আমাদিগের পক্ষে গর 
সকল ভাবের গ্রহণ রোগীব।জির কুপথা সেবনের গ্তায় অতি সাংঘাতিক । 

ভারতবর্ষে ই সকল ভাবের প্রবেশ রুদ্ধহওয়াই আবশাক। সমাজ 
যেন তাহা! বুঝিয়াই & গুলির প্রবেশ রোঁধ করিবার নিষিপ্ত কাকৃত্কি 
করিতেছে । দেশময় আর্ধ্য সভা, হরিসত।, ধর্মসভ। প্রভৃতির উত্থান হইতেছে 
সংস্কৃত শাস্ত্রের সমাদর বৃদ্ধির চেষ্ট। ইইতেছে--এবং ইংরাজী শিক্ষিতদিগের 
মধ্যেও প্রথম দল যহটা আত্মলমাঁজ বিদ্বে্টা হইয়াছিলেন এখনকার ইংরাজী 
শিক্ষিতেতা ততটা আপন সমাজের গ্রতিকৃূলতা করিতেছেন ন!। 

কিন্তু প্রতিকূলতা না করুন, তাহাদিগের ইংরাভী ভর্তিটা অদ্যাপি 
অতি বিসদুশ হইয়াই আছে। যাহা ইংরাজীতে নাই তাহাতে তাহাদের 
শরন্ধ। হয় না। আর ইংরাজকৃত নিন্দা এবং ইংরাজক্কৃত প্রশংসা তাহাদিগকে 
বড়ই অধিক লাগে। এরূপ হওয়া! বিচিত্র নয়। মাস্ুষের শ্বভাবই এই, 
যাহা কিছুর নিমিত্ত অধিক আম্মা শ্বীকার করিতে হয়, সেটাকে 
অকঞ্চিংকর সামান্য বস্ত বলিয়া বোধ হয় না। ইংরাজী শিখিতে 
আমাদের অতিশর পরিশ্রম হয়। সেই ইংরাজী হইতে আর কিছুই পাই 
মা, কেবল সামান্য জীবিকা উপাজ্জীনের অতি সামানা উপায় মাত্র 
পাইয়াছি, এরূপ মনে করিতে বড়ই ক্লেশ জন্মে । অতএব ইংরাজী হইতে 
শ্রাকৃত জ্ঞান লাভ হইতেছে, আপনাদের উদ্নতির পথ মুক্ত হইতেছে, এপ 
মনে করিতে না. পারিলে হৃদয়ের সন্তীপ ঘুচে না। সেইজনা আমর! 
ইংর।জী হইতে অনেক গ্রকারে অনেক ল।ভ করিতেছি, এরূপ মনে করিতে 


শন পিএ 
১৫২৭... সামাজিক প্রবন্ধ । 
চাই এবং মনে করিতে চাই বলিয়া স্াহাই মনে করিয়া! থাকি। স্থৃতরাং 
ংরাজ গ্রস্থকু্ভুবর্গের প্রদত্ত বন্তর্কল পরীক্ষা করিয়া! লইতে প্রবৃত্তি হয় নাঃ 

তাহাদের মেকিগুলিও চালাইতে দেই। 

আলপ্য মানু'ষর শ্বভাবসিদ্ধ। ইংরাজী হইতে যাহা কিছু পাওষা 
যায় তাহা প্রক্কত কি অপ্রকৃত, তাহার কতট। মিথ্যা, কোন্‌ ভাগ. আমাদের 
উপযোগী, কোন্‌ ভাগ অনুপযোগী, এ সকল কথা নিপুণ হইয়া বুঝিতে গেলে 
অনেকটা! পরিশ্রম, অনেকট! অধায়ন এবং অনেকটা চিস্তার প্রয়োজন হয়। 
স্বহস্তে রাধিকা খাইতে পারিলে বড় উপাদেয় ভোজন হয় বটে, কিন্ত ্বপাঁকে 
খাইবার অবসর, সুবিধা এবং প্রবৃত্তি সকলের হয় -না। এই আলস্যের 
সহিত নৈসর্সিক আশার সংযোগে মনে হন্স যে, আমাদিগকে আর কিছুই 
করিতে হইবে না, কেবল ইংরাজী হইতে যে সকল ভাব পাইতেছি মনে মনে 
সেইগুলির সঞ্চয় করিয়া! রাখিলেই আমর! ফাঁপিয়া উঠিব এবং কাল স্রোতে 
ভাসিয়া ভাঁসিয়া গিক্া উন্নতির ক্রৌড়ে উঠ্ঠিব। এই মনোভাঁবটী অন্ুক্কতির 
আবং নিশ্চেষ্টতার পোষক | আমরা স্ইে জন্যই অন্ুরতি-পরায়ণ এবং 
প্রকৃতপক্ষে নিশ্চেই হইয়! পরড়িতেছি। 

কিন্তু নিশ্চেষ্টতা ভাল নয়। উহা মৃত্যুর লক্ষণ। অতএব উহ! ত্যাগ 
কর! একান্ত আবশ্যক এবং সেইজন্য শুদ্ধ ইংক়াঘী পুস্তক এবং বাগ্সিদের 
মুখ হইতে মেকি এবং ভাঙ্গা পাশ্চাতাভাব ন। লইয়া! ইংরাজ সংশ্রবে আমা- 
দের কি হইতেছে, তাহা নিবিষ্ট মনে চিন্তা করিয়! বুঝা আবশ্যক । কারণ 
তাহা না করিলে ভাল, মন্দ, সতা, মিথ্যা, আসল, মেকি চিনিতে পার! যায় 
না, এবং চিনিতে ন! পারিলেও ভাল পাইবার জন্য এবং মন্দতাগের জন্য 
চেষ্টা হইতে পারে না। ৃ 

কিন্ত উল্লিথিতরূপে ইংরাক্স সংশ্রবের ফল বুঝিলেই পর্ধযাস্ত হইবে না, 
ভারতবর্ষে ইংরাজ্ অধিকারের ফল কিরূপ (১) হইয়াছে এবং (২) হইবার 
সস্ভাবন! তাহ1ও নিবিষ্ট মনে বিচার করিয়! বুঝিতে হইবে। 


ং 


স্পেস 





ইংরাজাধিকার-_ইংরাজের ৰণিকভাব। 


ভারতবর্ষে ইংরাজের আধিপত্য একটী অভূতপূর্ব ব্যাপার । ভারত- 
বর্ষের পরিমাণফল ১৭.লক্ষ বর্গ মাইল, সমন্ত ব্রিটিস দ্বীপপুঞ্জের পরিমাণ 
ফল ৮৮নহাজার বর্গমাইল মাত্র ; ভারতবর্ষের লোকসংখা। প্রায় ২৮ কোটি, 
ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের লৌক্সংখা। ৩ কোটির অনধিক; আর ভারতবর্ষ 
ইংলগু হইতে ১৫.ছাজার মাইল দুরে অবস্থিত। এমন ক্ষুদ্র দেশের 
এত নল্পসংখ্যক লোক এত দুরে এমন অতি বিস্তৃত সাম্রাজ্য আর কখন 
অধিকার করিতে পারে নাই। ? 

এইরূপে অতি স্থুল দৃষ্টিতে দেখিলে ইংরাজের ভারতসাত্রাজয 
ষথেষ্ট বিস্ময়কর বোঁধ হয়। কিন্তু ম্দি মনে করা যায় ষে, এই সাত্রাজ্য 
সংস্থাপনে ইংলগুকে আপনাঁর সমুদ্বা় বল প্রয়োগ করিতে হয় নাই-_. 
সমুদায় বলের কথ! কি, ইংলগ্ের রাজশক্তিও এই সাম্রাজ্য গ্রহণে 
সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রযুক্ত হয় নাই--এক সম্প্রদায় ইংরাজ্জবণিক্‌ কর্তৃকই 
এক শত বর্ষের মধ্যে এই কার্য সুসি্ছ হইয়া! গিয়াছে, তাহা হইলে 
আর বিস্ময়ের অবধি থাকে না। 

কোন ফরাদী রাজনৈতিক বলিয়াছেন, যে ইংলগ্ ধ্দি ভারতবর্ষ 
অধিকার না করিতেন, তবে এখন ইউরোপীয় রাজ্য সকলের মধ্যে 
উহার যে উ৪ আপন তাহা পাইতেন না-_ইংলগ প্রথম শ্রেণীর রাজ্য 
না হইয়া পোর্ভুগালের দ্ভায় একটা সামান্ত ঝাল বলিয়াই গণ্য হইতেন। 
ফরাসী রাক্ষনৈতিকের উক্কিটী সর্বতোত্ভাবে সত্য বলিগ্না স্বীকার করা 


১৫৪ সামাজিক প্রবন্ধ । 


যায় না। ইংলপ্ডের ভারতবর্ষ অধিকার তাহার মহিমার অন্তম প্রমান 
মাত্রা ইহাতেই ইংলস্বের মহিমার পর্যাবসাম হয় মাই। ইংলতডের 
অপরাপর অধিকারও অতি প্রশণ্ত। ইংলগের অধিকার কি আমেরিকা 
খণ্ডে, কি আফিকী থণ্ডে, কি সামুদ্রিক খণ্ডে, কোন খণ্ডেই কম মর। 
এ সকল খণ্ডে ইংলগ যে সকল উপনিবেশ সংস্কীপন করিয়াছেন, 
পে গুণিও গ্রাতযোকে এক একটী সুবৃহৎ সাম্রাজা হুইয়৷ উঠিতেছে। 

পূর্বকালে রোম সাম্রাজা পৃথিবীর সর্ধাপেক্ষায় বৃহৎ হইয়াছিল। 
উহা ভৃমণ্ডলের সমস্ত স্বলভাগের বিংশতিতম অংশ ব্যাপিয়া বিস্তীর্ণ 
হইয়াছছিল। নব্য রুসীয়্ রাজা পৃথিবীর সমস্ত স্থলভাগের সপুমাংশ ব্যাপক) 
কিন্তু ইংরাগ রাজা (ভারত লইয়া) সমুদায় স্থলভাগের প্রায় ষষ্ঠাংশ 
অধিকার করিয়া! পাছে। তত্তিন্,। রোম এবং 'ক্ষপীয় সাআজ্য উভয়েই 
মূলতঃ কৃষি-ুত্রক এবং একচক্র, অর্থাৎ উহার কৃষি বিস্তারের প্রয়ো- 
জনে সপ্জাত এবং এফ একটী রাজধানীর চতুর্দিকব্যাপী, বিভিন্নাংশে 
বিচ্ছিন্ন নয়। ইংরাজসাম্তরাদ্য বাণিজাস্থত্রক এবং বহু-চক্র, অর্থাৎ 
পরস্পর অপংলগ্ন রূপেই অবস্থিত। এক-চক্র রাজ্যের সংস্থাপন, পরি- 
বর্ধন, সংরক্ষণ এবং সুপালন বহু-চক্র বাজোর পালনাদি অপেক্ষা সহঙ্গ 
এবং স্বল্প ক্ষমতার ব্যঞ্জক। ইংরাঁজ শুদ্ধ বৃহত্তর সাম্রাজ্য সংস্থাপিত 
করিয়াই অ।পনার ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন এমত . নহে, সেই 
রাজ্য বগুচত্র হওয়াতে এ সর্বোচ্চ ক্ষমতা বিশিষ্টরূপেই প্রকট 
করিয়াছেন 1% 

অতএব ভারতরাকোর অধিকারই ইংরাঞ্জের ক্ষমতার সর্ব প্রধান 
প্রমাণ নক্ন। প্রত্াত ভারতরাজ্য অধিকারের জন্ঠ ইংরাজকে স্বীয় প্রভৃত 
বলের অতি অল্প মাত্রই প্রয়োগ করিতে হইয়াছে। তারতরাজা যেন 





৯ প্রথম নেপোনিয়ন বলিতেন রৃষিস্ত্রক সাআ্রাজা বাণিজ্যহথত্রক সাম্রাজ্য 
অপেক্ষা সইজে দংস্থাপিত এবং স্বতঃই ঢৃঢ়তর হয়। 


ইংরাজাধিকার-_ইংরাজের বণিকভাব। ১৫৫ 


স্বয়ং ইচ্ছ। করিয়াই ইংরাজকফে আপনার সিংহাসন প্রদান করিয়াছেন। 
বিচক্ষণ ইংরাজেরা ইচ্ছা বুঝেন এবং হয় (অধ্যাপক শিলি গ্রভৃতির 
সকার) ইহ! স্পষ্ট রুখান্ন স্বীকার করেন, আথব1 (লর্ড রেক্স প্রভৃ- 
তির ভ্তায়) ভারত রাজ্য ইংরাজকে জগদীশ্বর কর্তৃক প্রদত্ত বলেন) 
আপনাদের বাছুৰলে উপার্জন করিম্াছেন এ কথা (নিতাস্ত গোয়ার 
ভিন্ন আর কোন ইংরাজ) বলেন না। বস্তনঃ নিবি মনে ভাঁবিয়] 
দেখিলেই প্রীত হয় যে, ভারতবর্ষ আপনাতে পূর্বনিহিত শক্তি 
সকলের গভাবে যে দিকে অভিমুখ হইস্সাছিল, ইংরাজ ইহাকে সেই দিকে 
লইয়। গিয়াছেন, এবং সেই জন্যই তাঁহার কাধ্যটা এত সত্বরে এবং 
সহজে সম্পন্ন ুইয়াছে। 

প্রথমতঃ। ভারতবর্ষ ইংরাজের ছ্ধীনে একচ্ছত্র হইয়। উঠিয়ীছে। 
ইতিহাসও. বলে যে./ভারতবর্ষ যদিও বিভিন্নভাগে বিভক্ত তথাপি বছ্‌- 
পুর্ধকাল হইতে ইহার মধ্যে একুটী সম্মিলনপ্রবণতাও জন্মিয়া আছে। 
“লেই -সন্মিলনগ্রবণত্ত। হইতেই হিন্দু রাজাদিগের প্রতি দিপ্িঞয় দার! 
ঝাঁজনুয় অশ্বমেধাদি যজ্ঞ করিবার বিধি, সেই সম্জিজনগ্ররণত হইতেই 
প্রীরামচজ্জ, ঘুধিষ্টির, যাতি এবং অশোকাদির ষময়ে কতকট! একচ্ছত্রতা 
সাধন, এবং পেই জন্তই আফগান এবং মোগল সম্মাটদিগের ছারা 
দরাক্ষিণাতোর প্রতি ভূয্পোতুয়ঃ আক্রমণ হইয়াছিল। ইংরাজ কর্তৃক দেশের 
এ সম্মিলনপ্রবণতা সম্যক্‌ প্রকারেই সিদ্ধ হইয়াছে। দ্বেশটা যেমন এক 
হইতে চাহিতেছিল, তাহাই হইতে পাইয়াছে। 

দ্বিতীয়তঃ । ইংরাজের আধিপতো ভারতবর্ষের মধ্যে শান্তির পুর্ণত1 
জন্মিয়াছে। আর্ধ্যশান্্রকারেরা ভারত সমাজকে শাস্তিপ্রকৃতিক করির। 
ভুলির়াছিলেন। কিন্তু স্থাত্বীবূপে একচ্ছত্রতা সংস্থাপিত না হওয়ার 
সাহাদের মলঙ্কামন! সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ হইতে পাকে নাই । ইংরা্। হইতেই 
ভাহাদিগের চেষ্টা লফল। হইয়াছে। ভারতবর্ষের কোন স্থপ্লেই জার 
দেশীর রাজাদিগের মধ্যে বিবাদ বিষত্ধাদ হইতে পারে না। কিক্ধিষ্ন রাজগণ 


১৫৬ সামাজিক প্রধন্ধ | 


ইংরাঞ্জের একান্ত বশীভূত হইয়া! পরম্পর “বিবাদ পরিত্যাগ করিয়াছেন, 
এবং ক্রমে ক্রমে পরস্পর সহানুতৃত্তিলম্পন্ন হইতেছেন। 

ভূতীয়তঃ। ইংরাজের অধিকারে দেশে শাস্তি-সংস্থাপিত এবং বন্মণদির 
বান্থল্য ও অন্তর্্বাণিল্যের বুদ্ধি হওত্যায় ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশীয় ফন- 
গণের মধ্যে পরম্পর আলাপ পরিচয় এবং লন্গিলন ঙ্গন্মিতেছে। 'আর্ষ্য- 
শান্্কারের! যে কার্য সম্পাদনের জন্য নালা স্থানে তীর্থের এবং মেলাদির 
প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, ইংরাজকর্তৃক শাস্তিস্থাপনে তাহা শতগুণে এবং 
অতি উতকৃষ্টরূপেই নির্বাছিত হইতেছে । 

চতুর্থতঃ। ইংরা-মাহাত্বে ভারতবর্ষের গতি অপরাপর বিজিগীষু 
জাতির আক্রমণ নিবারিভ হইয়াছে । এই মহাদেশের উত্তর-পশ্চিম প্রান্ত 
মীম! উল্লজ্ঘন করিয়া! হনের! এবং যবনেরা, উত্তর পূর্বদিক হইতে থসেরা', 
কোলেরীয়ের৷ এবং আহমেরা, পৃর্রবোপকূলভাগে দ্রাবিড়ীয় নানা জাতি, 
এবং পশ্চিম উপকূলে খক পারনিকাদি জাতি বহুপূর্বকাল হইতে ইহার 
প্রতি দৌরাত্মা করিয়াছে, এবং সময়ে সময়ে বহুদূর পর্য্স্ত ইহার অভ্যন্তরে 
লন্ধপ্রবেশ হইয়াছে । ত্র সকল জাতীয়ের সংশ্রব আর্ধ্য শান্ত্রকুদ্বর্মের 
বড়ই উদ্বেগের কারণ ছিল, এবং উচাঁদিগের দমনার্থ তাহার! ক্ষত্রিয় 
রাজকুলকে সময়ে সময়ে প্রোৎমাছিত করিতেন। এখন ইংরাল সেন! 
কি উত্তর পশ্চিম প্রান্তে, কি উত্তর পর্বভাগে, য়েখানে কিছুমাত্র দৌরাত্ম্ের 
স্ত্রপাত হয়, দেই থানেই গিয়া দৌরাত্মাকারীদ্িথকে দমন করিয়া আইসে, 
এরং ভারতবর্ষের সমস্ত উপকূলভাগে ইংরাজ-রণতরী সর্বদা প্রহরী শ্বরূপে 
ত্রযণ করিতেছে। কোন দিক হইতে কিছুমাত্র শঙ্কার কারণ উপস্থিত 
হইতে পারে না॥ | 

অভএৰ ভারতবর্ষ যে দ্িফে যাইতে উন্মুখ ছিল, যে ভাঁবাপন্ন হইতে 
চাহিতেছিল, ইরা সেই দিকেই ভারতকে লইয়া! গিয়াছেন, এবং সেই 
ভাবাপন্্ ক্রিয়াছেন। সেই জনাই ভারত আপনাকে ইরাকের হস্তে 
মরণ কন্িয়াছে। 


ইংরাজাধিকার-__ইংরাঁজের বণিকভাব। ১৫৭ 


তগ্চিন্ন, ইংরাজ বণিকবেশেই আসিয়াছিলেন এবং বণিকবেশেই ভারত 
লাত করিয়াছেন। বশিক অতি সাবধান পুরুষ । তিনি আপনার লাভের 
দিকে স্থিরদুষ্টি বাখিয়। অতি সতর্ক হইয়া চলিয়! থাকেন। ইংরাজ, 
ধড় সাবধানেই চলিয়াছেন। ৰাস্তবিক, উপনিবেশ সংস্থাপন অথব1 দুর 
দেশে অধিকার গ্রহণ সম্বন্ধে একটী নিয়ম এই যে, তরী নকল কার্যে রাজ- 
শক্তির সাক্ষাৎ প্রয়োগে অধিকতর বিস্ব উপস্থিত হয়। পূর্বে স্পেনীয় 
এবং পতুগীজের! স্ব স্ব দেশের রাজগণ কর্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া আমেরিক] 
খণ্ডে এবং অনেক'নেক দ্বীপাবলীতে উপনিবেশাদি স্থাপন করিতে যাঁয়। 
উহারাও বিলক্ষণ সাহসিক, ক্লেশসহিষুঃ, অধাবসায়শীল, বীরপ্রকৃতিক লোক 
ছিল। কিন্তু তাহাঁদিগের মনোমধ্যে কেমন একটা! গর্কের ভাব থাফিত, 
উহার তাহ! গোপন ৰা দমন করিয়া চলিতে পারিত না। এই জন্য 
যে যে দেশে যাইত, সেই সেই দেশীয় লোকদিগের সহিত উহাদের বিবাদ 
হইত। ইংরাজবণিক সেই সকল লোক অপেক্ষা বিশেষ ধীরতা-সম্পন্ন 
ছিলেন। তিনি ষেন আর্ধ্য পণ্ডিতবর্গের প্রদর্শিত ন্যাধ্য পথের অনুদরণ 
করিয়াই চলিয়াছিলেন। আর্ধ্য শীল্্র পরঘ্াজ্য বিজয় সম্বন্ধে বিধান 
ক্রেন. 


সর্কেষাং তু বিদিট্বৈযাং সমাসেন চিকীর্ষিতম্‌। 
স্থাপয়েত্বত্র তত্বংশ্যং কুর্যযাচ্চ সময়ক্রিয়াম্‌ ॥ 


প্রজাঁদিগের মধ্যে প্রধান প্রধান লোক সকলের অভিমতি সংক্ষেপে 
বুঝিয়া বিজিত রাজার বংশীয় কোন ব্যক্তিকে সেই রাজ্যে স্থাপন পুর্ব্বক 
তাহার সহিত (করাদি গ্রহণ বিষয়ে ) নিয়ম করিবে । 

ইংবাজ সমুদায় ভারতে এই নিয়মে চলিয়াছেন। বে রাজাকে যুদ্ধে 
পরাভূত করিয়াছেন, ভাহীরই বংশীয় বাঁ সম্পর্কায় কাহাকেও প্রথম 
দ্তৎ সিংহাননে বসাইয়াছেন। তবে এইরূপ ছইবার চারিবার করিয়া মে 
রাজাটাকে স্বয়ং গ্রহণ করিয়ছেল। 


১৫৮ সামাজিক প্রবন্ধ। 


আর্ধ্যশান্ত্রের আরও একটা ৰিধাঁন এই-_. 
প্রমাণানিচ কুবর্বাত ভেযাঁং ধর্দদান্‌ যখোদিতান্‌। 
রত্বৈশ্চ পুজয়েদেনং প্রধান পুরুষৈঃ সহ ॥ 
বিজিত রাজোর প্রপ্ধাদিগের প্রচলিত ধর্মাদি প্রমাণ করিবে এবং 
প্রধান পুরুষদিগের সহিত রদ্বাদি প্রদান করি! প্রতিষ্ঠিত রাজার পুজা 
করিবে। | 
ইংরাজ ভারতবর্ষের যে প্রদেশ যখন গ্রহণ রুরিফ়াছেন, তখনই 
স্পষ্টাক্ষর়ে বলিয়াছেন যে, তিনি গ্রজাদিগের ধর্মের গ্রাতি বা আচার 
ব্যবহারের প্রতি হস্তক্ষেপ করিবেন না। ইংরাজের প্রথম প্রতিযোগী 
পোতু'গীজের৷ ওরূপ কথ! মুখে আনে নাই, দ্বিতীয় প্রাতিযোগী ফরাসির! 
যদি কথন কখন মুখে এ কথ! আনিয়াছিল, তথাপি মধো মধ্যে প্রতিজ্ঞা 
ভঙ্গ দোষে হুষ্ট হইত। 
কোম্পানির আমলের প্রথম ভাগে ইংরাজের। এতদেশীয় জনগণের 
ধর্মাচারের প্রতি অনেকট। ভক্তি শ্রদ্ধাও খ্যাপন করিয়া চলিতেন। 
খৃষ্টান মিশনরীবা এতদোশীয় জনগণের ধর্্মাচারে নিন্দা করিবেন ভাবিয়া 
তাহাদিগকে স্থান দেন নাই। অসম্পৃক্ত আগন্তক ইংরাজদিগকেও রাজা 
মধ্য যথেচ্ছ বিচরণ করিতে দেন নাই, এবং স্বজাতীয় কাহাকেও 
এখানকার ভূসম্পত্তি গ্রহণ করিতে দেন না'ই। প্রথম গবর্ণর জেনরেল 
ওয়ারেখ হেষ্টিংদ কালীঘাটের ৮ কালীদেবীর পুজা! দিতেন বলিয়া থে 
 কিহ্বদস্তী আছে, তাহা অমূলক নয়। দাক্ষিণাতোর অনেক প্রসিদ্ধ 
'দেবালয়ে গবর্ণর হইতে কালেক্টর সাহেব পর্য্স্ত ইংরাজের প্রদত্ত বমূল্য 
রত্বাভরণ অদ্যাপি বিদামান রছিম্মাছে। 
কোম্পানির আমলের শেষ পর্যযস্ত দেশীয়দিগের আচারের প্রতিও 
ইংশ্নাজের কোন অধখ্বাচরণ 'হয় মাই'। রাজপুতানার অন্তর্গত আবু 
পর্বতে একটী গোরা পল্টনেব্ ছাউনি ছিল। আবু পর্থত জৈনদিগের 
একটা তীর্থস্থান এবং ট্রজনেতা পঞুহিংপাপরাধুখ। কিন্ত 


ইত়াজাধিকাঁর-_ইংরাঁজের বণিকভাঁব। ১৫৯ 


গোরা সৈনিকদিগের গোমাংস ভক্ষণে অত্যন্ত অভ্যাস। তাহারা উহা 
না পাইলে বউই. কাতর হয়। ইংরাজ গবর্ণমেন্ট আবু পর্বত হইতে 
গোরা ফৌজ্জের ছাউনি উঠাইয়1! তথায় হিন্দু সিপাহির পল্টন রাখিয়া 
ছিলেন, আপনার জিদ বজজায়ের প্রয়াস পান নাই। ৮ কাশীধামেও প্র 
দূপ কর! হইরাছিল, গবর্ণমেপ্ট আপনার জিদ ছাড়িয়াছিলেন। 

ইংরাজ তারতবাসীর আচারের প্রতিও যেগন ব্যাখাত করেন নাই, 
তেমনি এখানকার ব্যবহার শাস্ত্রেরও গৌরব বক্ষা করিয়া] চলিয়ছেন। 
হিন্দুর সন্বন্ধে হিন্দুর এবং মৃসলমানের সম্বন্ধে মুসলমানের ব্যবহার শাস্ত্র 
চলিবে বলিয়া প্রথমে যে প্রতিজ্ঞ করিয্লাছেন, ইংরাজ আপনাকে সেই 
প্রতিজ্ঞা দ্বারা বন্ধ বলিয়াই মনে করেন। 

এ পর্য্যন্ত ইংরাজকৃত ঘে সকল কার্ধ্যের উল্লেখ হইল, তাহার কতক- 
গুপির দ্বারা ভারতবর্ষের চিরাঁভিলধিত বস্ত্র সাধিত হইয্নাছে, এবং তাহার 
সাধন প্রণালী যেন আধ্য শাস্ত্রের অনুমোদিত পথেই চলিয়াছে। 
অতএব মুক্তকষ্ঠে বলা যায় যে, ইংরাজ ভারতকে তাহার গন্তব্য পথে 
লইয়! আসিয়াছেন-ইংরাজ অতি বিচক্ষণতা এবং ধীরতা! সহকারে 
গ্রাজাবৃনদের প্রতি ব্যবহার করিয়াছেন--ইংরাজ ভারতে যে কাঁজ করিয়া 
ছেন, তাহ! ইংরাজ ভিন্ন অপর কেহ করিতে পারেন নাই, এবং পারিতেন 
না--এই অন্য ইংরাজ ভারতখামীর কৃতজ্ঞতার, শ্রদ্ধার এবং ভক্তির 
ভাজন হুইয়াছেন। 


৮টি 


ূ সর্প ূ 
 ইংরাজাধিকার_-ইতরাঁজের রাজভাব। 


বণিক-বীর ইংরাঞ্জ শতা্ধ বর্ষমধো ভারতবর্ষ দেশে যে স্গুবিভূত রাজ্যা- 
ধিকার স্থাপন করিলেন, তাহা তাহার ডদ্গডভূমি ইংলণ্ডের অপেক্ষা চতুগডন 
তবহষ্তর, এবং প্রজা সংখ্যাক্স তাহার আট ওপ অধিকতর হুইল। তাহার 


১৬০ সামাজিক প্রবন্ধ 


কর্মচারীরাও বার্ধিক তিন চারি হাজার উ্টাকামাত্র বেতনে নিযুক্ত হইয়া, 
আট দশ বৎসরের মধ্যে এত গ্রভৃত অর্থ উপার্জন করিয়া যাইতে লাগিল 
যে, তাহাদের বিভব লোকের বিশ্লয়কর হইয়া উঠিল। তখন ইংলণ্ডে কল- 
কারখান! এখনকার ন্যায় অতাধিক হয় নাই-তখন শিল্পের অথবা বাঁণি- 
জ্যের কিন্বা কটট-ান্টের দ্বার এখনকার ন্যায় অতি প্রভৃত সম্পপ্তির সৃষ্টি 
হয় নাই--এবং তখন ভূগম্পন্তির মৃশ্যবৃদ্ধি হইয়া ভূমাধিকারিবর্গের সমূহ 
বিভবশাপিত। জন্মে নাই। ম্বৃতরাং তখন কোম্পানির শ্বদেশপ্রতিগত 
কর্খুকরেরাঈই ইংলগ্ডের মধ্যে অতি বিভবশালী বলিয়৷ পরিচিত হইয়া- 
ছিলেন। এরূপ হওয়াতে ইংলপ্তীয় জনগণের মনে কোম্পানির প্রতি 
অত্যধিক মংসক্ততা জন্মিয়া গেল এবং রাজমন্ত্রীদিগেরও ইচ্ছা! হইল ফে, 
ভংরত্রাজাটা কোম্পানির অধিকৃত না থাকিয়া সাক্ষাৎ সম্বন্ধে রাজার 
জধীন হয়। সেই অবধি ক্রমশঃ ইষ্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানর বণিকভাৰ ন্যাম 
হইতে লাগিল, তাহাকে সঙ্গাত্ীয়ের অনুমোদিত রাজভাব ধারণ করিতে 
হইল, অনস্থর সিপাহী-বিদ্রোহের পরিসমান্তিতে সমস্ত ভারতবর্ষ ইংল্ডে 
শ্বরীর খান দখলে আঙদিল। 

ইংরাজের অনুমোদিত রাজ ভাব তারতবর্ষের চির প্রতিষ্ঠিত বাজ-ভাব 
হইতে কয়েকটা বিষয়ে মুশ্তংই তিন্ন। ইংরাজ জানেন যে, রাজ.শক্তি 
রিধধ। বিভা্গিত। তাহার একটা শক্তি বাবস্থা প্রণয়নে নিযুক্ত, দ্বিতীয়টী 
ধন্মাধিকরণে নাস্ত। এবং তৃতীয়টী বিশেষ বিশেষ রক্ষণ কার্যে নিবদ্ধ 
প্রাচীন ভারতে বাবস্থা প্রণয়নের অধিকার বাজার হন্তে ছিল না। তৎ- 
কাললীবী ব্রাহ্মণেরাও সাক্ষাৎসন্বন্ধে বাবস্থা গ্রণয়ন করিতে পারিতেন না। 
বাবস্থা! প্রণয়ন ফাহা হইবার তাহা প্রাচীন সংহিতা সকলেই হইয়া 
গিয়াছিল। ব্রাঙ্থীণের! সেই সকল সংহিতানিবন্ধ বনের মীমাংসাপুর্বাক 
ধর্মাধিকরণে আপনাদিগের অভিমত খ্যাপন করিতেন মান্র। রাজ] সেই 
অভিমতির অনুরূপ কার্য! করিলে যশোভাগী হইতেন নচেৎ তীহার প্রতি 
.প্রকৃতিপুঞজের বিরাগ জন্মিত। ফলতঃ গ্রাচীন ছিন্দু-রাদাদিগের রাজশক্তি 


ইংরাজাধিকার--ইংরাজের রাঁজভাব। ১৬১ 


ব্যবস্থার প্রণয়নে প্রসারিত ছিল 'নাঁ, ধর্্মাধিকরণেও ত্ী শক্তি অতি খর্ব 
হইয়াছিল। তীহাদিগের রাজ-নিয়ম একমাত্র রক্ষণ-কার্যোই একান্ত 
পর্থ্যধদিত ছিল। ইহাকেই ভারতবর্ষাযম শাসনপ্রণালীর শারীরিক ব্যবস্থা 
বলি! পরা যায়। এইরূপেই এই মহাদেশে সামাজিক শক্তিসামঞ্রসোর 
বিধান চিরস্থায়ীরূপে অবধারিত হইয়াছিল। 

উল্লিখিত বিধান হইতেই ইউরোপীয়-রাঞ্জনীতিশান্ত্রে এবং ভারতবর্ষীয় 
বাঁজনীতিশাস্ত্রে একটা প্রকাণ্ড ভেদ জন্মিয়৷ গিয়াছে । ইউরোপীয় রাজ- 
নীতি শ্ান্্র সামাজিক-শক্তি সাঁমঞ্রস্যের বিচার লইয়াই নিরস্তর বিব্রত। 
রাজার হস্তে কতটা] শক্তি থাকিবে, এবং প্রকৃতি ব! প্রধান পুরুষদিগের 
হস্তে কত থাকিবে, আর প্রজ1 সাধারণের হন্ডেই বাঁ কতটা থাকিবে, ইহার 
পরিমাণ নির্দেশ করিয়া! দেওয়াই সকল ইউরোপীয় ৰাজনৈতিক শান্ের 
সর্বপ্রধান উদ্দেশ্য । কিন্তু ঁ উদ্দেশ্য যে সম্ক্রূপে সাধিত হয়, অর্থাৎ 
সকল সময়ে সামাজিক-শক্তি-সামগ্রসোর নিয়মগুলি অক্ষুপ্ণ থাকে, তাহ! 
রাঁজনৈতিকদিগের পরম্পর মতভেদ এবং এ্তিহাসিক ঘটনাবলীর 
প্রকৃতি দর্শনে বোধ হয় না প্রভাত তাহার বিপরীতভাবই অভিব্যক্ত 
হন 

ভারতবর্ষীয় রাজনীতিশান্ত্রে শক্তি-সাম্ীস্যের কোন কথাই নাই 
ইহাতে কেবল প্রজাপালনার্থ রাজার করণীয় ব্যাঁপারগুলি পুজ্যানুপুজ্ঘূপে 
বিবৃত হইয়। আছে। সেই সকল বিবরণ পাঠে দেখা ষায় যে, ভারতবর্ষীয় 
রাজগণের বাঁজাপালন বাঁপাঁর ধর্মনীতি হইতে অভিন্নপ্রায় থাকিয়া অতি 
নুশৃঙ্খলতা সহকারেই নির্ব্বাহিত হইত। ইংরাজরাজের রাজনীতিট 
ধর্মনীতির সহি ততট। অকিরুদ্ধ ভাবে চলিতে পারে নাই। ইংরাজের রাজ- 
নীতিতে দূরদর্শিতার অবলম্বনে কিয়ৎপরিমাণে ধর্মের আবির্ভাব হইয়াছে, 
ভারতবর্ষীয় রাজনীতিতে বৈধশাসনের গ্রভাবে ধর্মের অধিষ্ঠান ছিল। ? 

ইংরাঙ্গরাজের উল্লখিত ভাৰ তীহার বৈদেশিকতামূলক বলিয়া মলে 
করা যাইতে পারে। কিন্তু উহা শুদ্ধ ট্বদেশিকতাহেতুক নছে। উহ্থা 


১৬২ সাঞাজিক প্রবন্ধ । 


স্তাহার রাজনীতির প্রক্কতি হইতেই সমুভূত। বৈদেশিকতা উহায় মুল 
হইলে, ইংরাজের নি্ের দেশেও তী দোষ দেখা যাইত না। কিন্তু 
ইংরাজের নিঙ্গের দেশেও বিভিন্ন সম্প্রদায় সর্বদাই আস্ঠোন্টের বল- 
হানির জন্ত চেষ্টা! কফরে-_বিশুদ্ধ ধর্মমমীতির অনুযায়ী হইয়া কোন 
সম্প্রদায়ই রাজনীতির পরিচালনা করিতে পারে না । অতএব এক পক্ষে, 
য়াজশক্তি খর্ব করিয়া রাখিবার জন্য যে চষ্টা করিতে হয়, এই ইউরোপীয় 
মীতি ভারতবাসী জানে না) আর পক্ষান্তরে ইংরাজ-রাঁজ জানেন যে, 
প্রজাকর্তৃক নিবারিত না হইলে বথেচ্ছ শক্তি গ্রসারণে তাহার সমাক্‌ 
অধিকার আছে। এইরূপে ইংরাঁজাধিকারে ভারতবর্ধ মধো রাজ প্রজীয় 
একটা গৃঢ় মতাস্তরত। জন্মিয়া রহিয়াছে। 

ইংরাজ জাতির খীতিহাসিক ঘটনাবিশ্ষ হইতে সন্তৃত তাহার 
ঝাজন্বনীতিও তারতবর্ষে রাজার গ্রতি প্রজাকুলের সন্দিগ্ধচিত্ততা জন্মিয়। 
দিয়াছে। ইংলও দেশ যে শাকৃলম জাতীয় ভমগণ কর্তৃক অধ্যুষিত 
হয়, তাহারা! দেশের ভূমিতে প্রজার শ্বত্বস্বীকীর করিত। কিন্ত 
নন্দদীণ জাতীয়ের। ইংলণ্ড দেশটাকে জয়লন্ধ করিয়া দেশের সমস্ত 
ভূসম্পন্তিতে বিজেতা রাজার নিবর্ণঢ় স্বত্ব জন্মিয়াছে, এবং র'জার 
স্থানে প্রাপ্ত হইয়া ভূমাধিকারিবর্গের সেই নিধ্ণঢ সত্ধে অধিকার 
স্থাপিত হইয়াছে, এইন্দপ বুঝিয়াছিল। ইংলস্তে সেই ভাব অদ্যাপি বলবৎ 
রহিয়াছে। ইংরাজ-রাজ ভারতবর্ষেও সেইরূপ হইয়াছে ভাবিয়া আপনাকেই 
সমুদায় ভারতভূমিতে শ্বত্ববাঁন জ্ঞান করিয়াছেন। কিন্তু ধাজার এপ 
নিব স্বত্বের কথা তারতবানীর় স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। ভারতবালীর 
শাস্ত্রে বলে-_ 

“স্থানুচ্ছোসা ফেদারমাহঃশল্যবতো মৃগং 1” 

ষেবাক্কি বন কাটিয়া আবাদ করে, ভূমি তাহারই হয় / যেমন যে 
শিকারীর অন্ত্রবেধ ষে পশুতে থাকে, সে গণ্ড সেই শিকায়ীরই হয়। 

ইংরাঙ্জ তাহা বুঝিলেন না) তিনি বলিলেন ভরতে; ভূমিতে আমারই 


ইত্রাজাধিকার--ইংরাঁজের রাজভাব। ১৬৩ 


স্বত্ব । তাহার শ্বদেশীয় জমিদারীনীতিতে বেরূপ প্রজার খোরাকিমাত্র 
বাদে সমস্ত উৎপন্নকেই ন্তাষ্য খাজন। বলিয়! ধরা হয়, যেন কতকটা! সেইরূপ 
মনে তিনি ভ্ারততূমির অধিকাংশ ভাগেই প্রজার সহিত থাঁজনার বন্দোবস্ত 
করিতে লাগিলেন। রজার ভাগধেক়্ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রদেশ 
তিন্ন কোথাও কোন প্রকার নির্দিষ্ট সীম! বন্দ রহিল ন1। প্রজার ইংরাজ- 
রাজের অনুগ্রহ ভোগ করিতে পায়, কিন্ত আপনাদের ন্বত্ব দেখিতে পায় লা? 
ইংরা্রাজ কোথাও দশ বৎসরাস্তে, কোথাও বা বর্ষে বর্ষে প্রজাদিগের 
সহিত রাজস্থের নৃতন নূতন বন্দোবস্ত করিতে প্রবৃত্তঃহইস্) অনেক উদ্বেগ 
ভ্বন্মাইয়! থাকেন। পক্ষান্তরে তারতভবাসীর শাস্ত্রে বলে 


র্ধতে। ধর্মফড়ভাগে। রাজ ভবতি রক্ষতঃ। 
অধর্মাদপি ষড়ভাগো। ভবত্যন্যহরক্ষতঃ ॥ 
যোহরক্ষণধলিমাদত্তে করং শুন্বঞ্চ পার্থিবঃ। 
প্রতিভাগঞ্চ দণুঞ্চ স সদ্য! নরকং ব্রজেৎ ॥ 
অরক্ষিতারং রাজানং বলিষুড়ভাগহাবিণং । 
তমাছুঃ সর্বজে।কসা সমগ্রলহারকং ॥ 


যে রাজ প্রজার রক্ষা! করেন, তিনি প্রজাকৃত ধর্মকার্ষ্যের ষড় ভাগ 
পুণাভাগী হয়েন। থে রাজ ন1 করেন, তিনি পাপকাধ্যের ষষ্ঠাংশ ফলভাগী 
হয়েন। 

যে রাজ প্রজার বক্ষ! ন| করিয়া করাদি গ্রহণ করে, সে রাজা নিরয়- 
গামী হয়। 

যে রাজ। রক্ষ। না করিয়া কর গ্রহণ করে, সে সকল লোকের মল গ্রহণ 
করে। 

জতএব ভারতধারীর শাস্রানুসারে প্রজারক্ষণের ভূতিম্বূপই বাঁজকষু। 
কিন্তু বিজেতা ইংরাদ সে পথ গেলেন না। তিনি বলিলেন, ভারতবর্ষের 
সমস্ত তৃষষিত্বে আমি শ্বত্ববান হইয়াছি-সআমি সেই জন্ত করাদান করিব। 


১৬৪ সামাজিক প্রবন্ধ । 


ইংরাজরাজ "এতদ্দেশের ভূমিকরটীকে সাহার ভূ-্বামিত্ব সম্বন্ধে প্রাপা 
মনে করায়, স্কাহাকে প্রজার জন্য বাহ! কিছু করিতে হয়, তজ্জনা 
নৃতন নূতন করেব দাওয়া হুইয়াহ্থে। এযন কি, ধর্মাধিকরণ ব্যাপারেও 
তিনি ষ্টযাম্পের আইন প্রসারিত করিয়া বাঁঞ্জার অবশ্যকরণীয় নির্বাহের 
জন্যও একটা ম্বতন্্ব কর লইয়া থাকেন। ইংরাজরাজের ধর্্মীধিকরণও 
অতি ব্যয়সাধ্য ব্যাপার। ফপতঃ এই নকল এবং অন্যান্য কারণে 
তিনি প্রপ্জাদিগের চক্ষে শোষক বলিয়াই অবধারিত হইয়াছেন। 
অতএব ব্যবস্থাপ্রণয়ন কার্যে প্রজার অভিমতির অপেক্ষা ব্যতিরেকে 
সাক্ষাৎ হস্তার্পণ করিয়া এবং আপনার ক্ষমতা বিষ্তারের মীম একমাত্র 
প্রজার প্রতিবন্ধকতা ভিন্ন অপর কিছুই না মানিয়৷ এবং প্রজাবুহের 
জন্মভূমিতে আপনার ্বত্ব আরোপ করিয়া এবং বিবিধ প্রকারে 
করাদানের মুখ-বিস্তুত করিয়। ইংরাজ-রাজ ভারতবানীর ভ্বদয়ে এমন 
একটা ভাবের সঞ্চার করিয়। দিছেন, ষে স্বয়ং অনেক শ্রেষ্টগুণে 
বিভূষিত এবং প্রজারক্ষণে কৃতকার্ধ্য হইলেও তাহার ভাবান্তর হইতে 
পারে নাই। তিনি গৌরবের আস্পদ্‌ হইয়া আছেন কিন্তু প্রীতিভাজন 
হইতে পারেন নাই) ভারতবানীর শাস্ত্রে বলে-- 
*“পরাক্তমো বলংবুদ্ধিঃ শৌর্যমেতে বরাগুণাঃ। 
এভিহাঁনোহন্ত গুণধুক্‌ মহীভূক্‌ সধনোপি ন॥ 

পরাক্রম, বল বুদ্ধি এবং শৌধ্য এইগুলি অতি শ্রেষ্ঠগুণ। এই কল 
গুণশূন্য ব্যক্রি অন্যান্য গুপযুক্ত হইয়া সধন হইগেও ভূমিপতি হুইতে 
পারেন না। 

অতএব শৃরসিংহ ইংরাজ রানা! হওয়ায় মোগ্যব্যক্জিরই রাজ্যাধিকার 
হুইল মনে করিয়া ভারতবালী তাহার গৌরব করিতেছে । ভিনি ষে বিদেশী 
'লে্জন্য ভারতবাসী “তাহার প্রতি দ্বেষভাব সম্পন্ন হয় নাই। কেবল 
শোষক এবং শ্বৈর স্বভাব এবং ভূঙ্বত্বাপস্থারক মনে করিয়া কুন্টিত হইয়! 
আছে। 48 


ইংরাজাঁধিকার-ইংরাঁজের রাঁজভাব। ১৬৫ 


ইংরাঁজ.বীজের প্রজাঁপালন ভাব কেমন, তাহা! সকপেই দিবাচক্ষে 
দেখিতেছেন। ভারতবর্ষে ইংরাজের প্রতাপ দোর্দও, াহার শাসনরীতি 
দৃঢ় শৃঙ্খলাবদ্ধ, তাহার কার্ধা প্রণালীতে হঠকারিতা, অন্যায়কারিতা, পক্ষ" 
পাতিতাদ্দি দৌষ নাই বলিলেও চলে; অথব। যাহা কিছু আছে, তাহা! 
বিশেষ যত্বসহকারেই সমাচ্ছাদিত। ইংরাজের রাজত্বে ভারতবর্ষের প্রতি 
বৈদেশিক শত্রুর আক্রমণ নাই, ইহার আভ্যন্তরীণ যুদ্ধ বিগ্র্াদি নাই, চৌর্ধ্য 
দস্থ্যতাদির প্রাছুর্ভীব নাই, সমস্তদেশ সব্বতোভাবে উপশাস্ত। ইংরাজের 
রাজত্বে বহিৰণণিজ্রের বিস্তৃতি হইতেছে, অন্তবাণিজ্যের সৌকর্ধ্য বাড়ি" 
তেছে, বিচার কার্ধ্যে ন্যায়পরত1 রক্ষিত হইতেছে, সুদ্রাযন্্ স্বাধীনভাবে 
চলিতেছে, বিষয়জ্ঞতা বদ্ধিত হইতেছে, এবং ইউরোপীয়দিগের অনুমোদিত 
লেখা পড়ার প্রনার হওয়ায় দেশীয়দিগের কোন কোন বিষয়ে চক্ষু ফুটিতেছে 
_ফলকথা, ইংরাজের রাজত্ব একটা অভূতপূর্ব ব্যাপার; অপরাপর 
জাতির বৈদেশিক শাদনের সহিন্ধ তুলনা করিয়া না বুঝিলে ইহার 
উৎকর্ষ যথোচিতরূপে হৃদয়ঙ্গম হয় না। 

রোমীযের! পূর্ববকালে অতি সুবিক্ৃত সাম্রাজ্য সংস্থাপন এবং পালন 
করিয়াছিল। ইংরাজের ভারত শাসন-রীতি কতকট তাহাদিগের প্রদেশ 
শাদনরীতির সদৃশ, কিন্তু সর্মতোভাবে তাহার অনুরূপ নয়। রোমী- 
স্বেরা বিজিত প্রদেশের শাসনকার্য্ে তততদ্দেশীয় লোকদিগকে নিযুক্ত করিত 
না। ইংরাজের!ও তাহা করেন না বল। যায়। কিন্তু রোমীযেরা এক 
প্রদেশ হইতে টৈন্য সংগ্রহ করিয়া প্রদেশস্তরে প্রেরণ করিত, ইংরাজের1 
তাহা না করিয়া ভারতবর্ষে সংগৃহীত সৈন্যদ্বারাই ভারতবর্ষ রক্ষা করিতে 
ছেন। রোমীয়ের। বিজিত প্রদেশগুলি হইতে করসংগ্রহ করিয়। স্বদেশে 
প্রেরগ করিত, ইংরাজের1ও ভারতবর্ষ হইতে বর্ষ বর্ষে অনেক টাক! 
ইংলগ্ডে প্রেরগ করেন বটে; কিন্তু সেই টাক কর বলিয়া প্রেরিত হয় না । 
বোমীঘ্বের] প্রদেশ শাসনের ভার স্বাতী এক এক ব্যক্তির হস্তে ন্যস্ত 
করিত, ইংরাজেরাও ভারতবাজ্য শাসনের ভার স্বজ্াতীয় কর্পুচারীদি/গির 


১৬৬ সামাজিক প্রবন্ধ । 


হস্তে রাখেন। রোমীয়েরা প্রদেশ শাুগণকে আপনাদিগের সেনেট সভার 
নিকট দায়ী করিয়া রাখিক্লাছিল, ইংরাজেরাও ভারতবর্ষীয় গবর্ণর ভ্েনরেল 
এবং গবর্ণরদিগকে আপনাদের পালিয়ামেণ্টের অধীন করিয়া রাখিয়াছেন। 
রোমীয়ের। আপনাদের লাটিন ভাষ! শিক্ষা দিবার নিমিত গ্রদেশগুলিতে 
বিদ্যালয় খুলিত, ইংরাজেরা1ও ভারতবর্ষে ইংরাজী শিখাইবার বিদ্যালয় 
স্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু রোমীয়েরা বিভিন্ন প্রদেশের প্রচলিত ভাষ। 
শিখাইবার দিকে মন দিত না, ইংরাজের তাহাও দেন। রোমীয়েরা যে 
প্রদেশ জয় করিত, সে প্রদেশের পূজিত দেবতাদিকে আপনাদিগের দেবতা 
শ্রেণীর সন্তর্নিবিষ্ট করিয়া! লইত। একেশ্বরবাদী ইংরাজের! তাহা করেন 
না বটে, কিন্ত ভারতবাসীদিগের ধর্প্রণালী বিনষ্ট করিবার জন্যও কোন 
সাক্ষাৎ চেষ্টা করেন না। রোমীক্ের। বিজিত প্রদেশ সকলে আপনাদিগের 
ব্যবস্থ! শাস্ত্র গ্রচালিত করিত, ইংরাজের! ভারতবর্ষের জন্য বিশেষ বিশেষ 
ব্যবস্থা সকলের প্রণয়ন করেন; তবে সেই ব্যবস্থাগুপি তাহাদের স্বদেশ- 
প্রচণিত ব্যবস্থারই অনুরূপ হইয়৷ থাকে । 

ফলকথা, ইংরাজের ভারত-শাদন রোমীয়দিগের প্রদেশ শাসন প্রণা- 
লীর সহিত যত যিলে, অপর কোন জাতির বৈদেশিক অধিকার শাস- 
€নর সহিত তত মিলে না। মুসলমান এবং স্পেনীয় এবং পোতুগীজ- 
দ্রিগের বিদেশ শাসনের ত কথাই নাই--তাঁহার! অধিকৃতদেশবাঁসীদিগের 
ধর্দ-প্রণালীর উচ্ছেদে চেষ্টা করিত। গওলন্াজদিগের ষবদ্বীপ শাসন এবং 
রুণীয়দিগের মধ্য-এদিয়। শাসন, আর ফরাসীদিগের আলজিরিয়া এবং 
টুনিস শাননও ইংরাঁজের ভারতবর্ষ শাসন হইতে অনেকাংশে ভিন্ 
রূপ। 

ওলন্াাজের। যবদ্বীপের অধিবাঁসিগণকে আপনাদিগের সাধারণ সৈম্ত- 
শ্রেদীস্ক্ত করেন, তাহার! কাল! ফৌজে এবং গোরা ফৌছে মিলা- 


ইয়। পল্টন বাধেন_-উহাদিগের মধ্যে অধিক ইতরবিশেষ করেন না। 
গলনাাগ্রবা আদিশ্রা আদিলাদ্রীিতিক  আািপসিও উিউলাশ পাশা বশির পেশা এ 
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কিন্ত ওলম্দাজের! যবহ্বীপের অমেক কষুাৎপন্র দ্রবা গবর্ণমেন্টের এক- 
চেটিয়া করিয়! রাখিরাছেন। অর্থাৎ ভারতবর্ষে এক অহিফেণ সম্বন্ধে 
গবর্ণমেণ্টের যে ব্যবস্থা, যবদ্বীপে কাফি, চা, চিনি, দারুচিনি প্রভৃতি 
অনেকগুলি পণ্য দ্রবো সেই ব্যবস্থা এবং তাহার অপেক্ষা কঠিনতর বেগার 
খাটাইবার£&বাবস্থা প্রচালত হইয়। আছে। 

ফুসীয়েরা মধ্য-এসিয়াতে প্রবিষ্ট হইয়! তথাকার বিবাদ বিসম্বাদ 
মিটাইয়! দিয়া সমস্ত দেশটিকে সর্বতোভীবে উপশাস্ত করিয়াছে। কিন্ত 
রুসীয়েরা দেশটীকে বিবিধ প্রকার করভারে আক্রান্ত করিয়াছে, স্ব- 
জাতীয় রাজকন্মমচারী এবং বণিকগণকে পালে পালে উহার অভাস্তরে 
প্রবি্ করাঠয়াছে, এবং স্বজাতীয় জনগণের সুবিধার প্রতি পক্ষপাতী 
হইয়া! দেশীয় বাক্কিবাহের প্রত্তি যৎপরোনান্তি অনাস্থা প্রদর্শন করি 
তেছে। রুপীয়েরা ঘেমন তুর্কিস্থানের পশ্চিম ভাগটা বছশত বর্ধ অধি- 
কার, করিয়া তথাকার লোক সকলকে আপনার্দিগের প্রতি ভক্তি- 
মান করিতে পারে নাই, নবাপিকৃত পূর্বাঞ্চলেও যে তদপেক্ষা 
উৎকৃষ্টতর ফল লাড করিতে পারিবে, তাহা মনে' করিবার কোন 
কারণ নাই। 

ফরাসী গবর্ণমেণ্ট আলজিরিয়! প্রভৃতি তাহাদের অধিকৃত প্রদেশে 
তত্বৎ প্রদেশের আদিম অধিবাঁসিগণের স্ব স্ব জাতীয় ভাব একেবারেই 
বিলুপ্ত করিতে চাহেন। ত্বাহারা বিধান করিয়াছছম যে, গ্রাদেশীয় 
ক্ষোন ব্যক্তি যদি সর্বতোভাবে ফরাসি ব্যবস্থা-শান্ত্র গ্রহণ করেন, তাছ। 
হইলেই ফ্াহাকে প্ররুত ফরামি হইতে অভিন্ন জ্ঞান করা যাইবে-.. 
মচেং প্রকৃত ফরাসির সমস্ত অধিকার তাহাকে দেওয়া হবে না। 

ইংবাজদিগের ওপনিবেশিক নিয়মে শাসিত কয়েকটা স্থানে ইংধাজী 
ব্যবস্থার প্রসারণ চেষ্টা হইগ্নাছে। কিন্তু কোথাও কোন ভিন্নজাতীয় 
বাক্কিকে ইংরাজের প্রক্কৃত অধিকার প্রদত্ত হইবার কথা উঠেনাই। 
লিংহশদ্বীপে, ট্রেটস, মেটলমেন্টে, মরিস্যসে এবং ওয়েষ্ট ইণ্ডিসে, ইংরাজ 
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ঈমধিক পরিগাদেই আপনার বাবস্থাশাস্ত্র গ্রচালিত করিয়াছেন। কিন্ত 
ভারতবর্ষে সে প্রণালীর অনুসরণ করেন নাই। ভাঁরতবাসীর জাতীয় 
তাব বজায় রাখিয়া! চলিতৈই ইংরাজ-রাজের অভিমতি আছে বলিয়! 
বোধ হয়। ] 

কিন্তু তাহা হইলেও লর্ড ডফরিণ সাহেব সে দিন লগুনের তোজে 
যে কথ! বলিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা নহে-_ভারতবাসীর ইংরাজ রাজের 
প্রতি অন্ুরাগটা যতটা বিচারমূলক, তওটা ভক্তি-মুলক নহে। ভারতবাদী 
সাধারণতঃ অতি যৃছ্ঙ্গভাব, ভক্তি-পরায়ণ এবং রাল্ানুরক্ত। ভারত" 
বাদীর রাজবংশের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ, রাজ্জীপুত দিগের সমাগম সময়ে 
এবং মহারাভ্ীর ভুবিলি মহোৎসবে সমাক্‌ প্রতিপন্ন হইয়া গিয়াছে। 
অতএব কি জন্য যে, ইংরাজ রাজপুরুষগণের প্রতি তাহার হৃদয়ে তাদৃশ 
ভক্তির উদ্রেক হয় না, তাহা বিবেচন! পূর্বক বুঝিবার প্রয়োজন। লর্ড 
ভফরিণ তীহার উল্লিথিত বকুত্তায় কতকগুলি অতি সামান্ত বাহ্‌ কারণের 
উল্লেখ করিয়াছিশেন--যথা, ভারতবাসীরা৷ আপনাদিগগর স্ত্রীপরিজনকে 
ইংরাজদিগের সহিত আলাপ করাইয়! দেয় ন1) ভারতবাসীরা ভিন্ন ধর্মাব- 
লম্বী এবং ভিন্ন ভাষা ভাষী ইত্যাদি ইত্যাদি। এই সকল কথা অতি 
অকিঞ্চিংকর। এ সকল কারণে এতটা। অন্ুরাগশূগ্ঠতা জন্সিতে পারে 
না। মুনলমান অধিকারের সময়েও শ্রী সকল কারণ বিদ্যমান ছিল, ন্ঘর্থাৎ 
একত্র পান ভোঞন এবং স্ত্রী পরিজন প্রদর্শন ছিল না-আর ভিন্ন* 
ভাষিতা এবং ভিন্নদেশিকতাও প্রার এক্ষণকার নায় ছিল। কিন্তু মুলল- 
মানের সহিত হিন্দুর যতটা মিণ হইয়াছিল, ইংরাজের সহিত কি ততটা 
মিল হইয়াছে? আজি কাগি কোন কোন বাঙ্গালী আপনাদিগের 
স্ত্রী পরিজনের সগ্হত ইংরাজদিগের দেখ! সাক্ষাৎ করাইয়া থাকেন__ 
তাহাদিগের সহিত কি ইংরাজের সহানুভূতি জন্মিয়াছে? 

&ঁ সকল অকিঞ্চিৎকর কারণের আরোপ করায় প্রকৃত কারণের 
অনুলন্থীন হয় না, এবং সেই জগ্র ইংরাজ রাজত্বের অন্যন্তরে যে মৌণিক 
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দোষ থাকায় প্রজারঞ্কনের ব্যাথাত হইতেছে, তাহাঁয় যখাযখ সংশোধন 
চেষ্টাও হয় মা। ইংরাঁজ ন্বদেশে সামাজিক শক্তি সামগ্রস্য বিধানে 
ষেরূপে অভ্ঞান্ত সেই অস্ত্যাসাঙ্থৃযায়ী হইয়া এদেশেও রাজ শক্তি গ্রসা- 
বণের সীমা প্রজার প্রতিরোধ সাপেক্ষ এই রূপ মনে করিরা চলেন । 
কিন্তু ভীরতবাপীর অভ্যাস সেরূপ নয়। এখানকার প্রজা কোনরূপে রাজার 
প্রতিরোধ করিতে আছে মনে করে না। তাহার অসংযত শক্তি প্রসারণ 
দেখিরা মন্নাহত হয় মাত্র। ইংরাজ প্রায় শত্ত বর্ধাকধি পৃথিবীতে অতুল্য 
বিক্রমশালী হইয়া রহিয়াছেন। তীহার আত্মনির্ভর এবং আত্মগৌরুব 
অপরিসীম হইয়াছে । তিনি আর আপনার দোষ অনুসন্ধানে প্রবুত্ত 
অথবা তদ্বিষয়ে কৃতকার্ধ্য হইতে পারেন না। তিনি অন্ঠের * অজ্ঞতা, 
অবিশ্ুদ্ধতা, অক্ষমত! প্রভৃতি দোষের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই সর্বপ্রকার 
অকার্যের কারণ নির্ধেশ করিতে অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। ভারত- 
বাদী আমাকে তেমন ভাল বাসে না, অতএব আঁমাতে কোন দোষ 
আছে, এরূপ ভাব ইংবাজের মনে প্রবেশ লাভ করিতে পারে ন!। 
ভারতবাপী যে আমাকে ভত ভাল বাসে না, তাহা ভারতবাসীরই দোষ-_ 
এই তাবই ইংরাপের মনে বদ্ধমূল। যদি কোন কারণে এই ভাবের 
অন্যথা না হয়, তাহ! হইলে ইংরাজ স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া শসার প্রকৃত প্রস্তাবে 
প্রজারঞ্জন চেষ্টা করিতে পারিবেন ন।, তিনি কেবল আপনার ক্ষ মউ? 
এবং বলবৃদ্ধি করিবার জন্যই একান্তষনা হইয়৷ থাকিবেন। 





কি 
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ভারতবর্ষের ভূতপূর্ধ শাসনকর্তা লর্ড ওয়েলেসলী সাহেব কোন 
সময়ে লিখিয়াছিলেন--ণআজামি ভারতবর্ষের সিংহাসনে অধিরূঢ হওয়া! 
অপেক্ষা ইংলগ্ডের ফীসি-কাষ্ঠে উদ্দদ্ধ হওয়। শ্রেয়াজ্জাস জলি (সপন 
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অতিশয়োক্তি অলঙ্কারে অতিরঞজিত হইলেও উহ্থা শলতঃ ইংরাজের 


খবদেশাছুরাগ এবং বিদেশ বিরাগের ব্যঞজক। বস্ততঃ হইংরাজ ইংলগুকেই 
মনের সহিত ভাল বাসেন এবং পৃথিবীর অপর সকল দেশকে নিতান্ত 
হেয়জ্ঞান করেন। | 

পঙ্গান্তরে দেখা বায় যে, অপ্র সকল জাতি অপেক্ষায় ইংরাঁজ 
উপনিৰেশ সংস্থাপনে অধিকতর ক্ৃতকাধ্য হইয়াছেন। আর কোন জাঁতি 
তাহার গ্তায় বিশ্লেশ আধিকার করিয়া তথায় বদ্ধমূল হইতে পারেন 
নাই। ফ্রান্স বল, স্পেন বণ, পোতুঁগাল বল, হলও বল, আর রুপি 
য়াই বল, কাহারই বৈদেশিক অধিকার ইংলশের স্ভায় অতি বিস্তৃত 
নদৃ় এবং সমৃদ্ধ নহে । 

অতএব নিপুণ দৃষ্টিতে দেখিলে ইংরাজের প্রকৃতিতে দুইটী বিভিন্ন- 
ভাব দেখিতে, পাওয়া যায়--এক, তিনি পিদেশ তাল বাসেন না 
অপর তিনি বিদেশকে শ্বদেশ করিম়। লইতে পারেন। এই বিরুদ্ধ 
ভাব হুইটার মীগাংসায় প্রবুশ্ত হইলে প্রভীত হয় যে, ইংরাজ বিদেশ- 
বিদ্বেটা নহেন, তিনি বৈদেশিক-বিছেষ্টা। ষদি কোন বিদেশে তাহার 
সম্যকৃ অধিকারের পথ থাঁকে, অর্থাৎ যদি দেই পিদেশে স্বজাতীয় 
লোক ভিন্ন অপর কাহার আশ্িপত্য বা আধিক্য না থাকে, যদি 
দেখানে তিনি আপনার আইন এবং ভাষা এবং ধন্মএ্রণালী চালাইতে 
পারেন, যদি সেই স্থানটাকে সধ্বতোভাবে ইংলগডের অগ্চুরূপ করিয়া 
ভুলিতে পারেন, তাহা হইলেই ইংরাজ ই বিদেশে সহষ্ট খাঁকিতে 
পারেন, নচেৎ বিদেশ প্রবাসে তাহার যতপরোনাস্তি কষ্টান্ুভব হয়-__ 
তিনি বিদেশের বাঁজাসন অপেক্ষা স্বদেশের ফাঁসি কাষ্টও ছাল মনে 
করিতে পারেন। & 

এই আন্ত ইংরাজকর্তুক যেযে দেশে উপনিবেশ সংস্থাপিত হইয়াছে, 
সর্বত্রেই আদিঙগ অধিবাসীদিগের ধ্বংস সাধন হইয়াছে, সর্বতেই ইংরাষ্টী 
ভাষার এবং ইংরালী ব্যবস্থার গঁচলন হইয়াছে, এবং সর্বাত্রেই ইংলপ্ডের 
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অনুষ্ঠান সমস্ত প্রবর্তিত জইম্মাছে। অপরাপর লোকেও সেই দেশে বাস 
করিতে গিয়। ইংরাজের সংশ্রৰে বিলুপ্ত-জান্তীরতাঁব হইয়া গিয়াছে । ইংরাজ 
কখন কাহার সহিত. মিশেন না-_অন্তান্ত লৌককেই তাহার সহিত মিশিয়া 
যাইতে হয়। শ্স:নার সহিত ইংরাজের মিশ্রণ অধিক পরিমাণে হয় না। 
অপরাপর ইত্উরোপীপ্প লোকের সহিত অক্স মাত্রায় হয়, ইউরোপীয়েতর 
লোকের সহিত প্রায়ই হয় না। 

আমেরিকা থণ্ডের ইউনাইটেড প্রদেশ গুলিই ইংবাঁজ কর্তৃক বিশিষ্টরূপে 
অধ্যুষিত হয়। এ স্বানে অপরাপর ইউরোপীয় লোকও গিয়া বাল 
করিয়াছে কিন্ত ওখানকার ত'ষ! ব্যবস্থা, রীতি, নীতি সমুদায়ই ইংরাজী 
হুইয়া গিয়াছে । ওখানকার আদি অধিণাসী ইওিয়ান জাতিও নিঃশে- 
ধিতপ্রায় হুইয়াছে। ম্পেনীয়েরা, পোতৃিজেরা, ইটালীয়ের] এবং কিয়ৎ. 
পরিমাণে ফরাপিরাও অপর জাতীয়দিগের সহিত যতটা যিলিন্তে 
পারে, ইংরাজেরা, বন্ততঃ তাহাদিগের ন্যায় টিউটন্‌ বর্ণসন্তৃক্ত কোন 
জাতিই, অনোর সংশ্রথ সহিতে পারে না। দক্ষিণ আয্েরিকার বিভিন্ন 
্রদেশে স্পেনীয়রা এবং পতুগীলেরা তত্ততপ্রদেশীয় আদিম অধিবানীদিগের 
সহিত এক্দূর মিপিয়। গিয়াছে যে, মেষ্সিকো, পেরু, বোলিভিরা এবং 
ব্রেগিল প্রভৃতি দেশের ৰর্তমান অধিবাসীদিপের মধ্যে গড়ে খক- 
তৃতীম্বাংশ লোক বিশ্রজাতীয় হুইয়াছে। এবং প্রায় অর্দাংশ লোক 
অবিষিশ্র আদিম অধিবাসীদিগের বংশোদ্তব । এ মিশ্রজাতীয়দিগের মধ্যে 
অনেক লোক বিশেষ গুণ-শালী, ক্গমতা-শালী এবং সমাজ মধ্য মানা 
গণ্যও হইয়াছে--এমন কি, মেক্িকে। সাম্রাজা সভার সভাপতি ন্ছুয়ারে” 
এ নিশ্রজাতীয় পুরুষ। উত্তর কানেড! প্রদেশ ফরাসিদিগের অধুাষিভ। 
ওখানকার আদিম অধিবাপী অনেক বিনষ্ট হুইয়| গিমাছে__তখাপি 
গথানকার উত্তর-পশ্চিস প্রদেশে মিশ্রলাতীয়েরা লোকসমষ্টির দশমাংশের 
নান নহে--এবং লুয়ি নামক যে বাক্তি কানেড। প্রদেশে রাজনীতির 
বিশেষ আন্দোলন আরম্ভ করাম্স, কতকট। রক্ষারক্তি কাণ্ডের পর. 


১৭২ সামাজিক প্রবন্ধ। 


ইংরাজ-গবর্ণমেণ্ট, অতুদার গুপনিৰেশিক “শালন-প্রণালী প্রবর্তিত করেন, 
সেই 'লু্ি” মিশ্রজাতী় ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু ইংরাজের উপনিবেশ-ক্ষেত্র 
সকল দেখ, সর্বত্রই দেখিতে পাইবে আদিম অধিবাঁসীদিগের সমূলোৎ 
সাদন হইয়া গিয়াছে । ইউনাইটেড ঝা'জ্যের আদিম অধিবাসীরা! কোথায়? 
তী মহাদেশ-নিবাসী বিবিধ ইত্ডিয়ার জাতীয় লোকের মধ্যে শ্বেতা দিগের 
অধিকারভুক্ত ভূমিতে এক্ষণে ৬৬ হাজার মান্জ অবশিষ্ট আছে, তাহা, 
দিগের জন্য কিঞ্চিৎ ভূমি নির্দিষ্ট করিয়া! দেওয়া হইয়াছ্ে--উহ্থারা সেই 
ভূমি খণ্ডের বাহিরে যাইতে পারেনা, এবং গ্রতি আদমন্থমারিত্েই 
তাহাদিগের সংখ্যা! কমিতেছে, দেখা যায় । যে সঞ্চল ভাগে শ্বেত-গুরুষ 
দিগের পদার্পণ ভয় নাই, তথায় আনুদ্বানিক ২॥ লক্ষ ইণ্ডিয়ান এখনও 
স্গগয়াদি দ্বারা জীবন ধারণ ব্বরিতেছে ফলত: ইউনাইটেড প্রদেশের 
আদিম অধিবাসীর সংখা। শতকরা .১ মাত্র ঠাড়াইয়াছে। আফ্রিকার 
দক্ষিণাঞ্চলে কেপকলনি প্রদেশে ওলন্দীজেরা প্রথম উপনিবেশ স্বীপন করে৷ 
খ্ী স্থান ইংরাদের অধিকারভুক্ত হইলে, উহার দশা এখনও অবিকল 
ইউনাইটেড দেশের ভ্তাঁয় হয় নাই। গুখানে কার্ফু জাতীয় লোকের 
সংখ্যা আজিও ইউরোপীরদিগের ভিন গুণ। কিন্তু তাহাদের কোন 
উন্নতি. নাই, সংখা বৃদ্ধিও নাই । নিউন্সীলও দ্বীপে মেয়োরি নামে 
একটী জাতি আছে। ইহারা আমেরিকার ইত্ডিয়ানদিগের স্তায় 
নিতান্ত বন্যদশাপন্ন নহে; আফ্রিকার হটেণ্টটদিগের ন্যায় নিতান্ত 
নির্বোধ এবং অক্ষম নহে। মেয়োরিদিগের ভাষায় সাহিত্য গণিতাদির 
গ্রন্থ আছে, মেয়োরিদ্িগকে হয়ে যথেষ্ট সাহস এবং আত্ম-গৌরব আছে। 
কিন্ত ইংরাজ তাহাদিগ্সের দেশে বাস করিতে গেলেন, আর তাহার! 
নিঃশেধিত প্রায় হইল। এখন নিউজিলাণ্ডে মাওরির সংখ্যা শতকরা 
৮টা মাত্র। ইংরাজ-ওপনিবেশিকদিগের মধ্যে ২*০ জন মাত্র ভল্দেশবাসী 
. মেওরি জাতীয় কন্য! গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই সকল পত্ীদিগের 
গর্তৃ্ান্ সন্তানদিগকে আপনাদ্দিগের সমাজে গ্রহণ করেন নাই, ভাহারাও 
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বেওরি হইয়া আছে। অষ্ট্রেলিয়া খণ্ডের উল্লেখ করাই নিশ্রযোজন। 
ওখানকার আদিম অধিবাসীরা বেড়া-আগুনে পুড়িক্ন। যাইতেছে, চতুঙ্দিক 
হইন্তে যেমন ইংরাজের উপনিবেশ দেশের আবন্তর্ভাগে গ্রাসারিত হইতেছে, 
সনি আদিম অধিবাসীর! ফুরাইয় যাইতেছে । একজন ইংরাঁজ পণ্ডিত 
লিখিয়াছেন-_-“ইউরোপীয়ের প্রাপমাত্র পাইলেই অপরাপর ক্ষুদ্র গ্রাণ 
ঈনুষোরা একেবারে শুকাইতে আরস্ত করে”। অনান্য সকল ইউরো- 
পীয়ের অপেক্ষা ইংরাঁজের ঘ্বাণ অধিকল্কর তীব্র, তাহার সন্দেহ নাই। 

আর দৃষ্টান্তবাহুল্যের প্রয়োজন নাই। ইংরাঁদ অপর জাতীয় লোকের 
সহিত মিশেন নাঁ-এটী একটা সিদ্ধান্ত কখা। কোম্টা ত্বাহার গ্রান্থে 
লিখিয়াছেন তে, ইউরোপীয় জাতিদ্রিগের মধ্যে তাহার শ্বদেণিয় ফরাসিবাই 
সর্ব প্রথমে ত্তীহার মতান্থগামী হুইয়! 'নরদেব পুজার প্রবৃত্ত হইবে, 
এবং সমস্ত নরজাতির প্রতি ভক্তি ও শ্লীতি সমন্থিত হইবে। ইটালীয়েরা 
উহ্ার্দিগের পরে এবং স্পেনীম্ব ও পোতুগিজেরা তাহার পরে তৎপথাবলম্থী 
হইবে; ইংরাজের! তাহাদিগেরও পরে নরজাতি সাধারণের গ্রত্তি প্রেমিক 
হুইয়। উঠিবে। কোস্টি যেরূপেই বুঝিয় প্র কথা বলুন, (তিনি প্রথম 
পুস্তক গ্রচারে জর্মণদিগকেও ইংরাজের পূর্ববর্ভী করিয়াছিলেন, ) ইংরাঁ- 
ন্গের নরজাতি প্রেম যে, অনেক দুরবর্তী ব্যাপার, অতি স্থুল স্থুল এ্রীতি- 
হাসিক ঘটনাগুলিই ভ্বাহার জাজ্জল্যমান প্রমাণ-প্রদর্শন করিতেছে । 

কিন্ত ইংরাঁজাধিক্কৃত দেশ সকলে তত্রত্য আদিম নিবাসীদিগের নিঃ 
শেষতা এবং অপর জাতির সহিত্ত মিশ্রণের অগ্লতা দেখিয়া ইংরাজকে 
অধিক পরিমাণে নৃশংস মনে করায় ভ্রম হয়। বস্ততঃ অপরাপর ইউরোপীয় 
জানিদিগের সহিত তুলনায় ইংরাজকেই স্বল্প নিষ্ঠঠর বলির প্রতীয়মান 
হয়) স্পেনীয়ের। মেক্সিকো! এবং পেরুন্ডে এবং ওর়েষ্ট উত্ডিস দ্বীপাঁবলীতে 
যেরূপ নৃশংস ব্যবহার করিয়াছে, পোর্ত,গিজেরা ব্রেজিলে এবং কিয়ৎকাল 
ারতবন্্ষ বেরূপ পিশাচবৎ আচরণ করিয়াছে, এবং ফরাঁসিরাও কানেন্ডা 
এৰং আলজিয়রে এবং আনামে যেরূপ খামখেয়ালি থেলিয়াছে, ইংরাঞ্জ 


১৭৪ সামাজিক এবন্ধ | , 


তাহার অধু।সিত কোন দেশেই সে পারমাণ নৈষ্ঠর্ধা, অত্যাচার এবং 
অব্যবস্থিত চিন্তা প্রদর্শন করেন নাই--অথচ তাহার অধিকারেই আদিম 
নিবাপীর সমধিক পরিমাণে বিলোপ হয়। ইংরাজের আওতাই বড় 
আওতা । » 

এইরূপ হইবার কারণ অনুসন্ধান করিলেই ইংরাক্ষের বৈদেশিক 
বিদ্বেষের বিশিষ্ট অতি স্পষ্টর্ূপে উপলব্ধ হইতে পারে। অপরাপর 
ইউরোপীয় জীতির যে বৈদেশিক বিদ্বেষ তাহারও অভ্যন্তরে যেন দ্বণার 
কত্তকট1 নুমত্তা আছে-যেন অপর জাতির প্রতি কতকট| মন্তুষাবুদ্ধি 
আছে। স্পেনীয় কিশ্বা ফরাসি অথবা অন্য লাঁটিন জাতীয় কাথপিক 
ৃষ্টান ষেন অপর জাতীয় লোককে বলেন_“তোরা কেন আমাদের মত 
হইবি না, আমাদের ধর্ম গ্রহণ কর আমাদের পরিচ্ছদ পর, আজাদের 
ন্যায় খাওয়া দাওয়া কর্‌ আমাদের মত হইবি।” ইংরাজের ভাঁব ওরূপ 
নহে । তাহার ভাঁব--"তুমি ইংরাজ নহ। তুমি আমার ধর্ম, আমার 
আচার, আমার ব্যবহার, আমার ভাষা, আমার পরিচ্ছদাদির "অনুকরণ 
করিতে চাও কর, কিন্তু কখনই আমার সমান হইতে পারিবে না। কারণ 
আমিই ইংরাজ, তুমি ইংরাজ নহ।” | 

আমরা হিন্দু্াত্তীয়। আমরাও এ ভাব বুঝি.ত পারি; আমরাও 
জানি ষে, এক জাতীয় লোক কিছুতেই অপর জাতীয় হইতে পারে না 
ভ্রষ্ঠ হইতে পারে, কিন্তু প্রতি খ'কিয়। জাতান্তর হইতে পারে না। 
আমর! জানি যে, মনুমোর দেষ গুণ অনেকটাই তাহার পূর্ব-পুরুধদিগের 
হইতে অর্ভিত। শ্ুতরাং আমরা যে বংশজাত অপর বংশীয় কোন ব্যক্তি 
কথনই ঠিক তেসন হইতে পারেন না। কিন্তু হিন্দুর এই ভাবে এং 
ইংরাজের উল্লিখিতভাবে পার্থক্য আছে। 'হন্দুর আত্মগৌরব দৈবায়ত্ত 
বিষয় লইয়া । ইংরাজের আত্মগৌরব প্রধানতঃ নিজায়ন্ত বিষয় লইয়া। 
হিন্দুর আত্মগৌরবে অনোর গ্রন্থি ঘ্বগ৷ জন্মিতে পারে না। ইংরাজের 
আস্মগৌরবে অন্যের প্রতি অবজ্ঞা' জন্মাইয়। দেয়। ভিন্ন জাতির প্রতি 
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ইংরাজের বিদ্বেষ কিন্ধূপ গ্রথর তাহা। ইংরাজ সন্তান মার্কিনদিগের মধো 
চলিত একটা চলিত কথার ভাব বুঝিলেই সুষ্পষ্ট হয়। মার্কিনেরা বলেযে, 
তাহাদের দেশে ষত আইরিশ আছে, তাহার! প্রত্যেকে যদি এক একটা 
নিগ্রোকে খুন করিয়া ফাপী যায়, তাহা হইলেই মার্কিন দেশের আপদ বালাই 
মিটে। আমাদিগের মধো বর্ণভেদ প্রথার প্রচলন থাকায়, আমরা জানি যে, 
লোকে এক ধর্মাবলন্ধী, একদেশবাদী এবং এক ভাষা ভাষী হইয়াও পরস্পর 
বৈবাহিক লম্বন্ধে সম্বদ্ধ না হইয়া, পানভ্ডোজনাদিতে একত্রিত না হইরা, 
এমন কি অন্ঠোন্সের শরীরম্পর্শে অনুরাগী না হয়! এক সমাজ সম্বদ্ধ, এক 
মন্তান্ুগামী এবং এক শাসনের বশীভূত থাকিতে পারে। সুতরাং আমা- 
দিগের হৃদয়ে ভিন্ন জাত*য় লৌকের প্রতি তেমন তীব্র বিদ্বেষভাব জন্বিতে 
পারে না। অপর সকতের অপেক্ষা বৈদেশিক বিদ্বেষ্টা হইয়াও ইংরাজ বণ 
ভেদ মানেন না-লতবীং তাহাকে সামাজিক পার্থক্যগুলি অতি যত্রপুর্ব্বকই 
রক্ষা করিয়া চলিতে হয়। এই নিমিত্ত তিনি জাপনার জাতীয় গৌরব 
বজায় রাখিবার জন্ত অধিকতর বান্ত থাকেন। এই জন্ত তাহার পার্থক্য 
বুদ্ধিটা নিরন্তর ঘর্ষণে অধিকতর তীক্ষ-ধার হইয়া থাকে । 

উপনিবেশ স্থাপনের কথায় ্বিন্দুজাতির উল্লেথ করিবার একমাত্র 
গঁয়োজন ইংরাজের গ্রাক্কতিতে এবং হিন্দুর প্রকৃতিতে বৈদেশিক বিদ্বেষ- 
সম্বন্ধে ষে প্রকার বিভেদ আছে, তাতাই স্পষ্ট করিয়া! বলা। নচেৎ আমরা 
কোথাও উপনিবেশ সংস্কাপন করিতে যাই নাশ-এবং কোন বিদেশীয়ের 
উপর অধিকার প্রাপ্ত হইয়! তাহা দিগের প্রত্তি কৌমলই হউক বা কঠোরই 
হউক, কোন প্রকার বাবহারে নিযুক্ত হুই না। তবে আমাদি'গর জাতীয় 
প্রকৃতি যে ভিন্ন জাতীয়ের সহিত মিশ্রণ নিরোধ করে, তাহার প্রঙ্গাণ স্বরূপ 
ভারতবর্ষ হইতে বিদেশগ্রেরিত “কুলি*দিগের বাবহারের উল্লেখ করাষায়। 
ভারতবর্ষ হইতে বর্ষে বর্ষে অনেকানেক শ্রমভীবি লোক ইংরীজ এবং অপরা- 
পর জাতির অধিক দেশে নীত হয় । কিন্তু তাহারা শ্রমোপাঞ্জিত্ত অর্থ লইয়া 
স্বদেশে প্র্যাগমন করিতে চাক্স-বিদেশে খাকিয়। যাইতে ইচ্ছা! করে না। 


১৭৬ সামাজিক প্রবন্ধ । 


অতএব দেখা গেল যে, হিন্দুও বৈদ্রেশিকের সহিত ঝিশ্রণে অনিচ্ছু এবং 
ইংরাজও কৈদেশিক বিধ্বেষ্ট।। ভারতবর্ষে এমন চুইটী জাতির একত্র 
সমাবেশ হওয়ায় ফল কিরূপ হইয়াছে, তাহা! যন্পূর্বক বুঝিতে হয়। 

ভারতবর্ষে ভারন্ত-সম্তানের আধিপত্য নাই--কিস্ত আধিকা আছে। 
এখানকার লোৌকসংখা। গ্রাতি বর্গমাইলে ২২৯। সুতরাং এ দেশে লৌকের 
ছ্ডিড় হয় গিয়াছে। এখানে ইংরাঞ্জ আপনার উপনিবেশ স্বাগন করিষ্চে 
পারেন না। ভারতবর্ষে বৃকাঁল হইতে প্রচলিত শ্বতন্ত্র ধর্ম, ভাষা এবং 
বাবস্থা বিদামান আছে, এবং ভারভ-সন্তান সেই ধর্ম, ভাঁষ| এবং বাবস্থার 
গ্রাতি একান্ত শ্রঙ্কাবান -সেই মকলের প্রভাবেই তীহার মন এবং জরয় 
গঠিত। সুতরাং এখানে ইংরাজের ধর্মীদিও প্রবেশ লাঁভ করিতে পারে না। 
ভারত-সম্তানদিগের আচার ব্যবহার এবং রীতি নীতিরও অনেক 
ভাগ ইংরাঁজদিগের আঢার ব্যবহারাদি হইতে ভিন্নরূপ। সুতরাং বাক্তি- 
বিশেষের মনে যাহাই হউক, সাধারণতঃ ইংরাজের মনে ভারতবর্ষের প্রতি 
প্রকৃত মমতা এবং চ্ারতবাসীর প্রতি সহানুভূতি একান্ত অসাধ্য। 
ইংরাক্ ভারতবর্ষের সিংহানন অপেক্ষা স্বদেশের ফাঁসিকাঠ ভালবাসিবেন। 

কিন্তু তেমন মমতা এবং সহানুভূতি না থাকিলেও ইংরাঁজ ভারতবর্ষের 
বাজ] হুইয়াছেন। ভারতবর্ষ তাহার অধিকৃত হওয়ায় ইংরাজের ধন, 
গৌরব এবং প্রতিপত্তির বৃদ্ধি হইয়াছে । ভারতবর্ষ তাহার স্বদেশ ভইয়া 
যাইতে পারে না বটে, কিন্তু ভারতবর্ষ তাহার অধিকৃত দেশ থাকিয়। কাহার 
লাভবুছি, যশোবৃদ্ধি এৰং বলবৃদ্ধি করিতে পারে। ভারতবর্ষের জন্ত তিনি 
কোন ক্ষতি স্বীকার করিতেই পারেন না__ প্রভাত ভারতবর্ষের ধনে লাঁত- 
ভাগী হইতে তাহার পুর্ণ দাওয়া আছে, কিন্তু ইংরাজ সমস্ত পৃথিবীর 
ইতিহাস হইতে জানেন যে, গ্তায়পথে এবং ধর্ুপথে না চলিলে কখন কোন 
রাজার অধিকার চিরস্থায়ী হয় না প্রজা বিরূপ হইয়া উঠে। এই জন্য 
তিনি যে ভারতবর্ষে ন্যারপথে এবং ধর্ম পথেই চলিতেছেন, সকলকে এইরূপ 
বুঝাইতে কৃত মন্কল্প হইয়া আছেন। তিন স্পষ্ট কথাতেই বার বার 
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বলিয়াছেন ষে, ভাঁরতবাসীর উন্নতিসাধন করাই আমার রাজ্যপাঁলনের এক 
মাত্র উদ্দেশ্য । এ প্রকার অভ্যুচ্চ উদার ভাব ব্যপ্ত করিয়া বলা যে, 
ধর্মরক্ষার অনুকূল তাহ! নিঃসন্দেহ। ইংরাজ যত দিন ক্র কথা মুখেও 
ব্ণিতে পারিবেন, তত দিন তাহার প্রল্গাপালন শিন্দনীয় হইতে পারিবে 
না, ভারতবাদীর সহিত তাহার সহানুভূতি শূন্যতার সমস্ত অশুভ ফল 
ফলিবেনা, এবং অন্তর্বাহ্হ উভযফ্তঃ না হউক, বাহাতঃ ন্যায়পরতা। রক্ষিত 
হইতে থাকিবে। 

অল্পদিন গত হইল একজন জর্দণদেশীয় পণ্ডিত ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ 
করিয়া এখানকার ইংরাঁজ শাসনের সমুহ গুণকীর্ভন করিয়া বলিয়াছেন যে, 
ইংরাজের ভারত-শাসনৈ বৈদেশিক ভাব মাই । সেই শুণ কীর্তনের একটা 
গুঢ় হেতু আছে । আ্ি কালি জন্্রণের ইউরোপ খণ্ডের বহির্ভাগ আপনা- 
দের অধিকার বৃদ্ধি এবং উপনিবেশ সংস্থাপনের চেষ্টা করিত্তেছেন। কিন্ত 
তীহীর1 উদ্ধত এবং গর্বিত আচরণের দোষে কোথাও পুর্ণমনোরথ হইতে 
গারিতেছেন না। ভারভবর্ধে ইংরাজের ব্যবহার তাহার স্বদেশী়দিগের 
অনুকরণীয় ইহাই বুঝাইবার নিমিত্ত ঁ জন্দণ পণ্ডিত এখানকার শাসনকার্ষো 
ইংরাজ স্বদেশের এবং স্বজতীয্বের লাভের প্রতি দৃষ্টি করেন না, এই কথা 
বলিয়াছেন। বস্ততঃ জর্মণ গপর্ণমেণ্ট ষে ভাবে উপনিবেশ স্থাপন করিবার 
কল্পন। করিতেছেন তাহার সহিত তুলনায় ইংরাজের ব্যবহার ওদ্ধত্য অল্প 
এবং ন্যায়ান্থগামিতা অধিক। ও 

ইংরাজ বণিকবেশে রাজা গ্রহণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া! বণিক প্রকৃতি- 
সুলভ নম্রতা এবং সভর্কতাগুণে সকল ব্ষিয়েই একান্ত ন্যায়পর হইয়া 
চলিৰেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন এবং অনেক স্তলেই সেই প্রতিজ্ঞ 
রক্ষাও করিয়াছেন। বৈদেশিকবিদ্বেষ যদিওইংরাজের স্বভাবগত তথাপি 
তাহার বুদ্ধি, বিদ্যা এবং আত্মসংযম এত অধিক যে, প্র স্বভাবের সমগ্র 
অশুভফল কোথাও ফলিতে পায় নাই। নানা করণে ভারতবর্ষেই 
& বৈদেশিকতার অগুভময় ফল স্বপ্প পরিমাণে ফলিয়াছে। মানুষ জ্ঞানের 


৮৪০ 


১৭৮ সামাজিক প্রবন্ধ । ু 


দারা সংস্কার 'এবং স্বভীবের দোষও অনেক কমাইতে পারেন । ইংরাঁজ 
ভারতবর্ষে তাহ! কমাইয়া চলিয়াছেন। তথাপি তাহার রাজকার্যো যে 
নৈদেশিক ভাবের দোষ স্পর্শ হয় নাই, একখা। বলা যাঁয় না। কয়েকটী 
স্থল স্থুল বিষয়ের উল্লেখ করা যাইতেছে । 

(১) ভারতবর্ষের শীসন ভারতবাঁপীর উন্নতি পাধনার্থ হইবে__এই 
মৃলস্ত্রের এক্ষণে একটু পরিবর্ত হইয়াছে। এখন শাঁগনস্থাত্র হইয়াচে__ 
ইংলগ্ডের শুভোৎপাদনে কোন ব্যাঘাত না করিয়া! যত দূর ভারতবাসীব 
শুভ হয় তজ্জনা চেষ্টা করা'যাইবে। অবশা এই কথার সহিত্ত বল! হয় যে 
যাহাতে ইংলগ্ডের ভাল, ভারতেরও তাহাঁতেই ভাল । কিন্তু যদি সতা সত্য 
সকল বিষয়েই তাহা হইত, তবে শাসনস্ুত্রচীর পরিবর্তের প্রয়োজ্জন হইত ন। | 

(২) আইনের চক্ষে সকল প্রঞ্াই সমান । এই কগা্টাও অক্ষুণ্ 
নাই। পুনঃ পুনঃ চেষ্টা সাত্বেও শ্বেতকায়দিগের পক্ষে যে আইন ও আদালত 
কিয়ৎ্পরিমাণে ভিন্ন রহিয়াছে, তাহ! স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যাঁয়। 

(৩) প্রজাদিগের বাবহীর-শান্ত্র বজায় থাকিবে । অধিকাংশই বজায় 
আছে, সতা। কিন্ত প্রশাস্ত্রের যেখানে যেখানে ফাঁক পাওয়া যাইতেছে 
সর্বস্থলেই অসপ্ুচিতভাবে ইংরাজী ব্যবস্থা-স্থত্রের প্রবেশ হইতেছে । 

(৪) বিচার কার্ধা--মাইন অনুসারে হইবে । কিন্ত বিচারেরপ্রণা্ী 
ইংলগ্ডের অনুরূপ অতি জটিল হইতেছে । আঁর এদেশে অতি কঠিন দণ্ড- 
দাঁনেই ইংরাজ বিচারকদ্দিগের প্রবৃত্তি বাড়িতেছে। 

(৫) প্রজার স্থানে করাদান সম্পূর্ণরূপে নিয়ম নিবদ্ধী। আদান 
'পণালীতে যথেচ্ছাচার নাই, কিন্তু কর-নিয়োগে যাহাতে স্বজাতীয়ের 
উপর উহার ভার অধিক না পড়ে, তজ্জনা ইংরাজ-রাঁজকে যেন সতর্ক হইতে 
হইতেছে। 

(৬), শুদ্ধ বাঁ বণিগ্কর আঁদায় সম্বন্ধে বৈদেশিক ভাব এই যে, 
যাহাতে ইংরাজী শিল্পক্গাত্: ভারতে বিক্রীত . হয় তদসম্থকুল বাবস্থা প্রগয়ন 
হওয়াতে দেশীয় শিল্পের বিলোপসাধন ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। 


ইংরাজাধিকার__ইংরাজের বৈদেশিক ভাব। ১৭৯ 


(৭) স্বায়ত্ব শাসন প্রদত্ত 'হইয়াছে। কিন্তু শাসনের ক্ষমতা প্রায় 
সমুদায়ই ইংরান্দ কর্মচারীর হস্তগত । 

(৮) সাধারণ ছিতকর অনুষ্ঠান হয়। কিন্তু সকলই ইংরাজী ধরণের, 
কিছুই দেশীয় ধরণের হয় ন|। 

(৯) ভারত্ববাসীর ধর্ঘাবীন্তিতে হস্তার্পণ হয় নাই। কিন্তু রক্ষণ 
অভাবে সমুদায় বিধ্বংসে সমর্গিত হইয়াছে। 

(১০) সাধারণ শিক্ষার ভার ইংরাজ.রীজ শ্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছেন। 
কিন্তু তাহাকে নিতান্ত হীনাবস্থ রাখিতেছেন। 

এইরূপে যে বিষয়ে দৃষ্টি নিক্ষেপ কর! যাইবে সর্বত্রেই কতকটা! ন্যায়ানু- 
গামি সত্তেও প্রঙগার প্রতি সহাথভৃতি না থাকিবার অশুভ লক্ষণ একটা 
না একটা দেখা যাইবে। যাহা কিছুর সংস্কার, প্রতীকার বাঁ সকার 
করিতে হইবে, ইংরবাজ তাহার একমাত্র উপায় দেখিতে পান, তাহার 
শ্বজাতীয় লোকের নিয়োগ অথবা সাহার ক্ষমতা বৃদ্ধি। বস্ততঃ ইংরীজের 
বৈদেশিক ভাব হইতেই এরূপ হইতেছে--এবং সে তাঁব তিনি অধিকতর 
হুকষাদর্শনদ্বার! শ্বয়ং সন্কচিত করিতে না পারিলে তাহার বলবৃদ্ধির সহিত 
নিয়ত বর্ধনশীল হইয়! চলিবারই সন্তাবনা। 


গঞ্চম অধ্যায়। 





ভবিষ্যবিচার-_সাধারণ কথা । 


মানসদৃষ্টি কাঁধধ্যকারণ সন্বন্ধের প্রতি নিয়ত এবং স্থিরতর রূপে সম্বন্ধ 
রাখিলে অনুরাগ বিরাগ, আসক্তি বিদ্বেষ, গ্রসাদ এবং গ্লানি প্রনৃতিভাবের 
নানত! হইয়া প্রকৃত তথ্যোপলব্ধির পথ পরিষ্কৃত থাকে। কিন্তু সামাজিক 
ঘটনীবদদীর বিচাঁরে মনের এ গ্রকার ওঁদাপীন্ত রক্ষা করিয়া চলা বিশেষ 
দুরূহ ব্যাপার। & সকল ঘটনার দহিত আপনাদের স্থখ দুঃখের এত 
ঘনিষ্ঠ সং, উহরা বাল্য-স্কার রূপে মনের এমন সারভূত হইয়া থাকে, 
এবং উহাদিগের সহিত ওচিত্যানৌচিত্য, ধর্ধাধর্শ, এবং যোগ্যাষোগ্য 
প্রভৃতি বোধসকল এমন স্থক্মরূপে অন্থস্থাত হইয়া! যায় যে, বোধ হয়, 
কোন ব্যক্তিই একান্ত পক্ষপাত পরিশূন্য হইয়| সমাজতত্বের বিচারে 
কৃতকার্য হইতে পারেন ন!। 

আমি ভারতবর্ষের ইংরাজাধিকার সন্থপ্ধে যাহা যাহা বলিয়াছি, তাহার 
কোন কথাই আমার ত্বন্থরাগ অথব| বিরাগমূলক ন! হয়, তজ্জন্য চেষ্টা 
করিয়াছি। কার্য কারণ সম্বদ্ধের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই ইংরাজের বণিক 
ভাবে রাজ্য লাভ, তাহার জাতীয় প্রকৃতির অনুযায়ী রাজভাব, এবং তাহার 
জ্ঞান ও পরিণাম-্দর্শন-মূলক ন্যায়পরতার অভ্যন্তরে বৈদেশিক ভাব প্রদর্শন 
করিয়াছি, এবং তৎসহ এ কথাও বপিয়াছি যে, এদেশে ইংরাঁজের বদ্ধমূল- 
তার সহিত তাহার বলবৃদ্ধির অভিলাষ বর্ধিত হইবার এবং প্রজঞাপুঞ্জের 
সহিত সমানুভূতির নযুনতা ঘটিবার সম্ভাবন!। 


ভবিধ্যবিচার--সাঁধারণ কথা। ১৮১ 


খ্ী কথা বলাতে ভবিষাবিষযের প্রতি দৃষ্টিপাততের সুচনা করা হইয়ছে। 
বাস্তবিক, ভবিষ্ বিষয়ে দৃষ্টিপাত না করিয় মানুষ আপনার গন্তব্য পে 
পদমাত্র অগ্রসর হইতে পারে না। লোকে ভূত, ভবিষা, বর্তমান বলে। তৃত, 
বর্তমান, ভবিষ্য বলে না। অর্থাৎ কালের পৌর্ব-পরত্বের প্রতি লক্ষা 
না করিয়া অতীতের পর ভাবী, এবং সর্বশেষে বর্তমান কালের 
উল্লেখ করে। এরূপ করিবার অপর কারণ যাহাই হউক, একটা 
কারণ, এই হইতে পারে যে, ভূত্ত বিষয় গুলিয় বিচার করিয়াই ভাবী 
ব্যাপারের অনুভব হয়, এবং সেই অঙ্কুভবের উপর নির্ভর করিয়া বর্তমানের 
কর্তব্য অবধারণ করা যায়। 

ধিনি সমাঞ্গ তত্বের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তিনিই অল্প কা 
অধিক পরিমাণে নরজাতির ভাবী অবস্থ। কিরূপ হইতে পাঁরে, তাহ অন্ধু- 
মান ন্ধরিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এ সকল অন্ুমানে কতক বিজ্ঞানের, 
কতক ধর্মশান্ত্রের আর কতক ইতিবৃত্তের এবং মাঁনব-প্রকৃতি পর্য্য- 
বেক্ষণের সহায়তা গ্রহণ কর! হইয়1 খাকে। কিন্তু যেরূপেই ও বিষয়ের 
নির্ণয় চেষ্টা হউক, বিষয়টা কল্পনার লীলাভূমি। এখানে আশা, ভীতি, 
ইচ্ছা, দ্বণা প্রতৃতি সহচরদিগের সহিত তিনি যেন নিয়তই নৃত্য শীলা । 
এখানে মনের একান্ত ওঁদাসীন্ত রক্ষা! করিয়! বিচার করা, অতীতের মধ্যে 
কার্ধ্যকাঁরণ শুত্র ধরিয়া চলা অপেক্ষাও বহুপরিমাণে কঠিনতর। যাহা! 
হউক, মনুষ্য সমাজ সম্থন্ধে ইউরোপীকদিগের মধ্যে যে সকল মতের 
প্রচলন হইয়৷ আছে, তাহার কয়েকটীর উল্লেখ করা আবশ্যক। 

বৈজ্ঞানিক বিচার দ্বার! মঙ্থষোর বাস-ভূমি পৃথিবীর ভবিষাদশা কি- 
রূপ হইবে, তাহার অবধারণ চেষ্টা হইয়াছে । অনেকে নির্ধারিত করিক়া- 
ছেন যে, পৃথিবী ক্রমশঃ তাপশৃন্ত হইয়া! শীতল হইতে থাঁকিলে কিছু 
ক'ল ইহার সর্বত্র শীতগ্রধান হইবে, কাজেই ইহার সকল ভাগই 
শীতপ্রধান দেশবাদীদিগের উপযোগী হইয়! উঠিবে-_-কোন ভাগ শ্রীক্ষ- 
'পুধান দেশবািদিগের বাঁসোপধুক্ত থাকিবে না। অনস্তর পৃথিবীর শৈত্য 
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আরও বৃদ্ধি পাইবে। ইহার জল এবং বীষুও তারল্য ভাঁব পরিহার 
করিবে, স্তরাং জল এবং বায়ুর বিনাভাবে যে সকল প্রাণি বাচে বা, 
তেমন প্রাশি একটীও বাচিবে না। অতএব সকল মানুষই মূরিয়! যাইবে। 
বৈজ্ঞানিকেরা বলেন যে, চন্দ্রমগুলের এক্ষণে যে অবস্থা উমা খিবীরও 
ভাবী দশা তাহাই হইবে । 

অতদূরতম কালে দৃষ্টি প্রদারিত না করিয়াও, বিজ্ঞানের নিয়ত 
উন্নতি দর্শনে কদাচিৎ একপও মনে করা হয় যে, দেশভেদে যে উষ্ণামু- 
হুতার প্রভেদ আছে, নরজাতি তাহা নিবারণ করিতে সমর্থ হুইবে। 
এবং তাহা হইলেই পৃণ্থবীর সকল ভাগে বাদ করিতে পারিবে। 
শুদ্ধ তাহাই পারিবে এমত নহে। বিভিন্ন স্থানের জল বাষুর বিভিন্নতা 
বশতঃ এখন যেরূপ মন্ুষ্যদিগের মধ্যে বর্ভেদ, আকুতি ভেদ, এবং 
প্রকৃতি ভেদ আছে, মেই নকল বিভেদও আর থাকিবে না। সকল 
মনুষ্যই এক-জাতিত্ব প্রাপ্ত হইবে--এবং অবশ্যই এক-ভীষা-ভাষী এবং এক- 
শাদন-প্রণালীর বশীভূত হইবে। 

উত্থিত বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে মনষ্যের মমরত্ব লাভ এবং জীবের. 
স্বতঃ উৎপত্তি সাধনও অসম্তবপর ব্যাপার নহে। স্থুল কথায়, ইহার! 
মনে করেন যে, কালে পৃথিবীই বর্গ হইয়া! উঠিবে। তাহারা বলেন 
পৃথিবীর ভাবী অবস্থাই স্বর্গের প্রতিরূপ স্বরূপ । 

ধর্শশাস্ত্রের উপর নির্ভর প্রদান করিয়া ধাহীরা নরজাঁতির ভাবী অব- 
স্থার অবধারণা করেন, তাহাদের মধো যাহার! একেশ্বরবাদী তাহারা 
বলেন যে, সকল জাতীয় মন্থ্যাই কোন সময়ে ত্াহাদেরই ধর্মাবলম্বী 
হইবে। খুষ্টানদিগের মতে দকলেই খুষ্টান হইবে, মুদলমানদিগের মতে 
সকলেই মুসলমান হইবে ; বাহারা না হইবে তাহারা মার পড়িবে। 
'তাহা হইলেই পৃথিবীর সমস্ত পাপ তাপ দূর হুইয়। যাইবে_-এবং পৃথি- 
বী স্বর্গ না হউক, স্বর্গহুল্য হইয়া উঠিবে। বৌদ্ধ এবং হিন্দু মত 
ওরূপ নমম। নিরীশ্বরবাদী এবং সার্বেশ্বরবাদী উভয্জেরই মতে পরিনর্ত 
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মাত্রই অস্থায়ী। যাহ পুর্বে ছিল না, পরে হইয়াছে, তাহাঁও চিরস্থায়ী 
হইয়! থাকিবে না। সুতরাং কালের অনপ্ত ভাব ধরিয়া বিচার করিলে 
সকল ব্যাপারেই পূর্বাবস্থা চক্রনেমিক্রমে প্রত্যাবন্তিত হয়। ইহাদিগের 
শাস্ত্রে যদিও ব্যক্তিগত ক্রমোৎকর্ষের প্রতি দুঢ় বিশ্বাস খ্যাপিত হয়, তথাপি 
সঙাজোন্নতির£অশেষতা উপলন্ধ হঞ় না। ইহাদের মতে স্বর্গও অনন্তকপি 
স্থায়ী বলিয়া স্বীরূত নহে। 

বৈজ্ঞানিক মত এবং ধর্ধামত উভয়কেই দৃষ্টিপথে রাখিয়া এবং ইতি- 
ৃন্ত শাস্ত্রের বিশেষ সহায়তা গ্রহণ করিয়া অশেষবিৎ অগষ্ কোম্টি নর- 
জাতির ভব্ষাদশার বিঢার পূর্বক একটী নব্য মতের কল্পনা করিয়া- 
ছেন। কোমটির গ্রন্থসমূহে সমাজতত্বের নিগুঢ় বিচার এবং ভবিষ্য 
ঘটনার বহুল্গ কথা দৃঢ়রূপে ব্যক্ত আছে। তাহাকে ইউরোপীয় সমাজ- 
তত্বশাস্ত্রের সংস্থাপয়িতা বলিয়াই ধরা যায়। তাহার মতের সহিত প্রচ- 
লিত হিন্দু এবং বৌদ্ধ-প্রণালীর কতকটা মিল আছে, এবং ইংরাজী 
শিক্ষিত সুবোধ, এবং সুশীল কতিপয় দেশীয় লোক এক্ষণে কোম্‌ 
টির মতবাদ গ্রহণ পূর্বক উহার প্রচারের জন্ত সচেষ্ট হইয়াছেন। এই 
সকল কারণে কোম্টর স্থুল স্থূল কথ' গুলির সবিশেষ উল্লেখ কয়। 
আবশাক। কোম্টি বলেন, (১) পৃথিবীতে ধর্মাভেদ রহিত হইবে 
(২) বর্ভেদ রহিত হইবে (৩) যুদ্ধবিগ্রঠ উঠিয়া যাইবে (৪) 
বৃহৎ বৃহৎ সাম্রাজা স্থাপনের চেষ্টা বন্ধ হইবে (৫) শাসন এবং শিক্ষা- 
কার্য পবিভ্রাজ্মা পুরোহিতদিগের মতানুসারে চলিবে (৬) জনগপ 
সর্ধত্রে যালক, শান্তা এবং শ্রমজীবী এই তিন শ্রেণীতে নিভক্ত হয়! 
থাকিবে এবং (৭) অভ্যাসগুণে পরার্থপরতা মানবহৃদয়ে স্বার্থপরতার 
আসন পরিগ্রহ করিবে। কথা গুলি বিচার করিয়া বুঝিতে হয়। 

(১) ধর্ম্ভেদ রহিত হুইবার সম্বান্দে কোম্টির তাৎপর্য্য এই ষে, 
একজন স্থষ্টিকত্বী ঈশ্বরের অস্তিত্ব কোন প্রকারেই নিচ.রছারা প্রমাণিত 
হয় না। প্রত্যুত উহ! বিচারের বিষয়ই নহে। আর মন্গুষোর ধর্ম 
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বৃদ্ধির মূল এবং চরম উভয়ই মনুষা-সর্মাজের হিতসাধন। অতএব যখন 
বিজ্ঞানালৌচনার বলে, উপধর্্ের প্রীয়ৌজন এবং তাহাতে বিশ্বাস তিরো- 
হিত হইবে, ভতখম সমস্ত কাল্পনিক ধর্ধ্টয মতর পরিহার পুরর্বক মনুষ্য 
'নিজ সমাজেরই পুজা করিবে_সেই আবহমান কাল ব্যাপক মানব 
সমাজের প্রতিরূপ স্বরূপ শিশুক্রোডস্থা একটী নারী-মুত্তি-যথা গণেশ- 
জননী--অথব1 ঘিশু-মরী-_-অথবা হোসেন-ফতেম।। এই নরদেবপুজাই 
পৃথবীর ভাবীধর্্ম। 

কিন্ত যখন দেখা যাইতেছে যে, সর্কেশ্বর মতবাদে ঈশ্বর গ্রাতাক্ষাদি 
সকল প্রমাণের দ্বারাই স্থুসিদ্ধ; যখন দেখা যাইতেছে যে, কারণের 
অন্থুসন্ধানে মনুষযমন চির জাগরুক ; যথন দেখা যাইতেছে যে, মনুষ্য 
সমাজের গতি সহানুভূতি মূলক যে ধর্ম তাঁহারও অভিবাপক পদার্থ 
যথা বিশ্বজ্ঞান এবং বিশ্বপ্রীতি এবং বিশ্ব-সৌন্দর্্য প্রভৃতি অত্যুদার 
ভাব সকল মনুষাহদয়ে অধিষ্ঠিত; এবং যখন দেখা যাইতেছে যে, 
সর্বজ্ঞত্ব, সর্ধব্যাপকত্ব, শর্বশক্তিমত্তা, অপাপবিদ্ধত্ব প্রভৃতি গুণ-লক্ষণে 
লক্ষিত মন্ুধোর উপাপা বস্ত সর্ধময়রপেই বিদ্যমান, তখন পরস্পর- 
হিংসা-বিদ্বেষ-বিদুধিতাঙ্গ, আংশিক এবং কাল্পনিক একটী নরদেব পূজায় 
মানব বুদ্ধি এরং মানবহৃদয়ের তৃপ্ত হইবার সম্ভাবনা কোথা? আমার 
বোঁধ হয় যে, সব্বেশ্বরবাদই প্রথিবীতে ক্রমশঃ বিস্তৃত হঈটবে। কোম্‌- 
টির গুরু পর্যায়ী এবং শিষ্য পর্যযায়ী কোন কোন ইউরোপীয় পঞ্ডিতেরও 
এ ভাব । | 

(২) বর্ণভেদ রহিত হইবার সন্ধে কয়েকটা কথা বিবেচা। তাহার 
প্রথম কথা এই যে, বর্তমান বর্ণভেদের হেতু কি শুদ্ধ বিভিন্ন দেশের 
জল বায়ুর ভেদ, না গৌলিক উৎপত্তিরই ভেদ। কোন কোন 
বৈজ্ঞানিকের মন্তে ভিন্ন ভিন্ন দেশের জল বায়ুর বিভেদই বর্ণভেদের 
একমাত্র কারণ । কোম্টির মতও তাহাই। কিন্তু যদ্দি তাহাই হয়, 
তথাপি বিভিন্ন “দশের জল নাবুর প্রকৃতির ভেদ রহিত করাই কি 
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বিশ্কানের সাধ্যায়ন্ত ? ইউরোপীয়দিগের বংশজাত মার্কিনেরা আপনা- 
পন পুর্ব-পুরুষদিগের অপেক্ষা দীর্ঘচ্ছন্দ এবং রক্রবর্ণ হইয়াছে__অর্থাৎ 
আকারে এবং বর্ণে আমেরিকার পুর্ব অধিবালীদিগের সমধিক লক্ষণা- 
ক্তান্ত হইক়াছে। অতএব এপর্যন্ত ষতদূর দেখাগিয়াছে তাহাতে 
বোঁধ হয় না যে, জল বায়ুর প্রকৃতি পরিবর্তিত করিবার শক্তি বিজ্ঞা- 
নের আয়ত্তাধীন। তবে এ কথা .বলা যায় ঘে, খিভিন্ন বর্ণের লোক 
সকল পুরুষান্ুক্রমে একদেশবাঁসী হইয়া থাকিতে থাকিতে উহাদিগের 
মধ্যে মিশ্রণ হইয়। যাইবে এবং সেই মিশ্রণের ফলে কোন কালে আকার 
এবং বর্ণপাঁমা জন্মিতে পারিবে । পক্ষান্তরে ইহাও দ্েখিতত হয় যে, 
ষদিও “মিশ্র নর নারীর সংযোগে বহু পুরুষ ব্যাপিয়! বংশের রক্ষা হয় 
নাগ, এ কথা সতা মা হয়, তথীপি অনেক জাতীয় লোকফেরই দৃঢ় 
সংস্কার মিশ্রণের বিরুদ্ধ। গেই সংস্কারের বল কোথায় যাইবে? উহ। 
অবশ্যই কিয়ৎপরিমাঁণে বিভিন্ন বর্ণের মিশ্রণ নিবারণ করিবে । ন্ুতরাং 
পৃথিবীতে বর্ণভেদ রহিত হইয়া যাইবে, এ কথ! ষতই দূরবর্তী কালকে 
লক্ষ্য করিয়। বল| হউক, উহা! কোন নির্দিষ্ট কালকেই লক্ষ্য করিতে 
পারে না। আর মিশ্রণ-প্রবণতা। যতই বলবতী হউক, যে যে কারণে 
পূর্বে বর্ভেদ জন্মিয়াছে, সে সকল কারণের মধ্যে অতি প্রবল যে 
গরিবৃতির ভেদে আকারভেদ এবং যোগ্যতার অনুসারে বংশের রক্ষা, 
তাহা ত কখনই সম্পূর্ণরূপে যাইবে না। 

(৩) ফুদ্ধবিগ্রহাদি উঠিয়া যাইবার সম্বন্ধে ধিবেচা এই যে, পৃথিবী 
এবং তজ্জাত ভোগাবস্তর সসীমতাই মন্ুধ্যের মধ্যে সর্বপ্রকার বিবাদ 
বিসন্বাদ, মোকদ্দমা, মামল| যুদ্ধবিগ্রহাদির মূলকারণ। যদি ভোগ্য-বস্তর 
পরিমাণ এবং সংখ্যা অপরিসীম হইত, তবে মানুষে ম'নুষে বিবাদের 
কোন চিরস্থায়ী হেতু থাকিত না। তুমিও যাহা চাও আমিও তাহাই 
চাই, আর সে বস্ত অনেক, নাই-_-এই জঙ্তই তোমাতে আমাতে বিধাদ 
হয়। বিভিন্ন জাতির বা বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে মে সংগ্রাম হয় তাঁহার ও 
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মূল কারণ এ্রূপ। তৌমায় আমার বিধাদ না ভয় এরূপ করিতে হুইলে। 
কয় তুমি খাহা চাঁও তাহা আমি না চাই, অথবা উভয়ে যাহা চাই 
সেই বস্তুর পরিমাণ বৃদ্ধি হইয়। উঠে। মনে হইতে পারে যে, প্রথমটা 
পরার্থপরতা বুদ্ধির প্রাবল্যে সাধিত হইবে, দ্বিতীটাগড বৈজ্ঞানিক আবি- 
ক্রিয়ার গ্রাভাবে সম্পাদিত হইবে। কিন্তু পরার্থপরতাঁও অপীম হইতে 
পারে না, আর বিজ্ঞান যতই বিকলন শক্তির আন্ফালন করুন, এ 
পর্যান্ত একটাও প্রকৃত নৃতন ভ্রবোর সঙ্কলন করিতে পারেন নাই। 
সুতরাং যেমন বাক্তিগত বিবাদ বিসম্বার্দের মীমাংসা! রাজব্যবস্থার বলে 
সাধিত হইয়াছে, গাতিগত বিবাদের মীমাংসাঁও, যদি কখন বিনা যুদ্ধে সিদ্ধ 
হয়, তাহা সেইরূপেই হইতে পারিবে। বিভিন্ন জাতীয় লোকের মধো 
অভ্ঞর্জাতিক ব্যবস্থার সুত্রপাত অনেক দিন হইতে হইয়া আছে। 
শ্রীকদিগের মধো আম্ফিক্টিয়োনিক্‌ সভা ছিল, ইউরোপ থণ্ডেও 
শক্কি-সামঞ্জস্যের জন্য বিভিন্ন রাঁজোর মধো পরস্পর মিলন হইয়া থাকে, 
আত্ত পোপের কর্তৃত্বেও কখন কখন বিগ্রহাদি মিটিয়া ধায়। যদিও 
ধর সকল উপায়ে একাল পর্যাস্ত যৃদ্ধকাণ্ডের বিশেষ হ্রাস বা 
নিবৃন্তি হয় নাই, তথাপি যখন বীগ্গ আছে, তখন কালে এ বীজ 
হইতে বুক্ষ উৎপয্ন হইতে পারে। অর্থাৎ বিভিন্নজাতীয় লোকদিগের 
মধ্যে সকলের মাননীয় এমন একটী সভার সংস্কাপন হইতে পারে, যে 
সভা। বিভিন্ন জাতির বিবাদের হেতু জাঁনিয়! বিনা যুদ্ধে বিবাদের মীমাংসা 
করিয়! দিতে পারিবেন কিন্তু যুদ্ধের মুল কারণ কিছুতেই ফাইবার 
নহে। সুতরাং তাহা একেবারে মিটাইবার কোন ব্যবস্থাই চিরস্থায়ী 
হইতে পারে না। 

(৪) বৃহৎ সাআজ্য স্বাপনের চেষ্টা রহিত &ইবাঁর সন্ন্ধে বল! যাঁয 
বে, এ পর্ষ্যস্ত ওরূপ চেষ্টার কিছুমাত্র নৃানতা লক্ষিত হইতেছে না। 
তবে এথন সমআ্াজা স্থাপনের ভাব একটী বিশ্ষে পথকেই লক্ষ) করি- 
তেছে। যে সকল লোক মূলতঃ একজাতীয় ভাহাদিগকেই মিলাইয়। এক 
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একটী সাম্রাজ্য ঘটাইবার লন যত্ব হুইতেছে। প্রুসিয়া বলেন জন্গুণ 
জাতীয় সকলেই আমার সহিত্ত মিলুক, রুপিয়া বলেন সাবোনিক 
জাতীয় যাবতীয় লেক আমার অদীন হউক, ফ্রান্স লাটিন জাতীয় 
সকলকে আপনার নেতৃত্ব স্বীকার করাইতে- সমুৎস্ক, আর ইংরাজ- 
রাজনৈতিকদিগের মধ্যে কেহ কেহ সমস্ত আংগ্লোনাকম্পদন জাতিকে 
ইংলগ্ডের সহিত মিলাইয়। লইবার জন্ত যত্রবান। এরূপ সাআজ্য সং- 
ঘটিত হইবার অনুকূল এবং প্রতিকূল উভয় শক্তিই বিদ্ামান আছে। এক 
এক জাতি এক একটী সাস্তরাজোর অন্তর্গত হইলে সাম্রাজ্য গুলি অধিকতর 
দৃঢ় স্ধদ্ধ হয় অতএব তাদৃশ সাম্রাজ্য সংঘটনে লে।কের প্রবণতা থাকিতে 
পারে। কিন্ত বাণিজ্য বিস্তার এবং গমন পৌকর্যয বৃদ্ধি পাইয়। এক জাতীয় 
মন্ধাকে বিভিন্ন দেশবাসী করিয়া তুলিতেছে। মনুষ্যের পরস্পূর সংশ্রন 
বুদ্ধ পাইয়াছে এবং আরও বৃদ্ধি পাইবে। তত্তিন্ন। একজাতিত্বে যেমন 
সহানুভূতির বৃদ্ধি, তেমনি দেশভেদে স্বার্থের কতকটা ভেদনিবন্ধন 
সহানুভূতির হাস হয্ব। তজ্জপ্ত জাতিত্বকে মূল করিয়া সাম্রাজা সংঘটনের 
ব্যাঘাত জন্মিতে পাবে। ইটালী লাটিন জাতির আবাসভূমি। উহা 
ক্রান্সের কৃপায় অষ্ীয়ার কবল হইতে মুক্ত হইয়াছে। কিন্ত ইটালী এখন 
ফ্রান্সের চিরশত্র জন্মণির সাহত একমত হইয়া চপিতেছে। বালান 
দেশগুলিতে সাত জাতীয় লোকেরাই অধিক পরিমাণে বাস করে। এ 
প্রদ্দেশগুণিতে তুরস্কের যে আধিপত্য ছিল তাহ! রুপিয়ার প্রতাপেই ধবী, 
কৃত হইয়াছে। কিন্তু বালকান গ্রদেশীয় অধিকাংশ লোক রুপিয়ার 
প্রতি নিতান্ত সন্দিহানমন হইয়াই চলে। ইংলও আপনার উপনিবেশ 
গুলির জন্য অনেক ক্ষতি স্বীকার করিয়াছেন এবং করিতেছেন। কিন্তু 
গঁপনিবেশিকেরা ইংলগ্ডের এমনি আছুরে ছেলে হইয়াছে যে, মাতৃভূমির 
নিমিত্ত তাহার। কোন ক্ষতি স্বীকারে সম্মত হইতে পারে বলিয়া বৌধ 
হয় না। অতএব একজাতিত্বমুক সাম্রাজ্য বন্ধনও যে মুসম্পন্ন হইয়। 
উঠ্ভিবে, তাহা সর্বতোভাবে অন্ুভবণসিদ্ধ নহে। যদিই বা! হয় সেই 
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সকল সাম্রাজ্য সত্বরেই প্রাদেশিক সম্মিলিত শাসনের অধীন হইয়। 
পড়িবে। অতএব মনে করা যাইতে পারে যে, কোন দূরবর্তী ভবিষ্য 
কালে বিস্তৃত সাম্রাজ্য কএকটা জাতীয়ভাবে সপ্ধদ্ধ হইয়া পুনর্ধবার সন্মি- 
লিত শাসন-প্রণালী গ্রহণপূর্বক প্রদেশ প্রমাণ হইয়া থাকিতে পারে। 
কিন্তু মন্ুয্যের মধ্যে ক্ষমতাভেদ চিরকালই থাকিবে। সুতরাং ক্ষমতা- 
শীল লোকে আবার বৃহত্তর সাআজ্য গঠন করিয়া! তুলিবে। পবার্থ- 
পরতার সহত্র বুদ্ধিতেও এ কার্ষ্ের নিবারণ হইবে না। 

(৫) শিক্ষা এবং শালনের ভার পুরাহিতবর্গের হস্তে থাকিবার 
সম্বন্ধে বলিতে পারা যায় যে, এখনও শিক্ষার ভার প্রায় সকল 
দেশেই যাজকবর্গের হস্তে ন্যস্ত আছে। পৃর্ষেও ছিল। ইউরোপ 
খণ্ডের যে যে দেশে প্রটেষ্টাণ্ট মতের প্রাদুর্ভাব হুইয়া উঠিয়াছে, নে 
সকল দেশে ষাঁজকবর্গ কিছু হীনপ্রভ হইয়াছেন এবং যাজক ভিন্ন 
অন্তান্ত লোকেও শিক্ষকের পদে ব্রতী হইতেছেন। কিন্তু তাহা হইলেও 
একমাত্র ফান্স দেশ ভিন্ন অপর সকল দেশে, এখনও যাজক দলই শ্বদেশের 
শিক্ষায় নিধুক্ত। ফ্রান্সেও ঘাজকেতর লোককে শিক্ষকতা! কার্্যে নিযুক্ত 
করিবার ফল অতি শুভ বলিয়! গণ্য হয় নাই। বাহারা ধর্ম শিক্ষা- 
দিবেন, তাহারাই সকল শিখাইবেন, ইহাই স্বভাঁবসিদ্ধ পদ্ধতি। পূর্ববকালে 
ভারতবর্ষে শ পদ্ধতি প্রচলিত ছিল- ব্রাঙ্মীণেরাই ধর্ম, বিজ্ঞান, শিল্প 
প্রন্বতি যাবতীয় বিষয়ের শিক্ষা প্রদান করিতেন। মুসলমানদিগের 
মধ্যেও মুল্লা ক! যাঁজকের দলই প্রধানত: শিক্ষকত। কার্ধ্য করিয়া থাকেন। 
বৌ জাতীয়দিগেরও এ রীতি। অতএব যাহা! পুর্বে ছিল, এখনও আছে, 
তাহ! পরেও থাঁকিবাঁর সম্ভাবন!। 

কিন্ত শাসন কার্য্যের ভার যাহা কতক সাক্ষ*ৎ সম্বন্ধে আর 
কতক পরম্পরা সম্বন্ধে বাজকবর্গের হুত্তগত ছিল, তাহ! উহ্বাদিগের 
হম্ত হইতে ক্রমশঃ অপসারিত হইয়াছে। ইউরোপথণ্ডে পোপের 
প্রাধাগ্ত কাখলিক রাজ্য গুলির্ডেও পৃক্ধাপেক্ষায় : ন্যুন হইয়ান্ডে। 
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এমন কি, এই সে দিন আরে লোকেরাও ল্যাগুলীগ সম্বন্ধে 
পোপের নিবারণ শুনিল না। প্রটেষ্টা্টদ্রিগের দেশে ত যাজক- 
দিগের প্রাধাগ্ত কিছুই নাই। তুরক্কের সুলতান আপন যাজক. 
মণ্ডলীর (উলেমার) মত গ্রহণ করিয়া চলেন বটে, কিন্তু ইউরোপীয় 
রাজাদিগের প্রবলতর অনুরোধের নৈরন্তর্য্যে তাহাকে ক্রমশঃ উলেমার 
মুখাপেক্ষা নান করিতে হইতেছে। বৌগ্ধদিগের রাজা সকলেও পুরে 
এক একটী ধর্দমরাজের অধিষ্ঠান ছিল, তাহা হয় একেবারে উঠিয় 
যাইতেছে, নতুবা খর্মশক্তি হইতেছে । এই সকল লক্ষণে আপাততঃ মলে 
করা যাইতে পারে না ষে, শাঁদনকাধ্্যে যাঁজকবর্গের মহিম! পুনর্ধবার বর্ধিত 
হইবে। কিন্তু যখন ইতিবৃত্ত শান্্ের বিশেষ পর্য।ালোচনার দ্বারা স্পষ্টই 
বুঝিতে পারা যায় ষে, যাজকদিগের হস্ত হইতে শীসনভার অপস্থত 
হইবার মুখাকারণ রাজ্যে রাজো যুদ্ধের আধিক্য এবং জনগণের বৈষয়িক 
ব্যাপারে অন্ুরাগের বৃছি, তখন মনে করা যায় যে, যুদ্ধের নুযুনতা 
হইলে এবং বিষষ্নান্থুরাগ ধর্মনান্তরাগ হইতে অভিন্নরপে উপলব্ধ হইলে 
আবার শাসনকার্য্যে যাজকবর্গের আধিপত্য জন্মিতে পারে । এই স্থলে 
ইহাও বক্তব্য যে, সর্বেশ্বর্বাদ স্বীকৃত হইলে বিষয়-চিত্তা এবং বিষয়ার্থ 
পরিশ্রম, ধর্মচিন্তা এবং তপশ্চরণ হইতে অপৃথকৃভূত হইয়া উঠে। অপর 
কোন মতবাদে তাহা সর্বাঙ্গীন হয় না। 

(৬) রাজ্যের লোক যাজক, শান্তা এবং শ্রমজীবী এই তিন 
শ্রেণীতে বিভাজিত হইবার সম্বন্ধে প্রথমতঃ বক্তব্য এই যে, স্থুলতঃ এঁ 
প্রকার বিভাগই পৃথিবীর সকল দেশে পূর্বেও বিদ্যমান ছিল, এখনও 
বিদ্যমান রহিয়াছে। অতএব পরেও এ বিভাগ বলব থাকিবারই 
সম্ভাবনা! । শ্রী বিভাগ ভারতবর্ষে পুরান্ুক্রমিক হওয়াঁতেই অতি বিষ্পষ্ট- 
ভাব ধারণ করিয়া আছে এবং যদ্দি উহা অতিপল্লবিত না হইত, তাহ! 
হইলে কোন অশুভ ফলই প্রসব করিত না। যাতায়াত মৌকর্য্ের 
বৃন্ধির-সৃহিত কৃপনওুঁকতার হাস হইয়্ট এ দেশেও এক্ষণকার স্থানভেদ- 
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মুলক গাতীর অবান্তরভেদগুলি কিশৎপরিমাণে তিরোহিত হইতে পারে, 
এবং মহাদেশটী আপনার প্রকৃত পূর্বভাব প্রাপ্ত হইতে পারে। 

(৭) মানবহৃদয়ে পরার্থপরত। সম্যক প্রকারে স্বার্পরতার অধিকার 
গ্রহণ করিতে পারে কি না, তাহার বিচারে প্রবৃত্ত হইলে ইহাই অব- 
ধারিত হয় যে, অভাসগুণে যদিও শ্বার্থপরতাকে অনেক পরিমাণে খর্ব 
করা যায়, তথাপি উহ! একেবারে নিঃশেষিত হইতে পারে লা। ষে 
সহানুভূতি হইতে পরার্থপরতা জন্মিবে, অহং অভিমানটা তাহারও মূলে 
আছে। সুতরাং স্থার্থবোধ এবং পরার্থবোধ উভয়ে পরম্পর অনুস্থাত। 
বস্ততঃ যদি মানব মন একেবারেই স্বার্থবোধ শূন্য হয়, তাহা হইলে উহা 
পরার্থবোধেও অক্ষম হইয়া পড়ে--তথন মানুষ পরের উপকার করিবে 
কি, উপকার কিসে এবং অনুপকার কিসে, তাঁহ। জানিতেই পারে না। 
কোমটাও এ্ররূপ স্বার্থশৃন্ততার পক্ষপাডী ছিলেন বলিয়া বোধ হয় 
না। তাহার উদ্দেশ্য এইমাত্র ছিল যে, লোকে, বিশেষতঃ ইউরোপী- 
য়েরা, যেরূপ পরার্থ সম্থন্ধে একেবারে অন্ধ হইয়' স্বার্থের অনুনরণ করে, 
এবং তাহা করিয়া একান্ত উচ্চ্ঙ্ঘল এবং অব্যবস্থিত হয়, ক্রমশঃ 
সেই ভাব পরিত্যাগপৃব্ব্ক পরার্থের গতি বিশেষ মনোযোগী হইতে 
অভ্যস্ত হয়। 

অতএব উপসংহারে বল! যায় যে, মন্ুা সমাজের প্রতি আন্তরিক 
হিতৈষ প্রণোদিত হইয়া পণ্ডিত প্রবর স্ুৃতীক্ষধী-অগঞ্টকোমটা যে রূপে 
ভবিধ্য গণনা করিয়া গিয়াছেন তাহা! কিয়ৎপরিমীণে তথ্য বলিয়! পরি- 
গৃহীত হইবার যোগ্য । তিনি ইতিবুত্তশান্ত্রের সমালোচন! দ্বারা মনৰ 
সমাজের প্রতি যে কল শক্তির কার্ধ্যকারিতা উপলন্ধ করিয়াছিলেন 
তাহাদের মধ্যে কতকগুলির প্রতি লক্ষ্য স্থির রাখিয়া এবং অনেকট! 

তযতচিত্ত হইয়াও বিচার করিতে পারিয়াছিলেন। যদ নিতাস্ত তাড়। 
তখড়ি করিয়া একটা নূতন ধর্-প্রণলীর উদ্ভাবন করিতে না যাঁইতেন, 
অথবা! বন্দ তাহার পূর্ব কথন এই ভারতবর্ষে কিশ্বা কোন বৌদ্ধ 
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দেশে আপিতেন এবং তাহার আনুমানিক অনেকানেক ব্যাপারের 
কতকট! ফল প্রত্যঙ্ষীভূত করিতেন, কিন্বা! অভ্যাস এবং শিক্ষার দ্বারা 
কতদূর হইতে পারে আর কি হইতে পারে না, তাহার প্রতি দৃষ্টি 
করিতেন, তাহ। হইলে মানুষের পরিবর্তনশীলতার সীমা এবং মানব 
সমাজে টক্তনেমিরক্রম নির্ণয় করিতে ন1 পারিলেও সমাজ যে বক্ররেখা ক্রমে 
চলে তাহার কিয়দংশ দেখিতে পাইতেন, তাহার প্রণীত দর্শন-শাস্ত্ 
আরও বুল পরিমাণে সমাদৃত হইত, এবং সমাজ-তত্বশান্ত্র সংস্থাগনের 
মুখ্যফলই ফলিত--.গ্রেহ নক্ষ্রাদির ন্যায় মনুষা-সমাজ ও যে কোন বিশেষ 
কক্ষায় গমন করে তাহা অনুমিত হইতে পারিত। 


ভবিষ্যবিচার-_ইউরোপের কথা!। 


ইউরোপীয়দিগের মধ্যে এখনও অধিকাংশ লোঁকেই স্বধর্মপর এবং 
পরকালে বিশ্বীসবান আছেন। তথাপি নিগ্নশ্রেণীর মধ্যে অনেকেই 
উদ্দরচিন্তায়, অর্থচিন্তায়, এবং সুখলালসায় উদ্বেজিত হইয়! বিষয় ভোগাঁ- 
এই আয়াসবান হইয়া উঠিয়াছে। তরী সকল লোক কেবল প্রহিক- 
স্থস্বাচ্ছন্দ্যই চায়। উহার! ধর্মশান্ত্রপ্রদত্ত পারলৌফকিক ম্াথর উৎ. 
কোচে ভুলিতে চাহে না। তাহাদের মধো গিয়া যদি বল যে, তোমা- 
দের শাসনপ্রণালীর এই এই দোবেই তোমাদের বত ছুঃখ। তাহারা 
সে কথায় কান দিবে এবং হয়ত শাসন:প্রণান্দসী পরিবস্তিত করিবার 
জন্য, চেষ্টা করিবে । যদি বল, তোমাদের ন্যাষা প্রাপা যাহা, তাহা 
অমুক বা অমুক কর্তৃক অপহৃত হইতেছে, তাহারা সে কথাম্ব বিশ্বাস 
করিবে এবং সেই অমুক বাঁ অমুকের ঘর ৰাড়ী লুঠ করিতে যাইবে । 
কিন্তু ধর্ত্পের কোন কাহিনীতে উহাদের মন যায় না। পরকালকে 
মাথায় রাখিয়। উহারা ইহকালকেই ভোগঞ্করিতে চায়। 
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যেখানে অনেক লোকের মন এরপ' প্রহিকতা প্রবণ হইতেছে, সেখান- 
কার কবি এবং সংস্কারকদিগের মধ্যেও কেহ কেহ যে প্রহিকতার 
উপরেই একান্ত নির্ভর করিয়া সমাঁজসংস্কারের এবং সমাজের ভাবি 
অনস্থার কল্পন|! করিবেন, তাহ! সম্ভবপর । ইউরোপে তাহাই হইতেছে । 
যেমন সর্বদাই রাঁজাশাসন নীতির এবং অর্থনীতির পরিবর্ত চেষ্টা হই- 
তেছে, তেমনি সমাজ-গঠনের নৃতন নৃতন শৃঙ্খলার আন্দোলনও চলিতেছে । 
প্র সকল সমাজ-কল্পনার কিছু উল্লেখ না করিলে সমাজ সন্বস্বীয় ভবিষ্য- 
বিচার সর্ধাঙ্গীন হইতে পারে না। এই জন্য সংক্ষেপতঃ তাহাদিগের 
কিছু উল্লেখ করিব। 

ইউরোপ খণ্ডের ইতিবুপ্ত তিনটা স্থুল ভাঁগে বিভক্ত। তাহার গ্রথম 
ভাগের আরম্ত যে তোঁন পূর্বকাল হইতে হউক, উহার পরিসমাপ্তি রোম- 
সাজাজ্যের পতনে) দ্বিতীয় ভাগ, শী সময় হইতে আরব্ধ হইয়া! ফরাসি- 
দেশের রাষ্ট্রবিপ্রবে পর্যাবসিত ; আর তৃতীয় ভাগ, প্র বিপ্লবকাণ্ডের 
পরবর্তী আজি পর্যান্ত সমস্ত সময়কে লইয়া! সংঘটিত। ভবিষ্য সমাল- 
সংঘটনের যাবতীয় কথ। এই শেষভাগেরই অস্তর্নিবিষ্ট। পুর্ব ছুই ভাগে 
সমাঁজ-কল্পনর যে সকল কর্গা পাওয়। যায়, সেগুলি কবিকল্পনার ম্ভায়, 
সে সকল কথাকে কাফ্র্ে পরিণত করিবার নিমিত্ত বিশেষ কোন চেষ্টা 
হয় নাই বলিলেও চলে। অতএব ফরাসি দেশের রাষ্ট্রবিপ্রব বাপার 
হইতেই গ্রকৃত প্রাস্তাবে সামাদ্দিক বন্দোবস্তের নৃতন মত-বাদগুণল বাহির 
হইয়াছে বলা যায়। 

ফরাদিদিগের রাষ্ট্রবিপ্নবে কয়েকটা কথার ধুয়া উঠিয়া ক্রমে: ইউ- 
রোপের মধ্যে সিদ্ধান্ত বাধ্য বলিয়াই পরিগৃ্ীত হইয়াছে। কথাগুলি 
এই (১) মন্ুযা স্বাধীন শগীন। (২) মন্থুযোরা পরস্পর তুলা । (৩) 
মন্থষো মন্থুষ্যে ভ্রাতৃপন্বন্ধ। এই সকল কথা! যে কারণে উঠে তাহার 
প্রভাবে ফরাপিদেশে সমূহ পরিবর্ত ঘটে। তাহার মধ্যে কোনওগুলি 
অন্ন কালের জন্ত থাকে, অপদ্ব কতকগুলি স্থায়ী হইয়াছে, এবং 
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অপরাপর দেশেও পরিগৃহীত হইতেছে। ফরাসি-বিপ্রবে (১) যাজক- 
দিগের তিরন্কীর এবং ধর্ীশাসনের উচ্ছেদ হয়। (২) রাজার শাসন 
উঠিয়া! গিয়া! এজা-সাধারণের নির্বাচিত প্রতিভূদিগের শাসন প্রবর্তিত 
হয়। (৩) ভূমাধিকারীদিগের নির্বাসন হইয়া তাহাদিগের সম্পত্তি 
বাঙ্গেয়াপ্ড হয়। (৪8) পৈত্রিক সম্পত্তিতে জোষ্ঠাধিকার রহিত হইয়! 
সকল সন্তানের সমীন শ্বত্ব সংস্থাপিত হয়। (৫) বাজ্যমধ্যে প্রাদেশিক 
বাবস্থার তিরোধান হইয়া সার্বভৌমিক ব্যবস্থা প্রচলিত হয়। (৬) 
ব্যক্তিভেদে ধর্মাধিকরণের বিভিন্ন নিয়ম রহিত হইয়া আইনের চক্ষে 
সকল প্রজাই সমান হইয়া দীড়ায়। (৭) অপরাধীর নির্যাতন এবং 
বিচার কার্ষ্যের ব্যয়াধিকা নিবারিত হয়। (৮) আদন্ত কর, শাস্তার 
ভোগে ব্যয়িত লা হইয়া প্রজার হিতার্থই ব্যয়িত হইবার বিধি হয়। 
(৯) শিক্ষা সম্পাদন, সুনীতি প্রবর্তন, বিদ্যা এবং শিল্পের সম্ব্ধন 
রথ্যা নির্্ীণ, বাণিজ্যের শৃঙ্খলা স্থাপন, স্বাস্থাসম্পাদন প্রভৃতি প্রজার 
হিতকর ব্যাপার, রাজা বা বাক্তি বিশেষের ইচ্ছা-সম্ভৃত ক! দয়ার কার্য্য 
ন। খাকিয়! শাসনকার্যোর অঙ্গীভূত হয়। এই কল পরিবর্তের প্রকৃতি 
পর্যালোচনা করিলেই প্রভীতি হইবে যে, ইউরোপে প্রজাসাধারণের 
হিতোদেশের প্রতি লক্ষা স্থির রাখিয়া সমাজের পরিচালন! করাই ফরাঁসি- 
বিপ্লব কাণ্ডের প্রদত্ত অতি মহতী শিক্ষ।। 

পরস্ত প্র তথ্যশিক্ষার সহিত একটী অতথাশিক্ষাও হইয়! গিয়াছে। 
ইউরোপে ধর্নশিক্ষার গ্রভাবে সুশাসনের শিক্ষা হয় নাই-_বিপ্রবের বলে 
হইয়াছে। সেখানে নায়ান্গগামিতার শিক্ষা না হইয়! বিদূষিত সাম্যবাদ 
ধরিয়া বিপ্লব করিতে হইয়াছে। কিন্তু ওরূপ সাম্যের কথাটা প্রকৃত 
কথা নয়। পূর্বে ভূমাধিকারী প্রভৃতি সধন ছিলেন। কিন্ত শিল্প 
বাণিজ্যাদির প্রভাবে মধ্যবিধ লোকের মধ্যেও ধনবন্তার এবং বিদ্যা? 
চর্চা বিস্তার হয়। এমন কি, এ সকল লোকের মধ্যে অনেকেই 
ভূমান্ডির্ারী প্রন্থতি শাস্তর্গের অপেক্ষা ধনে এনং ক্ষমতায় বড় হ্ইয়া- 
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উঠে। ত্র সকল লোক আত্ম-গৌরধে গৌরবান্বিত হইয়া শান্ৃদলের 
সহিত আপনাদের সমত। খ্যাপন করে এবং সেই সাম্যবাদের বলে 
বাষ্ট্রবিপ্নব হয়। কিন্তু জন্মবৈষম্োর স্থলে ধনবৈষম্য সংস্থাপিত হইয়াছিল 
মাত্র ।' বৈষম্য যাঁয় নাই--উহাঁর একটু গতি ফিরিয়াছিল। 

যে সময়ে ফরাসি বিপ্রব হইতে অলীক সাম্যবাদের প্রাদুর্ভাব হইল, 
ধেই সময়েই ইউরোপখণ্ডে বাস্পীয় যন্ত্রাদির আবিষ্ার, উৎকর্ষ সাধন, 
এবং প্রয়োগ-বাছল্যে শিল্পজাতের পরিমাণ বৃদ্ধি, বাণিজোর বিস্তৃতি এবং 
মূলধনীদিগের ধনের গ্রকাস্তিক আধিক্য হতে থাকিল। তজ্জন্ত শ্রম- 
ভীবীদিগের কার্য্যহানি, ভক্ষা,নামপ্তরীর মূলা বৃদ্ধি এবং অস্থি-পেদক 
পরিশ্রমেরও প্রয়োজন হইল। কলের ব্যবহার বাড়িলেই মজুরের কাজ 
কমে, কাজ কমিলেই মজুরের দর কমিয়৷ ষায়। মজুরির দর কম 
হওয়া, আর ভক্ষ্য দ্রবাদির মুল্য বৃদ্ধি হওয়া, একই কথা। বৈদেশিক 
শিল্পকরদিগের প্রতিযোগিতা এবং দেশীয় শিল্পকরদিগর পরিশ্রমের 
আিশধ্য এ ছুইটীও এক পদার্থ। কলে জিনিস হয় বেশী, স্বদেশে 
সমুদায় কাটে নী, বহির্বাণিজ্যের প্রয়োজন হয়, এবং বিদেশের সহিত 
প্রতিযোগিত! আসিয়া! পড়ে । শ্রমভীবী এবং শিল্পকরদিগকে খাটিতে হয় 
অধিক, এবং যে সমাজে এ্রহিকনার গ্রাবল্য তথায় শ্রমজীবীরা লাভভানী 
হয় না, ধনোপার্জন হয় মুল ধনীদিগের। 

অতএব এক পক্ষে ফরাপী-বিপ্লব হইতে লোকের মনে সামাভাবের 
বুদ্ধি হইল, এবং পক্ষান্তরে কনের প্রভাব হইতে লোকের অবস্থার 
সমূহ বৈষম্য জন্মিল। এই বাহা বৈষমা নিরাকরণের উদ্দেশেই স্থবুদ্ধিগণ 
কর্তৃক সমাজের বিবিধ রূপ-কল্পন! হুইয়াছে 

এঁ কল্পনা অনেক প্রকার হইয়াছে। তাহার এক একটী করিয়া 
বর্ণন করা নিশ্রায়োজন। উহাদিগের মুলস্ত্র কয়েকটার উল্লেখ করিলেই 
যথেষ্ট হইবে। সকল কল্পনারই প্রধান স্তর এক-_সম্পত্তির অধি- 
কার বাক্কিনিষ্ঠ না হইয়া! সমাজ-নিষ্ঠ হউক” অর্থাৎ কোঁন ব্ক্কি 
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বিশেষের কিছুমাত্র সম্পত্তি থাকিয়া! কাজ নাই, সকল সম্পত্তির অধি- 
কারী একমাত্র সমাজ হইয়া থাকুন। তুমি আমি যে যাহা রোজগার 
করিব, সকলই সমাজের হাতে দিব) সমাজ আমাদিগকে প্রতি- 
পালন করিবেন। আমরা কাঁজ করিব ক্ষমতানুসারে, ভোগ করিব 
প্রয়োজনানুসারে। 

_ইউরোপীয়েরা ভারতবাসী অপেক্ষা সহত্গুণে ব্যজি-নিষ্ঠস্বত্বের পক্ষ- 
পাতী। আমাদের মধ্যে সম্মিলিত-পারিবারিক-প্রণালী প্রচলিত। উহ্না- 
দের মধ্য তাহা নাই। আ'মাঁদের মধ্যে পীচ ভাই রোজগার করিয়া 
বাপের হাতে দেয়, বাপ যাহাকে যাহ! দিতে হয়, তাহ দিয়] থাকেন। 
ইউরোপীয়েরা এরূপ বন্দোবস্তকে আদবেই ভাল বাসেন না। উহ্হাদের মধ্যে 
ভাইয়ে ভাইয়ে পুথক হইয়া যাইবারই বিধি। 

এরূপ পারিবারিক অবস্থাপন্ন লোকদিগের মধ্যে একেবারে ব্যক্তি- 
নিষ্ঠ স্বত্বের বিলোপ হইয়া সমাজ-নিষ্উ শ্বত্বের সংস্থাপন হইবার কথা 
অতি বিস্ময়কর বলিয়াই বোধ হয়। কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে ইহা ততটা! 
বিশ্যয়ের বিষয় থাকে না। কোন বস্তরকে নিতান্ত নিজন্ব বোধ করা 
একটী প্রকাণ্ড ভ্রম। একত: এই নশ্বর মর্ভালোকে কিছুই কাহার 
নিপ্জন্ব হইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ সম্পত্তির উৎপত্তি বল, তাহার 
রক্ষা বল, তাহার ভোগ বল, কিছুই কাহার একেলার যত্বে বা সখ- 
সাধনে সম্পাদ্দিত বা পর্যবদসিত নহে? সুতরাং শ্রমোপার্জিত দ্রব্যে 
মন্গুষ্যের .যে ব্যক্তিনিষ্ স্বত্ব, তাহার অভ্যন্তরে একটা গৃঢ় সম্মিলিত স্বত্ব 
স্বীকার করিবার সমাক হেতু আছে। ইউরোগীয়েরা রোমীয় ৰবাবস্থা- 
শাস্ত্রে দীক্ষিত হইয় শ্বত্বের এ গুঢ প্রক্ৃতিটার প্রতি লক্ষ্য করিতে 
পারেন নাই । এখন যে, একেবারে সামাজিক-সাম্মলিত শ্বত্বের পক্ষপাতী 
হইতে যাঁইতেছেন, তাহা! সেই পূর্বব ভ্রমেরই ফলমাত্র। এক দিকে 
অধিক ঝুঁকিলেই আবার তাহার বিপরীত দিকে ঝুঁকিতে হয়। 

বদি পূর্বে কথন স্মিলিত ্বত্বের জ্ঞান থাকিত, ঘি এ বোধটাকে 
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অসভ্যতার বা অনুন্পতির চিহু বলির! গণনা না করিতেন, তবে 
আজি ইউরোপের মধ্যে সামাঙগিক-স্বত্ব সংস্থাপনের জন্য এমন আগ্রহা” 
তিশষ্য হইত না। 

এখন থে ইউরোপে পরার্থপরতা শিখাইবাঁর জন্য এতটা আগ্রহ 
বাড়িয়াছে, তাহাঁরও কারণ শ্ররূপ। ইউরোপীয়দিগের রাজনীতি, সমাজ- 
নীতি, গৃহানীতি সকলই একমাত্র স্বার্থপরতার উপর সংঘটিত হুইয়। 
আছে। এ সকলের দোষ ক্রমে ক্রমে আতিশয্য প্রাপ্ত হইয়া এক্ষণে 
পদে পদে দৃষ্ট হইতেছে। অতএব একেবারে পরার্থপরতার দ্দিকে বেগ 
বাড়িয়াছে--এখনও কাজে বড় কিছু হন নাই বটে, কিন্তু ক্রমে কাজেও 
কতকট। হইতে পারে । 

কিন্তু তাহ! হইলেও এইরূপ ঝৌকগুলিকে সযাজের উন্নতির 
পথান্ুনরণ বলিয়া! নির্দেশ করিতে পারা যায় না। প্ররুত উন্নতির 
পথে ওরূপ ঝৌক ধরে না, পৃর্ববর্তী সমস্ত তথখাকে অন্তর্নিবিষ্ট 
করিয়াই ব্যাপকতর সত্যের আবির্ভাব হয়, এবং তাহাতে কোন 
পুর্ব নির্ণীত সতোর অপলাপও হয় না। কিন্তু ইউরোপীয় সমাজ-কল্প 
ব্লিতুগণ অনেকাঁনেক সত্যের অপলাপ করিয়াই আপনাপম মত প্রচা- 
রিত করিয়া থাকেন। প্রথম, তাহারা ধর্শববন্ধন মানেন না; দ্বিতীয়, 
তাহার! বৈবাহিক সংস্কার স্বীকার করেন না; তৃতীয়, তাহার! প্রজা, 
খ্যার বৃদ্ধি সংকোচ করা আবশাক বলেন না; চতুর্থ, তাহাদের 
মধ্যে কোন কোন দল বলেন বে, মানুষের সাহজিক রিপু সকলকে 
দমন করিবার চেষ্টা করা অবৈধ; পঞ্চম, অপর কোন কোন দলের 
মতে শারীরিক স্থখ-ভোঁগই পরম পুরুতার্থ। 

আমাঁদিগের শান্ত্রেও অর্থ সাধনের উপায় কথিত হইঘাছে, থা-_ 

বশে কৃতেক্রিরগ্রামং সংযম্যচ মনস্তথ। | 
সর্ব্বান্‌ সংসাধয়েদর্থান * * * 

ইন্জ্রিয়গণকে বশে রাখিয়া মনকে সংযত করিয়া সমুদয় অর্থের সাধন করিবে। 


ক 


ভবিষ্যবিচার-_ ইউরোপের কথ!। ১৯৭ 


ভারতবর্ষের কথা যাহাই হউক, পৃর্বোল্লিখিত সুত্র সকল ধরিয়া 
ইংলগ্ডে, ফ্রান্সে, জর্নিতে এবং আমেরিকায় অনেকানেক সম্প্রদায় 
সংস্থাপিত হইয়াছিল। সে গুলির বন্দোবস্ত এবং কার্ধানির্বাহের সহায়- 
তার জন্য কয়েক জন মাঁনবকুল হিতৈষী মহাত্মা ধন-বায় এবং শরীর- 
বায় করিয়াছিলেন। কিন্ত এ সকল সম্প্রদায়ের অনেক গুণিই টিকে 
নাই। অধিকাংশই বিনষ্ট হঈয়া গিয়াছে। যে গুলি আছে, তাহা” 
দিগের কর্তৃপক্ষীয়েরা অতি কঠিন দণ্ডনীতির প্রবেশ করাইয়াই তাহা 
দিগকে রক্ষা করিতে পারিয়াছেন। এ সম্প্রদায়গুলিতে যেন্ধূপ হইয়াছে 
এ পর্যান্ত কোন প্রচলিত সমাজেই সমাজপতিদিগের হস্তে ততটা প্রভূত 
ক্ষমত! গ্রহণের প্রয়োজন হয় নাই। একটা মাহ দৃষ্টান্ত দিলেই কথাটা 
স্পষ্টান্ুভূত হইবে। স্বেচ্ছাচার প্রবণ ইউরোপীয় সংঘটিত এ সকল সম্প্রদায়ে 
বিধি হইয়াছে ষে, সেই সেই সম্প্রদায় সম্ভৃক্ত কোন নরনারী স্বেচ্ছাতং 
এবং কর্তৃপক্ষের বিনান্ুমতিতে বিবাহন্ত্রে সম্বন্ধ হইতে পারিবে না। 
এটা সকল সম্প্রদায়েরই সাধারণ নিয়ম হইয়াছে। কিন্তু কোন কোন 
সম্প্রদায়ের মধ্যে এরূপ বিধিও সংস্থাপিত হইয়াছে যে, কোন স্ত্রী- 
পুরুষের সন্তান সংখ্য। নির্দিষ্ট পরিমাণের অতিরিক্ত হইবেনা। আবার 
কোন সম্প্রদায় বিধান করিয়াছেন যে, প্রত্যহ কে কখন কোথায় 
কি করিবে, তাহার এক একটী তালিক। কর্তৃপক্ষের মঞ্জরির নিমিত্ত 
প্রত্যহ প্রদত্ত হইবে। অতএব এ দকল সাম্প্রদায়িকেরা স্বাধীনতা বর্ধনের 
প্রয়াদে ইউৰৌপ প্রচলিত সমাজ বন্ধন গুলি ছিন্ন কর্রিতে গিয়া তদ- 
পেক্ষা বিবিধ কঠিনতর বন্ধন জালেই জড়িত হইয়ীছে। বস্ততঃ সমাজ 
পদার্থটী কুস্তকারের প্রতিমাদির স্তায় হাতে করিয়া গড়িবার বস্ত নহে) 
উহ্‌! প্রাণী বা উদ্ভিজ্জশরীরের স্তায় জন্মিয়! ক্রমশঃ বৃদ্ধিশীল হয়। 

এই সকল দেখিয়। শুনিয়া এবং সম্প্রদায় গঠনের প্রতি একান্ত 
বিরক্ত হুইম্বা আর একটা দল নূতন উঠিয়াছে। ইহারা বলেন যে, 
্বাধীনতা এবং লান্য এবং ভ্রাতৃত্বের জল্পনা ছাড়িয়া দিয়া, যে এক 


১৯৮ সামাজিক প্রবন্ধ । 


মাত্র পরিণাম.বাদে সকল বিষয়ের তথ্য নিহিত আছে, সেই পরিণাম- 
বাদ মানব-সমাজের সম্বন্ধে কি বলেন বাঁ বলিতে পায়েন, তাহা মানিয়া 
চলিতে হইবে। 

অত এব পরিণামবাদ বলিংল ইউরোপীয়েরা যাহা বুঝেন, তাহার এ স্থলে 
কিছু ব্যাখ্যা করা আবশ্যক । তাহাদের মতে পরিণামবাদের মোটামুটি অর্থ 
জগত্কার্যো উন্নতিগীলতার স্বীকার । পরিণামবাদের ভিতরে উন্নতির 
ভাবটাকে বিভিন্ন প্রকারে প্রবেশিত কর হয়। তাহার একপ্রকার এই-__ 
একরূপ কিছু হইতে অপররূপ কিছু হওয়ার নাম পরিবর্তন বা পরিণাম । 
কিন্ত একরূপ কিছু হইতে অপররূপ কিছু হয় কেন? অবশ্য কোন 
উদ্দেশ্য সিদ্ধির নিমিত্ত হয়; সে উদ্দেশা কি হইতে পাঁরে ? সুখের বুদ্ধি 
এবং দুঃখের হ্রাস ভিন্ন আর কি উদ্দেশ্য আছে? তবেই জগতে যাহা কিছু 
হয়, তাহার দ্বারা স্ুথের বৃদ্ধি এবং ছুঃখের হাস হয়। তীহাঁরই অপর নাম 
উন্নতি। অপর পরিণামবাদীরা এরূপ উদ্দেশ্য-বাদী নহেন। তাহার! 
বলেন, জগৎকার্যের মধ্যে উদ্দেশ্যের কল্পনা মনুষ্যের আত্মত্বারোপসম্ভৃত । 
উহা! কেন প্রকৃত বস্ত নহে। অতএব জগৎকার্ধয কিরূপে চলিয়। আসিতেছে 
তাহাই দেখ এবং তাহা দেখিয়া! উহার পথ বুঝিয়া লও। দেখিবে, সেই 
পথটা সুখের বুদ্ধি এবং ছুঃখের হ্রাসের দিকে যাইতেছে । সখের বৃদ্ধি এবং 
ছুঃখের হাসের নামই উন্ত্তি। অপর পরিণামবাদীরা বলেন যে, এই 
বিচারে যদিও জগতকার্যের প্রতি কোন উদ্দেশ্যের আরোপ নাই বটে, 
ভথাপি সর্বত্রই যে সুখের বুদ্ধি এবং ছৃঃখের হাস কল্পিত হইয়াছে, তাহা 
বস্ততঃ অনুভব-বিরুদ্ধ। প্রকৃত প্রস্তাবে ্গগৎকার্যোর মধ্যে ইহাই দেখিতে 
পাওয়া যায় যে, তাহার কোথাও একট! কিছু রূপান্তর প্রাপ্ত হইলে অপরা- 
পর ব্যাপারেও তছুপযোগী রূপাস্তরত| সংঘটিত হইয়া থাকে । এইবপ 
রূপান্তরতার সংঘটন অথবা] সাধারণতঃ উপযোগিতার সম্বর্ধন ভিন্ন আর 
কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। কিন্ত উপযোগিতার বৃদ্ধিতেই সংরক্ষণ হয় এবং 
বাহাতে রক্ষা হয় তাহাকেই ধর্ম বলা যাম্স। অতএব পরিণতি ব্যাপার 


ভবিধ্যবিচার-_- ইউরোপের কথা । ১৯৯ 


ধর্মের অভিমুখে হয় এবং ধর্ম কোথাও সাক্ষাৎসম্ন্ধে আর কোথাও বা. 
পরম্পরা সম্বন্ধে স্ুথের হেতুভূত হইয়া থাকে । ইউরোপীয় পরিণাঁমবাদের 
শেষোক্ত ব্যাথাটী সর্ববাপেক্ষায় বিটারসহ হইলেও উহা সমীচীন নহে। 
রক্ষণ বলিলেই বিনাশের একটী প্রতিযোগী শক্তির অস্তিত্ব অনুভূত হয়। 

এ বাখায় তাহার উল্লেখ নাই। ফলতঃ পরিণাঁমবাঁদ যেমন জগতকার্ধোর 
প্রথম গ্রববত্তর কোন কথাই বলিতে পারেন না, তেমনি রক্ষণোপযোগী 
প্রতিযোগিত্ারও হেতু দেখাইতে পারেন না । এই জন্য (১) অস্তিত্ব এবং 
পরিবর্তত অর্থাৎ (২) উৎপত্তি ও (৩) বিনাশ বিশ্বব্যাপাবে এই ত্রিগুণাত্মিকত1 
স্বীকৃত হওয়াই যুক্তি সঙ্গত। 

' পরিণামবাদী দার্শনিক পণ্তিতদিগের মতগুলি অতি সংক্ষেপে ব্যাখাত 
হইল। নুতন দলস্থদিগের মধ্য ব্যক্তিভেদে ইনার অন্ততম ব্যাখ্যা গৃহীত 
হইয়াছে । স্তীভারা মনুষ্য সমাজের প্রতি পাঁরণামবাদের গ্রয়োগ করিয়। 
বলেন, মানুষ প্রথমতঃ একান্ত পশুভাবাপন্ন ছিল, অনন্তর দণ্ু-নীতির 
বশীভূত হইয়া পশুভাব ত্যাগ করিয়াছে, পরে নীতিমান হইয়া অনেকেই 
দণ্ডের গ্রয়োজন অতিক্রম করিতেছে, স্থতরাং পরিশেষে সকলেই নীতি 
সংস্কারপৃত হইয়া জন্ম গ্রহণ করিবে। তখন আর কোন প্রকার শাসন 
কাণ্ডের গ্রয়োজনই থাকিবে না। শাসন মাচ্ুষের শিক্ষার জন্যঃ যখন 
শিক্ষাকার্ধা সম্পন্ন হইয়া! গেল, তথন শাসনেরও কাজ ফুরাইল। এই বলিয়া 
তাহারা সমস্ত শাসন প্রণালীর বিধ্ব'দ করিতে চাহেন। দেই জন্ত 
ইইাদ্দিগকে “নিহিলিষ্ট” বা বিধ্বস্ত বলা যাঁয়। 

বিধবস্থুগণ বলেন যে, প্রকৃত সাদারণ তন্ত্রতাই শাগন:প্রণালীর পরিণাম | 
কিন্তু নির্বাচন প্রণালী অবলম্বনপূর্ববক প্রজাপ্রতিভূদিগের দ্বারা শামনপ্রণালী 
ঘটিত হইলে, তাহা বাস্তবিক সাধারণ তত্্রতা হয় না। কারণ সে শাসন- 
প্রণালীও প্রজাসাধারণের সম্পূর্ণ অভিমতানপারে চলে না। উহাতেও 
থনশালী ব্যক্তিবৃহের প্রাধান্ত থাকে । সম্পন্তিশাদগী লোকেরাই নির্বাচন 
করেন, এবং সম্পত্তিশালীরাই নির্বাচিত হয়েন। অত এব নির্বাচিত পালি 
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যামেন্ট তথবা তাদ্ুশ সভার দ্বারা যে শাসন কার্য চলে, তাহাও ধনীদিগের 
শাসন এবং ধনহীনদিগের পীড়ন মাত্র। কিন্তু গ্ররূত সাধাঁরণ-তন্ত্রতাই 
শাসনপ্রণালীর পরিণাম, অর্থাৎ কোন শার্সন ন। থাকাই শাসনপ্রণালীর 
চবমাবস্থী। অতএব শাসন-কাধ্য একেবাঁরেই উঠিয়া! ষাঁউক। ইহার! 
আরও বলেন যে, কোন মনুষা প্রভূত ত্রশ্বর্য্যের ঈশ্বর হইয়া! স্থখভোগ 
কবিবে, আর কেহ ব! উদরান্ধের নিমিত্ত হাহা করিবে, ইহাও মনুষাসমাজের 
বথোচিত পরিণাম নছে। কিন্তু বর্তমান সমাজ গুলিতে লোকের আর্থিক 
বৈষম্য অপরিসীম হইয়াছে । সে বৈষম্যের হেতু ব্যক্তিনিষ্ঠ স্বত্ব। যদি 
ভূমিতে, যন্থাদিতে এবং মুলধনে বাক্তিনিষ্ঠ স্বত্বের লোপ হইয়া সামাজিক 
স্বত্বের উৎপত্তি হয়, তাহা হইলে জনগণের মধ্যে যে আর্থিক বৈষম্য 
জন্মিয়াছে তাহা অবশ্যই তিরোহিত হইবে । অতএব ইহাদের মতে 
সামাজিক পরিণামের ফলে শাসনপ্রণালী একেবারে উঠিয়া যাইবে এবং 
বক্তিনিষ্ঠ স্বত্বের সম্যক লোপ হইবে। 

বিধ্বস্তুদগের মতবাদ লইয়! অধিক বিচার করা নিশ্রয়োজন। তাহারা 
শাসন কার্ধ্য একেবারে উঠাইয়৷ দিবার সম্বন্ধে যাহা বলেন, তছিষয়ে এইমাত্র 
বক্তব্য যে, শাপনের প্রয়োজন থাঁকিলেই শাসন থাকে । যদি শিক্ষাগুণে 
এবং অন্যাপগুণে মানগুষমাত্রেই কথন এমন ধর্দশীল হইয়া উঠে যে, আপনি 
সর্ধাতোভাবে আপনাকে শীপন করিতে পারে, তবে বাহির হইতে অপর 
কান শাসনের প্রয়োজন হয় না। মীন্ুুষ তেমন ধর্মশীল হইতে পারে কি? 
মানুষ পৃর্তাপেক্ষায় এখন ধর্মশীল হইয়াছে কি? এ প্রসঙ্গে অন্তান্ত দেশের 
কোন কথার উল্লেখ কর! নিম্পয়োজন। যে ইউরোপে এই সকল কথা! 
উঠিয়াছে, সেখানে ধর্মের যে কিছুমাত্র বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহা কেমন করিয়া 
মনে করিব? অপর কোন কথার উল্লেখ না করিয়াও বল! যায় যে ইউরো. 
গীয়দিগের মধ্যে পররাজ্যগ্রহ্ণ চেষ্টা যেরূপ বলবতী এবং বৃদ্ধিশ্ীলা 
হইতেছে, এবং ভোগন্থথতৃষ্ণার যেরূপ তীক্ষ ধার জন্মিতেছে, তাহাতে ত 
ধর্মের বৃদ্ধি হইয়াছে বা হইতে পারিবে বলির! বুঝিতে পাঁরা যায় না। ইউ- 
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রোপীয়েরা যত দ্রিন পররা'জা গ্রহণর ছল, বল, কৌশল না ছাড়িতেছেন, 
তত দিন তাহারা ধরন্মোন্তি করিতেছেন বপিয়া মনে হওয়া অসাধ্য । 
প্রতুাত তাহাদের সস্তানেরাও এ দস্থা প্রকৃতির উত্তরাধিকারী হইয়া জন্মিবে, 
উহা মনে করাই যুক্তিসঙ্গত । শাস্ত্রে, শাসনের প্রয়োজন দেখাইবাঁর জন্ঠ 
উক্ত হইয়াছে__ 
যদ্দ ন প্রণয়েদ্রাজা দণ্ড দণ্ডেষঘতক্র্রিতঃ। 

ূ শৃল্যে মত্স্যানিবাপক্ষান্‌ ছুর্র্বলান্‌ বলবত্তরাঃ ॥ 

যদি রাস সতর্ক থাকিয়া দণ্ডযোগ্যের প্রতি দণ্ডের প্রয়োগ ন1 করেন, 
তবে বলবানের৷ ছূর্বলদিগকে শিকপোঁড়া মাছের মত করিয়া পাক করে। 

ইউরোপীয়রাই কি সেই বলবত্তর নহেন? তীহারাই কি পৃথিবীর 
সকগ লোককে শুলে বিদ্ধ মৎস্যের স্তাঁয় ভাজা ভাজা করিতেছেন না? 
এমন ইউরোপে যদ শাসনের প্রয়োজন নাই, তবে কোথায় আছে? 

আর্থিক বৈষম্য ইউরোপে যতদূর হইয়াছে, তাহা তাহাদের সমাজ 
সংঘটনের দোষে এবং পুরুধান্ুক্ুষে পরার্থপরতা শিক্ষার অভাবে ঘটিয়াছে। 
অন্তএব সেই সকল দোষ নিবারণের চেষ্টা করিলে এবং পরার্থপরত1 শিক্ষার 
সাফল্য হইলে, এ টবষমা কতকটা নিবারিত হইবে । কিন্ত বিধবস্তুগণ 
আর্থিক বৈষম্যের যে সকল হেতু নির্দেশ করিয়া বিচার করেন, তাহার 
মধ্যে একটা প্রধান কারণের উল্লেখ করেন না। সে কারণ্টী মন্য্যের 
মধ্যে ক্ষমতার বৈষম্য এবং পরিশ্রমশক্তির এবং পরিশ্রম-প্রবৃত্তির তারতম্য / 
এ নৈসর্থিক বৈষমোর তিরোধান হইতে পারে না। সুতরাং অর্থোপার্জনের 
অপর সকল উপাদান সমান করিয়া দিলেও এ ছুইটী উপাদানের বৈষম্য 
নিবন্ধন আবার দমাজ মধো বৈষম্যের সৃষ্টি হইবে। অতএব সমাছমাত্রেই 
কতকট! বৈষম্য থাকিবার স্বাভাবিক হেতুই বিদামাঁন আছে। 

বস্ততঃ বিধ্বস্ত প্রভৃতি লোকের যে সকল মতবাদ উঠিয়াছে, তাহার 
অধিক কথাই অভিলাবমূলক, বিচারমূলক নহে। প্রত্যুত তাহারা বিতও। 
করিয়। বলেন ষে, তাহাদের কথাগুলি যদিও অভিলাষ হইতেই উঠিরাছে 
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ব্টে, তথাপি অভিলাষ হইতে উঠিষ্সাছে বলিয়াই কথাগুলি অলীক বলিষ়! 
ধর্তব্য নহে। যাহাতে প্রয়োজন তাহাতেই মনুষাসাধারণের নিয়ত অভিলাষ 
থাকে, এবং তাহা কালক্রমে সিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা । কারণ, অভিলাষ 
বশতঃ চেষ্টা জন্মে এবং চেষ্টীশক্তি স্থায়ীভাবে কাধ্য ক্করিলেই ফলবতী হষ। 
এ কথাতেও বলা যায় যে, চেষ্টার ফলবত্বা কার্যোর সাধনে পর্যাবসিত হয়। 
-প্রয়ৌজনপাধনের প্রণালী আবিষারে অভিলাষের অধিকার নাই, অভিজ্ঞতার 
অধিকার । 

স্থল কথা এবং হুক কথাও এই যে, শাগনের প্রয়োজন কখনই যাইতে 
পারে না, তবে শাসন কঠোর না হইয়া অর্থাৎ কেবল দণমূলক না হইয়া 
অধিক পরিমাণেই শিক্ষা এবং উপদেশমূলক হইতে পারে । আর লমাজ 
হইতে বৈষম্য যাইতে পানে না, কিন্তু উহার অনেকটা নাুনতা হইতে 
পারে। ক্থতরাঁং ইউরোপীয় সমাজ বিপ্লাবকবর্গের ধ্বনিত *শ্বাধীনতার” 
পরিবর্তে প্শান্জ্রীধীনতাঁর” এবং “সামোর” পরিবর্তে “ন্াঁয়ীন্গামিতার” 
এবং "ত্রাতৃত্বের” পরিবর্ডে “ভক্তি, প্রেম, এবং দয়'র” ধন উথিত 
হইলেই ভাল হয়। কতকটা এইরূপ ধ্বনি, অন্ততঃ “শান্্রাধীনতার+ 
ধ্বনি, ইংলগের বিপ্লবে প্রতিধ্বনিত হইফ়াছিল- তাহার ফলও ইউরোগীন্ন 
অপরাপর বিপ্লব কাণ্ডের ন্তায় তেমন অপকুষ্ট হয় নাই। 


ভবিষ্যবিচাঁর-_ ভারতবর্ষের কথা । 
(উপনিবেশ যোগাতা।) 


ইউরোপীয় পণ্তিতেরা ইউরোপেরই অবস্থামাত্র ভালরপে জানিয়! 
সমস্ত মানব সমাজ সম্বন্ধে যে প্রকার ভবিষাদর্শন করেন, সম্প্রতি তাহার 
সহিত ভারতবর্ষের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ অতি অল্প। ভারতসমাজ অনেকটা 
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ভিন্ন পথ অবলম্বন করিয়াই আপনার উন্নত সভ্যাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। 
ইহার গরকৃতি শাস্তিগ্রবণ, ইহার নেতৃত্ব ধর্শশান্তৃবর্ের হস্তগত, ইহাতে 
সামাঙ্জিক স্বত্বও কিয়ৎপরিমাণে স্বীকৃত, ইহাতে সম্মিলিত গাহস্থের ব্যবস্থা 
প্রচলিত, ইহাতে ত্যাগের মাহাত্ম্য এবং পরার্থপরতার পবিত্রতা 
জাজ্জল্যমান, এবং ইহাতে সমব্যবসামীদিগের সুদুঢ় দলবন্ধন কুত্রও 
বহুকাল হুইতে প্রস্তুত হইয়াছে । এ সম'জে এবং ইউরোপীয় সমাজের 
অনেক অন্তর । স্থতরাং ইউরোপীয় সমাজের পরপরকালিক পরিবর্ত 
সকল দেখিয়া! তাহাতে যেরূপ পরিণতি অনুমিত হইয়াছে, ভারত সমান্ছের 
পরিণতিও অবিকল সেই প্রকারের হইবে, এরূপ মনে করা যুক্তি-সঙ্গত 
নহে। ভাঁরত-সমাঁজ সর্বতোভাবে মুক্তাবস্থ খাকিলে উহা এতদিন যে 
পথে চলিয়া আসিয়াছে এখনও সেই পথেই চলিতে থাকিত। কিন্তু ভারত. 
সমাজ সেরূপ মুক্তি পাইতেছে না । ইউরোপের মধ্যে যে জাঁতি সর্বাগুধান 
হইয়াছে, ভরত এখন সেই জাতির একান্ত বশতাপন্ন । সুতরাং আমাদের 
রাজনৈতিক স্বাধীনতা যেমন গিয়াছে সামাজিক স্বাধীনতাও সেইরূপ 
যাইবে কি না, ইহ! বিচারের স্থল হইয়া পড়িয়াছে। এ 

অত এব অগ্রেই দেখিতে হইবে যে, ভারত সমাজেব স্বাধীন ভাব বিলুপ্ত 
হইবার সম্ভীবন। আছে কিনা । ভারত-সমাজের শ্বতস্ত্রভাব ষাইতে পাবে 
ছুই প্রকারে । এক, ভারতবর্ষীয়দিগের মধ্যে ইউরোপীয়দিগের অন্থুরূপ 
পরিবর্ত সাধিত হইক়। গেলে হয়। পর, এখনকার ভারতবাসী নি:শেষিত 
হুইয়। এই দেশ ইউরোপীয় জাতির আবাস ভূমি হইয়া উঠিলেও হয়। এই 
ছুইটী বিচার্যা বিষয়ের মধ্যে দ্বিতীয়টার বিচারই অগ্রে কর্তব্য । কারণ যদি 
ভারতবর্ষ ইউরোপীয়দিগের উপনিবেশিত হুইয়া যাইতে পারে বলিয়া মনে 
হয়, তবে আর ইংরেজাধিকারে ভারতবর্ষীয়দিগের মধে। কি কি পরিবর্ত 
ঘটতে পারে, তাহা ভাবিবার বিষয় থাকে না। অতএব ভারতবর্ষ 
ইউরোপীক্ক কর্তৃক উপনিবেশিত হইতে পারে কি না, তাহাই সর্বাগ্রে 
বিবেচ্য। 


২০৪ . সামীজিক প্রবন্ধ । 


উপনিবেশ সংস্থাপন সন্বন্ধে ছুইটা সবল কথা আছে। (১) উপনিবেশ 
স্থাপন বিরল প্র দেশেই হয়। (২) উপনিবেশ স্থাপন সমপ্রকৃতিক 
দেশেই ভাল হয়; অর্থাৎ যাহার উপনিবেশ স্থাপন করিবে তাহারা যেমন 
দেশ হইতে আইসে সেই দেশের সমান শীতোঞ্চ এবং তাহার সমান জল, 
বায়ু, শসটাদি বিশিষ্ট দেশেই উহার! সহজে বসবাস করিতে এবং বদ্ধিতবংশ 
হইতে পারে৷ 

উল্লিখিত ছ্ুইটা স্ুত্রের প্রয়োগ করিতে গিয়া দেখা যায় ষে, ইউরো- 
প্রীয়দিগের উপনিবেশ সংস্থাপন সম্বন্ধে ভারতবর্ষের প্রতি উহার কোনটাই 
খাটে না। ভারতবর্ষে প্রার বিরল প্রচার নহে। ইহার মধ্যে অনেক 
বন ভূমি এবং পার্ধতীয়্ ভূমি আছে। সে সকল স্থান অধিক লোকের 
বাসযোগ্য নয় । কিন্তু সে সকল প্রিয়া হিসাব করিলেও এ দেশের অধি- 
বাসীর সংখ্যা! 'প্রতি বর্গমাইলে ২৩০র অন্যুন এবং ইউরোপে ৯১র অনধিক । 
ইহাত্তেই ভীরতবর্ষের কেমন প্রজাধিক্য তাহা বুঝা যায়। এই কথা 
অধিকতর স্পষ্ট করিবার জন্য বলিতেছি যে, প্রতি বর্গমাইলে, ফান্সের 
জনসংখ্যা ১৮৭, ডেনমার্কের ১৩৩, বেলজিয়মের ৫১৪, হুলপগ্ডের ৩৪৩, 
অস্থীয়! হঙ্গেরির ১৬০, জর্ম্বেণির ২২১, গ্রেটত্রিটন আয়লগ্ডের ২১০, চীনের 
২৩৪ এবং জাপানের ২৫৫। ভারতবর্ষে প্রজার বুদ্ধি প্রতিবর্ষে ১৫ লক্ষের 
ত্ধিক1 অতএব ভারতবর্ষ অতি নিবিড়-প্রজদেশের মধোই গণা। 
এখানে অপর জাতীয় লোকের উপনিবেশ সংস্থাপনের সুবিধা নাই । 

ইউরোপীঘদিগের উপনিবেশ সংস্কাপনের পক্ষে দ্বিতীয় সুত্রটাও খাটে 
না। কারণ এক পক্ষে ভারতবর্ষ গ্রীগ্গ প্রধান এবং অধিক পরিমাণেই 
সমতল দেশ। উহার স্থবিস্তৃত সমতল ভূভাগের মধ্যে উচ্চ এবং 
অপেক্ষাকৃত শীতল অধিত্যক! অত্যন্পই আছে। পক্ষান্তরে ইউরোপ 
শীতপ্রধান। অতএব ইউরোপে এবং ভারতবর্ষে সমপ্রকৃতিকতা নাই। 
এই জন্য ভীরতবর্ষে ইউরোপীয়দিগের উপনিবেশ স্থাপিত হইবার বিশেষ 
শুবিধা নাই। 
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কিন্তু একটা কথা আছে। ভারতবর্ষ একটা মহাদেশ। ইহার কোন 
কোন অংশ এমন আছে, যাহা অপেক্ষাকৃত বিরলপ্রজ এবং পর্বত-বছুল 
বলিয়া শীতপ্রধান। ভারতণার্যর সেই সকল ভাশেও কি ইউরোপীয় 
উপনিবেশ স্থাপিত হইতে পারে না? ভারতবর্ষের মধো ওরপ স্থানের 
পরিমাণ ১ লক্ষ ৭* হাজার বর্গমাইল বলিয়া ধর! যাইতে পারে। গড়ে & 
স্থানগুলিতে বর্তমান প্রজা সংখা প্রতি বর্গমাইলে ২১র অনধিক । ত্র 
সকল প্রদেশে ইউরোপীয় শ্রমজীবী লোকেরাও আপিয়। বাস করিতে 
পারে। ৃ 

অপর একটী কথ: বিবেচা আছে । 'অবিরলপ্র্গ দেশেও উপনিবেশ 
স্থাপনের সুবিধা ছুই কারণ হইতে হয়। (১) যণ্দ উপনিবেশিতব্য 
দেশে আপনাদের রাজাধিকার থাকে, আর (২) তৎসহ উপনিবেশ 
স্থাপরিতার বল যদি নিয়ত বুদ্ধণীল থাকে, তাহা! হইলেও হয়। 

. উল্লিখিত ছুই স্থত্রের মধ্যে প্রথমটা ভারতবর্ষের গ্রতি খাটিয়াছে। 
ভারতবর্ষের যে সকল ভাগ পার্বতীয় এবং শ্রীতপ্রধান তাহার সকল 
গুলিই ইংরাঁজ-রাজের আয়ন্তাধীন হইয়াছে, অথবা করিলেই হইতে 
পারে। কিন্তু তাহা! হইলেও ভারতবর্ষের ওঁ সকল ভাগে উপনিবেশ 
স্থাপনের প্রতিবন্ধক আছে। পথমতঃ এ সকল ভাঁগ একেবারে নিশ্রজ 
অথবা অন্বামিক নহে । দ্বিতীয়তঃ গ্রেটব্রিটন এবং আয়লগ হইতে 
প্রত্তিবংসর যে ১ লক্ষ ৬৮ হাজার লোক দেশের বাহির হইয়া যায়, 
তাহার অধিকাংশ ইউনাইটেড দেশে এবং অল্প লোকমাত্র ইংরাজের 
নিজের দ্বধিকারে গমন করে। ভারতবর্ষে যে ছুই হাজার লোক বর্ষে 
বর্ষে আইসে তাহাৰ গ্রায় সকলেই স্বদেশে ফিরিয়া যায়। সুতরাং 
যত. কাঁল ইউনাইটেড দেশের এবং ভাহার পরে অস্ট্রেলিয়া, কানেডা, 
কেপক্লনি মধ্য-আফ্রিক1 প্রভৃতি দেশে উপনিবেশের অধিকতর সুবিধা 
থাকিবে, তত দিন ভারতবর্ষের পার্বতী ভাগে স্বেচ্ছাতঃ আসিবার 
জন্ত ইংরাজ ইপনিবেশিক অধিক যুটিণে না। পৃথিবীর হত স্থানে 


২০৬ সামাজিক প্রবন্ধ । , 


ইংরাজের উপনিবেশ স্থাপিত হইতে পারে বলিয়া বোধ হইয়াছে তাঁহার 
শতকরা মশীতি ভাগ ইংরাজেরা এ কাজে লাগাইতে আরস্ত করিয়াছেন। 
গেই উপনিবেশ যোগ্য স্থান সমস্তে যাইবার সুবিধা থাকিতে ভারতবর্ষের 
পার্ধতীয় ভাগে ইংবাঙ্গের উপনিবেশের চেষ্টা হইবার সম্ভাবনা অল্প। 
কিন্ত ইংরাজের প্রতাপ কি চিরকালই অক্ষুপ্র থ'কিবে ?__-এই 
বিচার দ্বিতীয় স্ত্রেরই অন্তর্নিবিষ্ট। সাত্্রাঙ্য'শক্তির লোপ বা খর্বতা 
হইলে উপনিবেশাদির সর্জন, পালন এবং রক্ষণ হয় না। তবে ইংরাজের 
সাম্রাঙ্শক্তি যদি চিরস্থায়ী হয়, তাহা হইলেই ভারতবর্ষের পার্বত্য 
প্রদেশে কোন কালে ইংরাছের উপনিবেশ স্থাপিত হইলেও হইতে পারে। 
সমস্ত পৃথিবীর ইতিহাস হইতে জানা যায় যে, কোন জাতি কর্তৃক 
সংস্থাপিত কোন সাআ্রাজ্যই চিরস্থায়ী হয় নাই। আসিরীয় সাম্রাঙ্গ 
১৬০৯ বর্ষ ছিল, মীড-পারমা ৪০০ বর্ষ, গ্রীক ১৪০০ বর্ষ, রোগরূম ২২০০ 
বর্ষ, মুনলমানের ভারত সামরীজা ৫৫০ বর্ষ, আরব সাত্তরাজা ৩০০ বর্ষ, 
স্পেনীয় ১১০০ বর্ষ, পো্টুগীজ ৭০ বর্ষ। ইহাদিগের প্রথম ছস্নটী একে- 
রারেই গিয়াছে । শেষের ছুইটীরও সাত্রাজা-শক্তি খর্ব হইয়াছে, তবে 
রাজোর স্বাধীনতা এবং কতক অধিকারেরও লোপ হয় নাই। 

কিন্তু পূর্বকার সাত্রাজ্য গুলি গিয়াছে বলিয়াই কি মনে করিতে হইবে . 
যে, কোন সাম্াজযই চিরস্থায়ী হইতে পারে না? সাংদৃষ্টিক-ন্তায়ের 
বল কি এত অধিক যে, তাহারই উপর অনুমানের একান্ত নির্ভর 
হইতে পারে? প্রাণি শরীরের পক্ষে বলা গিয়া থাকে, জন্ম হইলেই 
. স্ব্যু হইবে । এ কথাটা সম্পূর্ণ সাংঘষ্টিক-্তাঁয় মূলক হইলেও ইহী দিদ্ধাস্ত 
বাক্য বলিয়া সম্যক্‌ পরিগৃহীত হয় নাই। কারণ, অনেকানেক লোক 
ওঁ চির প্রচলিত বাকা সত্বেও চিরজীবী ইটবার উপায় আবিষ্করণের জন্য 
সচেষ্ট হইয়াছেন এবং অনেকানেক সুক্মদর্শী পণ্ডিতও মৃত্যুর অবশ্যস্তা- 
বিতাটা কার্ধা কারণ সম্বন্ধ বিচারের উপর কোন প্রকারে স্থাপিত 
করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। সেই বিচারাবলস্বন পূর্বক কেহ কেহ 
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বলিরাছেন যে, প্রাণিশরীরের বৃদ্ধির সহিত সেই শরীরের ভার তাহার 


ঘণ ফলের (অর্থাৎ দৈর্ঘ্য বিস্তার এবং বেধের গুণ-ফলের) অনুসারে 
বদ্ধিত হয় এবং উহার, স্কিতি-স্থাপক শক্তিপেশী নিচয় বর্গফলের 
(অর্থাৎ দৈর্ঘা এবং বিস্তারের গুণ-ফলের) অনুসারে বাঁড়ে। অতএব 
দেহের ভার যত বাড়ে বল তেমন বাড়ে না। এই জন্য দেহের পাত হ্য়। 

অতএব সাম্রাল্দযের বিনীশ অধশ্যন্তাবী, সাংদুষ্টিক-মূলক এই 
কথাটার প্রতিপোক কোন স্বতন্ত্র যুক্তি আছে কি না, তাহা বিচার করিয়া 
বুঝিতে হয়। সেব্ধপ বিচারে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যায় যে, সাআ'জা বিনাশের 
কারণ তিনরূপ হইতে পারে। এক এই-- সাম্রাজ্য বৃদ্ধিতে ধনের বুদ্ধি) 
ধনের বুদ্ধিভে সুখের অভিলাষ; নুখাভিলাষে আলস্য-প্রবণতা এবং 
আলদ্য হইতে দৌর্ধল্য; এবং দৌর্ধল্য হইতে বিনাশ । আসিরীয়া, 
পারদা, গ্রীক, প্রভৃতি সাত্রাঙ্গা মুখাতঃ এই কারণেই গিয়াছে । 
. সাআজাজালোপের দ্বিতীয্ সুত্র এই-_দাভ্রাজয অতি বিকৃত হইলে 
তাহার বিভিন্ন ভাগ নিবাসী জনগণের স্বার্থ বিভিন্ন হইয়। উঠে। স্থার্থ- 
ভেদ্দে এক্যমত্য থাকে না-__-বিভিন্ন ভাগের পরস্পর বিবাদ হয়। সেই 
বিবাদ শুদ্ধ বল প্রয়োগে মিটে না। সাম্রাজ্য বিচ্ছিন্ন হইয়া যাঁয়। 
আমেরিকার বিচ্ছেবে ইংলগ্ডের একটা প্রভূত অধিকার হস্তচ্যুত হইয়া 
গিয়াছে। কিন্তু ই'লপ্ত সে আঘাত সামলাইয়াছেন-_এরূপ অপর উপ- 
নিবেশের সহিত বিচ্ছেদ ঘটিলেও আবার সামলাইতে পারিবেন। কিন্ত 
স্পেন তাহা পারেন নাই |. . 

সাম্রাজ্য পতনের তৃতীয় স্থত্র এই--সাআ্রাজ্য সংস্থাপন করিয়া যে 
জাতি বাড়িয়া উঠে, সে অপর কোন প্রবলতর জাতি কর্তৃক পুণদস্ত 
হয়; সুতরাং তাহার সাআাজ্যাধিকার থাকে না। বেনিস, এবং জেনোয়া 
এইবূপে স্পেন এবং গটুগাল কর্তৃক, স্পেন এবং পোটুগাল, হলগু 
কর্তৃক এবং হলগু ইংলগু কর্তৃক পধুদস্ত হইঙ্ক! বিলুপ্ত প্রত হইয়াছে। 

ইংলগ্ডের প্রতি উ-্্লথিত তিনটা স্তরের প্রয়োগ করিয়া দেখা যাঁয় 


২০৮. সামজিক প্রবন্ধ | 


যে (১) ইংলগ্ডের ধন অতি-বর্ধিত হইয়া এবং ধনের প্রতি ইং- 
রাজের মায়াও বাড়িয়াছে। কিন্তু ইংরাজ খুব বাবু হয়েননাই। আয়াস 
স্বীকারেই তাহার আনন্দান্থুভব হয়। অক্সফোর্ড এবং কেম্বিজের 
ছাত্রদিগের মণ ধাহারা পড়া শুনায় তেমন মনোযোগ না করেন, 
তাহারাও দৌড়াদৌড়ি ছুটাছুটী, নৌকাবাহন প্রভৃতি পরিশ্রমের কার্যে 
বিলক্ষণ পটু হইয়া থাকেন। এখানেও দেখা যায় জপ্জ মাজি-্রটেরা 
আপনাপন কাজ ভাল করিয়৷ করুন বা না করুন, কিন্তু টেনিস ক্রিকেট, 
ক্রোকে, বাড়মিপ্টন এবং শিকার খেলায় খুব মন দেন। (২) 
ইলেও্ড আপনার উপনিবেশিকদিগকে চিরকালই স্ববশে রাখিতে পারি, 
বেন এমত সম্ভাবনা জতি বিরল । উহার যে তীহাকে ছাড়িয়া! যাইবে, 
মার্কিণেরাই তাহার লক্ষণ দেখাইয়। রাখিয়া । কিন্তু মার্কিনেরা ছাড়িয়া 
ধাওয়ায় ইংলগডের কি কিছু ক্ষতি হইয়াছে? মার্কিনেরা হাত ছাড়া 
হইবার পরেইত প্রথম বোনাপার্টি ইলগ্ডের নিকট পরাভূত হইয়াছিলেন। 
(৩) জর্মণি এবং রুপির! যথেষ্ট বাড়িঠেছে বর্টে। কিন্ত জন্মণি, যত 
দিন হলগ্ড এবং ডেনমার্ককে আত্মসাৎ না করিবে ততদিন ইংলগ্ডের 
সমকক্ষতাও প্রাপ্ত হইবে ন'। রুসিয়ারও তুর্কি এদং আফগানকে স্ববশ 
করা চাই, ন্তবে ইংলগের গ্রাতিযোগী হইতে পারিবে। সে সকলের 
অনেক বিলশ্ব। ফ্রান্স, দর্মণির বুদ্ধি নিবারণ করিবে এবং জন্মণি ও 
আঁট্রয়। মিলিত হইয়া রুপিয়াঁকে বাড়িতে দিবে না। তবেই অপর 
কেহ বড় হইয়া হংলগুকে খাট করিতে পারিবে না। সম্পৃতি ইং- 
লগ্ডের শিল্পজাত ইউরোপীয় অপরাপর দেশে পূর্বের ন্যায় অগ্িক 
যাইতেছে না বটে, কিন্তু ভারতবর্ষের গ্তায় অনেকানেক দেশে ইংলাগডের 
শিল্পঞ্জাচতর আমদাঁনিই অধিক হইয়া উঠিতেছে। অতএব ইংলপ্ডের 
ধন এবং সামত্রাজা-শন্কি যেমন বর্দিত হইয়াছে, ভবিষ্যতেও যে তেমনি 
থাকিবে না, ইহা বলিবার কোন হেতুই এ পর্য্ত দৃষ্ট হয় না। 

যদি ইংলগ্ডের বল চিরকাল 'মটুঈ থাকে এবং তাহার ভারতবর্ষ 


ভবিষ্যবিচাঁর- ভারতবর্ষের কথ! । ২০৯ 


অধিকার কখন হস্তচাত না হয়,”তাহা হইলে ভারতবর্ষ দেশ অতি 
নিবিড় প্রজ্জ' বলিয়া সামান্ততঃ ইংরাজের উপনিবেশিত না হইযাঁও একটা 
বিশেষ গ্রাকারে ইংরাঁজের উপনিবেশিত প্রায় হইতে পারে। অর্থাৎ এ 
দেশে ইংরাজ শ্রমজীবীদিগের প্রবেশ না হইয় এখানকার প্রধান প্রধান 
রাজপদ সমস্ত যেমন ইংরাজের করকবলিত হইয়াছে, তেমনি ক্রমে ক্রমে 
জমিদারী স্বত্ব, শিল্পালয়ের মৃলধনিকতা, এবং অপর সর্ব প্রকার কর্তৃত্ব 
ইংরাজের আয়ন্ত হইয়া যাইতে পারে। দেশীয্লের! ইংরাজ ভূম্বামির প্রজা, 
ইংরংগ্র মনিবের কর্মীকর এবং ইংরাজনেতার অধীন লোক মাত্র হয়! 
থাকিতে পারেন। বস্ততঃ এখন হইতেই তাহার কতকটা স্থত্রপাত হইয়া 
ঘাইতেছে । চাকর, নীল-কর, এবং অনেক স্থলে ইজারদার আর কোথাও 
কোথাও জমীদার রূপেও ইংরাঁজ ভারতবর্ষে ভূম্বামিত্ব লাভ করিয়াছেন । 
জমিদারী, বাটী, বাঁগান, প্রভৃতি বন্ধক রাখিয়াও ইংরাজেরা টাক ধার 
দিতেছেন। এই সে দিন বেতিয়ার মহারাজা ইংলগু হইতে ৫ লক্ষ 
পৌগু ধার পাইয়াছেন। তুলার-কল পাটের কল, গালার কারখানা, 
রেসমের কুঠি বছু পরিমাণেই ইংরাজের হস্তগত হইয়াছে। দেশের 
অন্তর্বাণিজ্যও ক্রমশংইংরাজের হাতে যাইতেছে। সিন্ধু হইতে ব্রহ্মপুত্র 
পর্যান্ত সমুদায় স্ুনাব্য নদ নদীতে যে সকল বাম্্ীয় পোত নিরন্তর 
গন্তি বিধি ক্সিতেছে, সকল গুলিই ইংরাঁজ বণিকের সম্পত্তি। দেশীয় 
দিগের হস্ত হইতে সকল অধিকার, ক্ষমতা এবং ব্যবসায় ক্রমে ক্রমে 
খপিয়া যাইবার সম্তাবনা। ইংলভ্তীয় শিল্পঞ্জাতের আমদানিতে দেশীয় শিল্পের 
লোপ হইয়া কৃষিজীবীর সংখ্য। বাঁড়িতেছে, পৃর্বোক্তরূপ অধিকারাদির লোপে 
তাহ! আরও বর্দিত হইতে পারে। সাম্রাজ্য বল ত্রিবিধ (১) বাজ- 
নৈতিক বল, (২) সৈনিক বল, (৩) ধন-বল। ভারতবর্ষ প্রথম দুইটি 
দ্বারা সন্দ্ট হইয়! ক্ষতশির হইয়াছে, তৃতীয় বলটা ক্রমে ক্রমে ইহাকে 
দু তররূপে বাধিবার নিমিত্ত প্রদারিত হইতেছে। কিন্তু তারতবাদীদিগের 
২৭ 


২১০ সামাজিক প্রবন্ধ.। 


মধ্যে ধনশাঁলী লোকের সংখা একান্ত নুন হইয়া! গেলেও উহা'দিগের 
ধর্মলোপ না হইলে মালের প্বাতন্ত্য সর্বতোভাবে বিনষ্ট হইবে না। | 


ভবিষ্য-বিচাঁর-_ভারতবর্ষের কথা ] 


ৃ ( ধর্মপ্রণালী বিষয়ক |) 

পণ্ডিতের! কোন মানবিক ব্যাপার সম্বন্ধেই উৎকর্ষ এবং অপকর্ষ, 
উন্নতি এবং অবনতি, এই শব্দগুলি যথাশ্রুত মুখার্থে প্রয়োগ করিতে 
পারেন না। তাহাদিগকে বলিতে হয় যে, যাহ! আপনার সময়ের, 
: উপযেগী তাহাই উৎকৃষ্ট ব! উন্নত, এবং যাহা সময়ের অনুপযোগী তাহাই 
. অপকৃষ্ট বা অবনত। এই গৌণার্থের গ্রতি যথোচিত দৃষ্টি না রাখায় 
সাধারণ লোকের মধ্যে ছুই গ্রাকারের ভ্রম জন্মে। এক যাহ! পূর্বগত 
তাহাই অপরৃষ্ট বলিয়া নিন্দিত, অথবা যাহা পরবর্তী তাহাই হেয় 
বলিয়া ঘ্বণিত হয়। প্রথমটার ফল অযথান্করণ এবং দ্বিতীয়ের ফল 
গৌঁড়ামি। প্রথমটা হইতে পুরাতনের প্রতি বিরাগ এবং দ্বিতীয়টী 
হইতে নূতনের প্রতি অযত্ব সম্তৃত হয়। প্রথমটী বলে যাহ নূতন 
তাহাই আস্মক, পুরাতনের থাকিয়া কাজ নাই, দ্বিভীয়টা বলে যাহা যেমন 
আছে, তাহ! ঠিক সেইরূপই থাকুক । 

এ ছুইটী ভাব দুইটী উপধর্স্বরূপ। প্রকৃত ধর্ম ইহাদের কোন- 
টীতেই নাই। যাহা উপযোগী, অর্থাৎ আত্মরক্ষার অনুকূল. পরিবর্ত, 
তাহাই হউক-_-এই ভাবই ধর্্ভাব। এই ধর্নভাবের প্রতি ' একান্ত 
নির্ভর করিয়া এবং উন্নতি উৎকর্ষ” প্রভৃতি শব্খগুলির প্রকৃতীর্থ যে 
“উপযোগিতা, মাত্র, ইহাই ম্মরণ রাখিয়া, ইংরাঁজ আধিপতো ভারত 
সমাজে কিরূপ পরিবর্তের উন্মুখতা জন্মিতেছে, তাহা বিচার পুর্বক বুঝা 


তবিষ্যবিচার-__ভারতবর্ষের কথা । ২১১ 


আঁবশ্যক। প্রথমতঃ স্বপ্রধান সামাজিক বিষ্য় অর্থাৎ ধর্ম প্রণালী লইয়া 
সেই বিচারে প্রবৃত্ত ইইব। 

ধর্ম তিনটা বিশিম্ন ভাগে বিভক্ত বলিয়া! অনুভূত হয়। যেমন 
দেহের শিরোভাগ, মধ্যভাগ, এবং হস্তপদাদ্রি অঙ্গ আছে, তেমনি ধর্মের 
শিরোভাগ, তাহার মতবাদ লইয়া 3 মধ্যভাগ, নীতিব্যবহার লইয়া) এবং 
হস্তপদাদি, আচার-প্রণালী লইয়া সংঘটিত মনে করা যাঈতে পাঁরো। 
উহারা পরস্পর পৃথক্‌ হইয়াও সম্পূর্ণরূপে পৃথক্‌ নয়। যেমন শিরোদেশ 
হইতেই অপর ছুই ভাগের বল, তেমনি অপর ছুই ভাঁগে বিশেষ বিশেষ 
কাধ্য না হইলেও শিরোদেশে বলসঞ্চার হয় না। ধর্মের শিরোভাগ 
বা মতবাদ, দর্শনাত্স ক-জ্ঞান-কাগড। জাগতিক ব্যাপার সম্বন্ধে মন্ুষ্যের 
মন যাহ! কিছু জীনিতে এবং বুঝিতে চায়, এই ভাগ তাহ জানাইয়া 
এবং বুঝাইয়া দেয়। মনুষ্য আপনাকে কিরূপে রাখিবে এবং অপরের 
সহিত কিরূপ ব্যবহার করিবে, তাহা নৈতিক উপদেশের পালনে শিক্ষিক্ত 
হয় এবং যদ্দারা জ্ঞানকাণ্ডের অধিকারী হইতে পারিবে আচারকাণ্ডে 
তাহার অভ্যাসের উপায় বিবৃত হয়। এই রূপে ত্রিধাবিভাজিত 
আর্ধ্যধর্দের কোন প্রকার পরিবর্ত হইতে পারে কি না, তাহাই ক্রমশঃ 
দেখা যাইবে। 

প্রথমতঃ ধর্দ পরিবর্তের কয়েকটী সুত্র নির্ধীরণ করা যাইতেছে। 

(১) ব্যাপকতর ধর্মের আবির্ভাবে ব্যাপ্য-ধন্ম তাহার অন্তর্নিবিষ্ট হয়। 
মনে কর, কোন বালক ব' যুব! দেখিয়াছে বা! শুনিয়াছে যে, কয়েকটা বিশেষ 
বিশেষ অনুষ্ঠান মাত্রেই ধর্মের চরম, তাহাকে যদি অপর ধর্ম অবলম্বুন 
পূর্বক বুঝাইয়া দেওয়া যায় ষে, এ সকল অনুষ্ঠানমাত্রেই ধর্ম নহে, ধর্শ 
জাগত্তিক সমুদায় গৃঢ় প্রশ্নের সছত্তর দেয় এবং তাহার আদেশ সকল 
কার্যেই যাবজ্জীবন পালনীয়, তাঁহ! হইলে সে যাহাকে আপনার ধর্ম বলিয়! 
মনে করিত, তাহা অপেক্ষা উদারতর ভাবে মগ্র হুইয়। পূর্বধন্ম পরিত্যাগ 
এবং নৃতন ধর্ম গ্রহণ করিতে পারে। 
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(২) বিজেতৃদ্দিগের নিক পীড়নেও ধর্ম পরিবর্ত হইয়। থাফে। যদি 
একজাতি অপর জাতীয় পোক কর্তৃক বিজিত হয় এবং বিজয়ীরা আপনাদের 
ধন্দ্টীকে বিজিতদিগের মধ্যে গ্রচালিত করিবার জন্ত নিয়ত যত্ব করেন, 
তাহ হইলে বিজিত জাতির ধর্ম পরিত্যক্ত হয় অথবা বিভিতেরা নিঃশেষিত 
হুইয়া যাঁয়। মিসর, পারসা, প্রভৃতি দেশে এইরূপে মুসলমান ধর্মের 
এবং দক্ষিণ-আমেরিকায় খুষ্টান ধর্শের প্রাছুর্ভাব হইয়াছিল। 

(৩) ধর্মের আদান প্রদাঁন হয়। অর্থাৎ যদি ছুইটী জাতির ঘনিষ্ঠ 
মিশ্রণ ঘটে, তবে উভয়ের ধর্দও সম্মিলিত হইয়া! একরূপ হইয়া যায়। 
রোমীয় এবং গ্রীকদ্দিগের এবং অপরাপর দেবপুজাপরায়ণ জাতিদিগের 
মধ্যে এইরূপ হইয়াছে। 

(৪) কোথাও কোথাও ছুইটী বিভিন্ন ধর্মের সংসবে একটী নূতন ধর্মের 
উৎপত্তি হয়। যদি দুইটা জাতি বুদ্ধিবিদ্যায় কতকট সমকক্ষ হয় এনং 
উভয়ের মধ্যেই জ্ঞান্চর্চা সমত'ৰে প্রচলৎ থাকে, তাহ হইলে ছুইটী হইতেই 
কিছু কিছু মতবাদ এবং আচার পরিগৃহীত হইয়া! নূতন পন্থাটা জম্মে। 
ভারতবর্ষের নানক পন্থী, কবীর পন্থী, গোরক্ষ পন্থী, দাছু পন্থী, প্রভৃতি পন্থ 
সকল মুসলমান এবং হিন্দু উভয় ধর্মের সম্মিলনসস্ভৃত। 

(৫) অধিকতর বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন এবং সংখায় বৃহত্তর জাতির সহিত 
সংস্রব ঘটিলে তাহার ধর্ম, অপেক্ষাকৃত স্বরজ্ঞ এবং ক্ষুদ্র জাতি কর্তৃক 

পরিগৃহীত হয়। পিংহল, ব্রহ্ম, তিব্বত দেশাদিতে বৌদ্বধন্থের প্রচার, এবং 
স্থুইডেন নরওয়ে প্রভৃতিতে খৃষ্টধর্মের আবির্ভাব, এই সুত্রে হইয়াছিল, বলা 
যায়। 

€৬) দেশের ভিন্নত্ত! হইলেও ধর্ম ভাবে ঈষৎ ভিন্নতা জন্মিবার 
সম্ভাবনা । যদি কোন জাতি আপানাদের পুর্বাবাস পরিত্যাগ করিয়া 
তাহ হইতে ভিন্ন প্রতিক দেশে আসিয়! উপস্থিত হয়, তবে জগতের মৃত্তি 
তাহাদের চক্ষে পুর্ব্ব হইতে ভিন্নরূপ দেখায় এবং তাহারা পুরুষ পরঞ্পরাক্রমে 
মে দেশে আপিয়াছে তাহার উপযোগী স্ুন্করাং তদ্দেশ প্রচলিত ধর্মমভীব 
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রি . 
গ্রহণ করিতে উন্মুখ হয়। রোম ধ্বংসকারী বব্বর জাতীয়েরা যে, অতি 


সহজেই খৃষ্টান হইয়াছিল, আবাস পরিবর্ত তাহার অন্ততম কারণ। 

এই ছয়টা স্থৃল স্কুল স্থত্রের মধ্যে কোনটার প্রয়োগে ভারতবর্ষের ধর্ম 
পরিবর্ত হইৰার সম্ভীবন। দৃষ্ট হয় কিন? প্রথমতঃ ধর্ম্যমতবাদ সম্বন্ধে 
বলা যাঁয়-_ 

(১) অআর্্যধর্দের অপেক্ষ। উদারতর ধর্ম মন্ুষ্যের মনে উদ্দিত হয় 
নাই-_হইতেও পারে না। এ ধর্ম কোন একটী বাকো অথবা কোন ঘটনা 
বিদশষের প্রতি প্রভীতি খ্যাপনে অথব1 কোন বিশেষ মতবাদে সম্বদ্ধ নে। 
ইহার প্রদত্ত শিক্ষা, অপিকারিভেদে পৃথিবীর সকল জাতির উপযোগী হইতে 
পারে । ইহা অপর কোন ধর্শেরই ব্যাপ্য বস্ত নয়। ইহাতে ভীতি-প্রণৌ- 
দিত বর্ধর জাতীম্নদিগের অর্চন বন্দনাদি, বশ্যতা-প্রবণ এবং সম্মিলনপটু 
যুদ্ব-কুশল লোকদিগের দাপ্য সথা।দি, ভক্তিপরিষিক্ত ভাবুক জনগণের প্রেম 
বাৎসল্যাদি, এবং অধ্যাত্ব-দর্শনোনুখ মানবদিগের আত্মনিবেদন এবং অভেদ 
ভাবাদি, অর্থৎ অতি নিম্ন হইতে সর্বোচ্চ পথ্যস্ত সমুদায় ধর্মভাব, ইহাতে 
অতি প্রোজ্জল রূপেই বিদ্যমান। আর্ধা-ধর্ম্ে যাহা নাই, তাহা! অপর 
কোথাও নাই। . 

(২) ভারতবর্ষের অধিপতি ইংরাজ। ইংরাজ পরধর্থের পীড়ন করেন 
না। তিনি বরং স্বদেশ মধ্যে কথন কখন ভিন্ন সাম্প্রদায়িকের প্রতি অযথা- 
চরণ করিয়াছেন, কিন্তু বিদেশে আসিয়া তাহ! কখনই করেন নাই। আর 
ভারতবর্ষে প্রজার ধর্শের গ্রতি হস্তক্ষেপ করিবেন ন| বলিয়া যে প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ 
হইয়া! আছেন, সেই প্রতিজ্ঞা সম্যক্রূপেই পালন করিয়া চলিতেছেন 
বল। যায়। | 

(৩) ইংরাঁজদিগের ধর্মের সহিত আর্ধ্ধর্ষের কিছু মতঘর্ষ উপস্থিত 
হইয়াছে। ইংরাজ পাদ্রি সাহেবদিগের নিরগুর আক্রমণে উত্তেজিত হইয়া 
ভারতবর্ধীয়গণ আর্ধ্যধর্মের সাঁরভূত কথা সকলের সমধিক চর্চা করিতেছেন । 
আর্দ্যধর্্ের যে ভাগট খুষ্র্শের অন্থরূপ, সেই ভাগই সম্প্রতি বিশেষরূপে 
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গ্রকটিত হইতেছে। অর্থাৎ মির অনুরূপ ভারতবর্ষের যে বৈষঃব- 
তন্্ত! তাহাই এক্ষণে পরিশ্কুট হইয়া! উঠিতেছে। পক্ষান্তরে জন্ম্ণ জাতীয় 
পর্ডিতেরা কেহ ম্পষ্টতঃ কেহ বা অস্পষ্টতঃ স্বীকার করেন যে, তাহাদের 
দার্শনিক মতবাদ ভারতবর্ধীয় মতবাদ হইতে ভিন্ন নয়। ইংরাজেরাও 
ক্রমশঃ এ জন্ম মতবাদে দীক্ষিত হইতেছেন এবং পূর্বে খ্‌ ষ্টান-ধর্ষ্ের যেরূপ 
সন্থীর্ণভাবে ব্যাখা! করি'তন, তাহা! ছাড়িয়া দিয়া উহাতে আর্ধযধর্ম- 
সম্মত উদারতর ব্যাথা! প্রবিষ্ট করিতেছেন। কালে যখন জন্দণদিগের 
মতবাদ অধিকতর প্রচলিত হইয়! উহা পাদ্রি সাহেবদিগের কর্তৃক ভারতবর্ষে 
নৃতন জিনিস বলিয়া প্রদত্ত হইবে, তখন আবার অদ্বৈতবাঁদ প্রোজ্জলতর- 
রূপে পরিদৃষ্ট হইবে। হেগেল এবং সোপেনহৌর এই ছুই জন জর্ম্মণির অতি 
প্রধান দার্শনিক । ভারতবর্ষীয়দিগের ধর্ম্মা মতবাদ সম্বন্ধে হেগেল বলিয়াছেন 
যে, ভারতবাসীর! প্রকৃত জ্ঞানই লাভ করিয়াছিল, কিন্তু তাহ! বিচারপূর্ববক 
করিতে পারে নাই-_-মান্দাজিতে করিয়াছিল মাত্র! সৌপেন্হৌর বলি- 
য়াছেন যে, আমি যাহা যাহা বলিলাম তাহার সহি বৈদিক উপনিষদ 
সমস্তের ঘনিষ্ঠ সম্মিলন আছে? কিন্তু কেহ যেন মনে না করেন যে, আমি 
উপনিষদ গ্রন্থ হইতে নিজ মতবাদ গ্রহণ করিয়াছি। তিনি একথাও 
বলিয়াছেন যে, ইউরোপে সংস্কৃতের চর্চা এখনকার অপেক্ষা অধিক বিস্তৃত 
এবং গভীরতর হইলে, গ্রীকদিগের দর্শন-শান্ত্রাদি পাঠে ইউরোপ যেমন 
একবার জাগ্রৎ হইয়াছিল, আবার সেইরূপ অথবা তাহা! অপেক্ষাও 
অধিকতর জাগ্রৎ ভাব ধারণ করিবে। ফলতঃ অতীন্দ্রির ভাবের একাস্ত 
বিরোধী যে সংকীর্ণ জড়বাদ এক্ষণে ইয়ুরোপে দেখা দিয়াছে তাহ! ইযুরোপের 
সর্বপ্রধান দার্শনিকের! স্থায়ীবন্ত বলিয়া মনে করেন না! এবং এ ইঘুধোপীয় 
জড়বাদ এদেশে আদিলেও ভারতবর্ষের প্রশস্ত অহ্বৈতবাদ দ্বারা পরিশুদ্ধ 
হইয়াই যাইবে । অতএব ইউরোপীয় সংশ্রবে এবং ইংরাঁ্গ আধি- 
পত্যে আমাদের ধর্ধ্যমতবাঁদের কোন মৌলিক পরিবর্ত সংঘটন হইতে 
পারে না । 
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(৪) যদি ভারতবর্ষে সংস্কত”শাস্জরের চর্চা বলবৎ থাকে এবং এখান- 
ফার অধিবামিগণ একেবারে বিদ্যাবিহীন না হইয়া পড়ে, তাঁহা হইলে 
মুদলমানদিগের অধিকার কালেও যেমন লোকে ফারসি আরবি পড়িয়া 
মুসলমান হয় নাই, তেমনি ইংরাজাধিকারে ইংরাজী পড়িয়াও সাধারণে 
ধর্মচাত হইবে না। নূতন ব্রা্গদিগের ন্যায় ছুই একটা ক্ষুতর সম্প্রদায় মধ্যে 
মধ্যে দেখ! দিবে মাত্র । ফলতঃ যেমন মুসলমানেরাই আর্ধ্যমতবাদের স্বাদ- 
গ্রাহী হইতেছিল, ইংরাজও ক্রমে তাহাই হইবেন। 

(€) ভারতবাসী সংখ্যায় অন্প নয়। প্রভাত পৃথিবীর সর্বত্র লইয়া 
যত ইংরাজ আছেন, ভারতবাসীর সংখ্য। তাহার তিন গুণ অধিক। সম্প্রাতি 
বিদ্যাবস্তীতে ভারতবাসী নান হইয়া আছে। কিন্তু যখন প্রাচীন সংস্কৃতের 
প্রতি ইহাদের শ্রদ্ধ। রহিয়াছে এবং ইহারা আপনাদের চলিত ভাঁষাগুলিতে 
যত্পূর্কক সাহিতোর চর্চা করিতেছে, তখন যে ইংরাজদিগের অপেক্ষা 
নিতান্তই শ্বল্পবিদ্য হইয়া! থাকিবে তাহার কোন সম্ভাবনা নাই। অপর, 
ইউরোপীয় ধঙ্দ্ামতবাদ যে অভিমুখে আসিতেছে, যখন আমরা সেই দ্বিকেই 
পুর্ব হইতে আসিয়া আছি, তখন আপনাদের রক্ষার উপযোগী কোন 
মৌলিক পরিবর্তই প্রয়োজনীয় হইতে পারে না অর্থাৎ আব্যধর্থ্ের পরিবর্ত 
সাধনে উন্নতির ব। উপযোগিতা বৃদ্ধির সম্ভাবনা নাই। 

(৬) ভারতবর্ষবাসীৰা স্বদেশেই আছেন, এবং স্বদেশেইই থাকিবেন। 
আর যদিই স্বদেশ হইতে গিয়া অপর কোথাও বাঁদ করেন, তাহা হইলেও 
তথাকার বাহ্প্রক্ৃতি সমস্ত *পৃথিবীর প্রতিরূপ স্বরূপ ভারতবর্ষ হইতে 
সমুৎ্পন্ন ব্যাপক ধর্খী ভাবের বিসদূশ হইতে পারে না। 

দ্বিতীয়, নীতিবাদ। পূর্ধকালে অপরাপর জাতীয় লোকে ভারত- 
বাসীকে কেমন স্ুনীতিসম্পন্ন এবং একান্ত সত্যপরায়ণ বগিয়া বর্ণণ করিয়া 
গিয়াছেন, তাহার উল্লেখ করা নিশ্রয়োজনীয়। অনধিক কালগত হইল, 
মাদ্রাজের তৃত্তপূর্বব গবর্ণর মন্রো৷ সাহেব স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছেন যে, ধদি 
ভারতবর্ষের সহিত ইউরোপীক্স সর্বেতকৃষ্ট দেশের নীতি বিষয়ক বাণিজ্য, 
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চলে, অর্থাৎ ভারতবর্ষের নীতি সেই দশে যায় এবং সে দেশের নীতি 
ভারতবর্ষে আইসে, তবে ইউরোপীয় দেশটা আমদানি দ্রব্যগুলি পাইয়া 
যৎপরোনাস্তি লাভবান হয়। কিন্তু আজি কালি আর সে ভাবের কথা নাই। 
এখন ভারতবাধীকে ছুর্বিনীত বলাই একটী অবশ্য গ্রাতিপাল্য নিয়মের 
মায় হইয়া উঠিয়াছে, এবং অভান্ত-অস্তঘু্টি, শাস্ত-স্বভাব, এবং পূর্ণতাভি- 
লাঁী ভারত-সন্তান সহঞ্েই আপনার অসম্পূর্ণতা উপলব্ধ করিয়া! আপনার 
গ্রতি আরোপিত সকল ক্রটিই স্বীকার করিয়া লইতেছেন ; অন্যের সহিত 
তুলনায় তাহার নিজের যে উৎকর্ষ গ্রমাণিত হইতে পারে, অমানিত্বাদিগুণ 
বশতঃ-তিনি সে তুলনায় প্রবৃত্ত হইতে পাবেন না। 

অনেক জাতির শান্ত্েই ধর্ম দশ-লক্ষণাক্রাস্ত বলিয়া উক্ত হইয়াছে। 
আর্ধ্যশাস্ত্রেও এ্ররূপ অনেকানেক উক্তি আছে । মন্থু বলেম-__ 


ধৃতিঃক্ষমা দমোস্তেয়ং শৌচমিন্দরিয়নিগ্রহঃ | 
ধীবিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধন্মলক্ষণং ॥ 


ধৈর্যা, ক্ষমা, দ্রম, অচৌধ্য, শোচ, ইীল্দ্রয়নি গ্রহ, বুদ্ধি, বিদ্যা, সত্য এবং 
অক্রোধ এই দশটী ধর্মলক্ষণ। 

অপর কোন জাতিরই মধ শাস্তি দৃট়ত1 এবং পবিত্রতা সাধনের এমত 
উচ্চ এবং কার্ধ্যকারী উপায় সকল কথিত হয় নাই। প্রত্যুত অপর কাহার 
ব্ণত ধর্মলক্ষণ ইহার সহিত তুলিত হইতেই পারে না। 

তোকের প্রত ব্যবহার সম্বন্ধে “অমানিতমদস্তিত্ব মহিংসাক্ষান্তিরার্জ বং” 
এই কয়েকটা শবেই সমস্ত সার কথ! রহিয়াছে । 

লোকের প্রতি মনের ভাব কেমন হওয়া উচিত তৎসম্বদ্ধেও সারাৎসার 
বল] হইয়াছে, যথা-_ 


পপরে বা বন্ধুবর্গে বা মিত্রে দ্বেষ্টরি বা সদা । 
আজ্মবদ্ধত্তিতব্যংহিদয়ৈষ! পরিকীন্তিত1। 


অন্ঠের প্রতি, বদ্ধুর্গের প্রতি, মিরের গতি, 'দ্রষ্টার প্রতি, সর্বদা আত্মনদ্‌- 
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ধাবহার করিবে, ইহাই দয়াধশ্্।” আঁধ্য-নতির আরও একটী উচ্চতম 
সোপান আছে । তাহা এই__ 
“সর্বাভূতেষু চাত্মান* সর্বাৃতানি চাত্মনি। 
সমংপশ্যন্‌ শাত্মযাজী স্বারাজামধিগচ্ছতি । 
বস্ততঃ আর্ধ্যনীতি শাস্ত্র প্রকৃত বন্ত প্রদর্শনের অভি প্রায়ে জ্ঞানকাণ্ডের 
মহিত অভেদ হইয়া আত্মপর বোধটাকেই থাকিতে দেয় না__এই জন্ম 
ইহাতে সাম্প্রদায়িক ভাব নাই। এই কারণে বিদ্েচক্ষে ইহাতে একটা 
প্রকাণ্ড ক্রটি লক্ষিত হইয়া আসিতেছে। প্রত্যুত সেই একমাত্র ছিজ্ঞ 
দ্বারেই ভারতবর্ষে যাবতীয় ধর্মবিপ্নবের আৌত বহিয়া আপিক্মাছে। প্রথমে 
বৌদ্ধই শ্রী পথ দেখাইয়া দেন। তিনি “সংঘ” বা আত্মসম্প্রদায়কে নিরতি- 
শয় ভক্তি এবং প্রীতি করিতে শিক্ষা দেন। তাহার পর, যতগুলি “পন্থ” 
মুদলমানদিগের দময়ে আধ্যধন্্ম হইতে পৃথগ্ভূতরূপে উত্থিত হইয়া ক্রমে 
উহাতেই লীন হইয়া গিয়াছে, তাঁছারাও মুসলমান ধর্ম হইতে শিখিয়! 
আপনাপন সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেমিক হইতে উপদেশ দিয়াছিল। মহাপ্রভু 
গৌরাক্সের বৈষ্ণব সম্পৃদায়ও উহাদিগেরই অন্ঠতম। 
যাহা হউক, বৌদ্ধবাদ, “পদ্থ*বাদদ এবং বৈষ্ণবত। ভারতবর্ষে প্রাছুভূতি 
হওয়াতেই এখানকার লোকের মনে উহাদিগের উপদিষ্ট সাম্প্রদায়িক- 
সহান্গৃভৃতি এবং প্রেম, প্রবিষ্ট হইয়া গিয়াছে। এখন সমস্ত ভারতসমাজে 
দুঢতর একতার প্রবর্তন ও সম্বদ্ধন অর্থাৎ ভ'রতবানীমাত্রের ঘনিষ্ঠতর 
সম্মিলন ইংরাজের উপদেশ এবং দৃষ্টান্ত প্রভীবে হওয়া! আবশ্যক। 
তৃতীয়_-মাচার। আমাদিগের আচার প্রণালীর কোন অংশ পরিবর্তিত 
হওয়! আাবশ্যক কি না? এই প্রশ্নের উত্তরদানে প্রবৃত্ত হইলে আচারের 
সম্বন্ধে শাস্ত্রের উক্তি কিনূপ তাহা ম্মরণ করিতে হয়। শাস্ত্র বলেন-- 
“আচারাল্লভতে হাযুরাচার। দী!গ্মত। গ্রম]। 
আচারাদন মক্ষযামাচারো হস্তযলক্ষণং ॥৮ 
২৮ 
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আচার হইডে আযুদ্মস্ত', অভীষ্টরূপ সম্তান, ধন এবং অক্ষয়ভাঁব লাভ 
হয়। আচারে ছুলক্ষণের নাশ হয়। 
অতএব আচারের সাক্ষাৎ ফল এঁহিক। সুতরাং উহা মম্ুষোর ভূয়ো- 
দর্শন বা বিজ্ঞানের সহিত অসন্পৃক্ত নয়, অর্থাৎ প্রকৃত 'অভিজ্ঞতা এবং 
বিজ্ঞান যাহা বলিবে, গ্রাকৃত সদাচারও তাহ? হইতে ভিন্ন হইবে লা। 
মহৃসংহিতায় ভক্ষ্যাভক্ষা বিচার প্রকরণের গ্রারস্তেই নিক্নোছুত শ্রোকটা 
আছে, ৃ 
এবং যথাকং বিপ্রাণাং স্বধর্খ মনুতিষ্ঠভাং | 
কথং মুক্তা: গ্রাভব্তি বেদশাস্্রবিদাং প্রাভে। ॥ 
হে গ্রভো! আপনি যেরূপ বলিলেন, সেইরূপ অনুষ্ঠান করিয়াও বেদজ্ঞ 
ত্রাহ্মণদিগের (অকাল ) মৃত্যু ঘটনা হয় কেন? 
এই গ্রাশ্নের উত্তর বাঁকো বলা হইতেছে 
অনভ্যাসেন বেদানামীচারসাচ বর্জনাৎ। 
আলস্যাৎ অন্নদোষাচ্চ মৃত্যু বিঁপ্রান ভিঘাংসতি ॥ 
বেদের অনভ্যাস বশতঃ, আচারের বজনি নিমিত্ত, আলসা দোষ হেতু এবং 
ভোজন দোষ প্রযুক্ত ব্রাঙ্গণদিগের (অকাল ) মৃত্া ঘটনা হয়। 
অত এব ভক্ষ্যাভক্ষা বিচারের গ্রকৃত কারণশরীরের এবং মনের শ্বান্থা 
সংবক্ষণ__তাঁহা ভিন্ন আর কিছুই নহে। 
' জীমঞ্গবদূগী তীতেও এই ভাবটা সুবাক্ত হইয়াছে। 
আঘুঃ সততুলারোগাস্থ জ্রীতিবিবদ্ধনাঃ। 
রস্যাঃ স্িগ্কাঃ স্থিরা হৃদা আহারাঃ সা!ত্বকপ্রিয়াঃ ॥ 
আঘুঃ, উৎসাহ, বল, স্বান্থা, সুখ এবং রুচি-বৃদ্ধিকর, সরস, সন্গেহ, স্থায়ী 
এবং তৃপ্তি-্গনক ভক্ষা দ্রব্য সাত্বক স্বভাব লোকের খিয় তয়। 
অতএব কোন্‌ দ্রবা খাইতে আছে আর কোন্‌ দ্রধ্য খাইতে নাই, 
তাহা! নির্ণয় করিবার শান্তর সম্মত মূল-স্ুত্র শরীরের এবং মনের স্বাস্থ্য 
রক্ষারই হুত্র-দীর্ঘাযু লাভের সুত্র। শ্রী মূল স্ুত্রের যত শাখা পল্লব 
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আছে, সেগুপণির অধিকাংশই এতদ্দেশে শারীরিক ও মানিক স্বাস্থ্য 
সংরক্ষণের উপযোগী নিয়ম বলিয়াই ধর! যাইতে 'পাঁরে। সে নিয়মগুলি 
্মদর্শী শান্্রকারদিগের অভিজ্ঞতা সম্ভৃত ; সুতত্াং তাচ্ছল্যের বস্ত নছে। 
আজি কাণি ইংরাজী শিক্ষিতদিগের মধ্যে কেহ কেহ এসকল নিয়ম 
ভঙ্গ করিয়। চলিতেছেন। কিন্তু তাহারা প্রায়ই স্বাস্থ্য হারাইতেছেন 
এবং স্বল্লাধুং হইতেছেন। বস্ততঃ ভারস্বর্ষে ষে প্রকার আহার শাস্ত্রকার- 
দিগের প্রশংসিত, সেই প্রকার আহারই প্রচলিত থাকিবে, কারণ 
তাহাতেই রক্ষার উপায়, তাহাই আমাদের উপযোগী । কিন্তু বিদেশগত 
হিন্দু সন্তানের আহার কিছু ভিন্নরূপ হইলে ততটা দোষ না হইতেও পারে। 
ধাতুভেদে এবং বয়োভেদে এবং খতু ভেদে আহারের অবান্তর ভেদ 
হওয়া! অশান্ত্রীয় বা অযৌক্তিক নহে। 

আচারের অপরাপর অঙ্গের এই কয়েকটা প্রধান €১) দ্শবিধ 
সংস্কার (২) ব্রতান্ুষ্ঠান (৩) আশ্রম ভেদ রক্ষা (৪) শ্রাদ্ধ- 
পৃ্জাদি ক্রিয়।। 

এগুলি অনেক নুপ্ত হইয়াছে । সাগ্রিকতা পূর্বেই গিয়াছিল। 
বৌজ্জের প্রাবল্য হইতে আচার লোপ আরম্ত হইয়াছে, মুসলমানের, অধি- 
কারে আরও বাড়িয়াছে, এখনও বাড়িতেছে। কিন্তু আচার লোপ হই- 
বার কারণ, সকল আচারের অনুপযোগিতা৷ নছে। স্মৃতিশাস্ত্রের প্রচার 
ক্রমশঃ ন্বান হইয়া যাওয়াতেই লোকের মধ্যে আচার সম্বন্ধীয় জ্ঞানের 
অনেক ন্ানতা হইয়াছে । সমুদায় ভারতবর্ষের মধ্যে এই বঙ্গ দেখেই 
স্মার্তশিরে।মণি রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য সঙ্কলিত আচারকাণ্ড এখনও সজীব 
আছে এবং এই প্রদেশেই ম্মার্াচারও অনেক পরিমাণে রক্ষিত হইতেছে। 
বাঙ্গালার জল বায়ু অপেক্ষাকৃত নিরুষ্ট হইলেও আচার রক্ষা 
নিবন্ধন এ প্রদেশের লোকেরা অনেক বিষয়েই_.অন্ত কোন এদেশ বাসী 
অপেক্ষা নিকৃষ্ট হয় নাই। 

বাস্তবিক আচারটা পরমধর্পদ না হউক, কিন্তু ধর্ম রক্ষার প্রধানতম 
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উপার। আচার যাওয়। ভাল নয়। যে দেশের এবং যে জাতির 


যে আচার, তাহার ত্ণাগে তর্দেশীয় এবং তজ্জাতীয় লোক সকল 
ক্ষীণ এবং অল্লাযু হয়। রোমান কাথলিক ুষ্টানদিগের মধ্যে বিশেষ 
বিশেষ আচারের অনেকাঁনেক নিয়ম গ্রচলৎ আছে। উহার তৎসমুদায় 
রক্ষা করিয়া ইন্রে'প-প্রচশিত ধনোপার্জন প্রগার সমাকৃ অনুসরণ 
করিতে পারেন । ইহুদীয়েরাও খুব ধনবান্‌ এবং নীরোগ এবং আয়ু- 
স্মান হয়, এবং কখন কোন দেশে আপনাদিগের জাতীয় আচার পরি- 
ত্যাগ করে না। অতএব ধনোঁপার্জনে ব্যগ্র হইয়া এক্ষণে কেহ কেহ 
যেমন আচার ছাড়িতেছেন তাহ! অপ্রকৃতদশীর কাজ। 

শাস্ত্রে যে আচারের উল্লেখ আছে, তাহা বহু পরিমাণে ব্রাহ্মণদিগেরই 
প্রতিপাল্য। এখনও ব্রাঙ্গণেরোই সেগুলি অধিক পরিমাণে প্রতিপীলন 
করিয়া আদিতেছেন, এবং অপর সকল ভারতবাসী অপেক্ষা ব্রাহ্মণের! 
যে অনেক বিষয়ে উৎকৃষ্ট হইয়া আছেন ইহাও তাহার অন্ঠতম কাঁরণ। 

বস্ততঃ আচার ধর্মের শরীর । দশ সংস্কার পবিত্রতার ব্যঞজক। 
ব্রতানুষ্ঠান ইন্জ্িক্ দমনের বিকাশ। আশ্রম-ভেদ অধিকারী-ভেদ-স্বীক তির 
পরিচায়ক। এবং শ্রাদ্ধপূজাদি পূর্ববগতদিগের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন। 
অতএব সমগ্র আাচার লোপে নীতি লোপও অবশ্যন্তাবী। 
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পিতৃ মাতৃ হীন শিশুকে অনাথ বলে। পিতার অভাবে শিশুর 
রক্ষণের বাঁঘাত হয় এবং মাতার অভাবে তাহার পোধণের ত্রুটি হয়। 
এই জন্ত সাধারণতঃ তাদৃশাবস্থ শিশুর জীবিতাশ! নুন হইয়া! থাকে। 
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৪ 
মনুষ্য শিশুর পক্ষে পিতা মাতাও যাহা, মনুষ্য সমাজের পক্ষে ধরব 
এবং ভাষাও তাহা। ধর্ম সমাজের পিতা, ধর্ম হইতে সমাঁদের জন্ম 
এবং রক্ষা, আর ভাষ। সমাজের মাতা, ভাষা হইতে সমাজের স্থিতি 
এব: পুষ্টি হয়। ধন বল, দল-বন্ধন বল, বাণিজা বল, আর রাজনৈতিক 
স্বাধীনতা বল সকল গিয়াও সমাঙ্জ বাচিয। থাকিতে পারে, কিন্ত 
ধে সকল লোকের ধর্ম এবং ভাষা গিয়াছে, মে সকল লোকের স্বতস্থ 
সমাজ আছে, এমন কথা বল! যায় না। 

দক্ষিণ-আমেরিকার অনেকগুলি দেশে সেই সকল দেশের আদিম 
নিবাসী ইগ্ডয়ান লোকেরা বিদামান আছে। কিন্তু তাহাদিগের ধর্্ 
খৃষ্টান, এবং ভাষা স্পেনীয় অথব1 পোটুগীজ, হইয়া গিয়াছে; তাহাদের 
পূর্ব ধর্মও নাই, পুর্ব ভাষাও নাই। এ দকল লোকের আত্মসমাজ 
সর্ধতোভাবেই বিলুপ্ধ । 

মার্কিণের! স্বদেশ হইতে নিগ্রো জাতীয় কতকগুলি লোককে লইয়া 
গিয়া আফ্রিক! খণ্ডের লাইবিরিয়! নামক প্রদেশে বাস করাইয়াছেন এবং 
তাহাদিগকে সর্বতোঁভাবে স্বাধীনতা প্রদান করিয়। লাইবিরিয়াতে আপনা- 
দের অনুরূপ প্রক্াতন্ত্র শাঁসনপ্রণালী সংস্থাপিত করাইয়াছেন। মার্কিণ- 
দিগের বড়ই আশা ছিল যে, ত্র সকল লৌক আফ্রিকার মধ্যে প্রাবল্য 
লাভ করিবে এবং এ খণ্ডের অপরাপর নিগ্রে! জাতীয়দিগকে সুসভ্য 
করিয়া তুলিবে। কিন্ত সে আশা বিফল! হইয়াছে । নিগ্রো জাতীয় 
৪ লোকগুলি লাইবিরিয়ায় আপিবার পূর্বব হইতেই আপনাদিগের ধর্ম 
এবং ভাষা হারাইয়াছিল। তাহার আর অপর নিগ্রোদিগের সহিত 
মিলিতে পাঁরে না এবং অপর নিগ্রো জাতীয়েরাও আর তাহাদিগকে 
বিশ্বাস করে না। প্রত্যুত তাহা'দিগের প্রতি নিরতিশয় সন্দেহ এবং 
বিদ্বেষ করে। আজি কালি সভ্যত! বাঁ উন্নতির উপাদান বলিয়া! যাহা 
যাহা কথিত হয়, তাহা সমুদায়ই লাইবিরিয়াভে একত্রিত হইফ়্াছে, 
অর্থাৎ খষ্ট্দ আছে, কোট কফোর্তা আছে, গির্জা ঘর আছে, বৈদেশিক 
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রাজদূতদিগের অবস্থিতি আছে, বাণিজিকী সন্ধিপত্রাদি আছে, আর 
স্কুল কলেজ আছে এবং যথেষ্ট অনুকরণ আছে) নাই লাইবিরিয়ায় 
জাতীয় ধর্ম 'এবং জাতীয় ভাষা; ধলও নাই, বৃদ্ধিও নাই, ম্বচ্ছলতাও 
নাই, মৌলিকতাও নাই, এবং যদ্দি মার্কিণ এবং ইউরোপীয়দিগের 
বিশেষ আনুকৃলা না খাকিত, তবে এত দিনে সমীপবর্তী বাস্তব নিগ্রো- 
জাঁতিদ্িগের আক্রমণে লাইবিরিয়ার মার্কিন প্রতিষিত রাজাটা নিঃশেযিত 
হইয়! যাইত । ফলতঃ অন্য জাতি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ধর্মভাষাদি পাইলে 
সামাজিক স্বাতগ্ালাভের পথ রুদ্ধ হইয়। যায়। 

রোব সাআজোর অন্তভূতি গ্রীদ ভিন্ন অপর কোন প্রদেশেই তৎ- 
প্রদেশীয় ভাঁষার শিক্ষা সম্পাদন হুইবার নিয়ম ছিল না। প্রদেশীয় 
আদালত গুলিতেও রোমীয়দ্রিগের নিল লাটিন ভাষ। ভিন আর কোন 
ভাষ! প্রচলিত ছিল না। প্রাদেশিক জনগণের সামাজিক কীতিও 
রোমীয় অনুকরণে সংঘটিত হইয়াছিল। যখন রোমের বল এবং প্রভাব 
খর্ব হইয়। পড়িল, তখন কোন প্রদেশ হইতে রোমের সাহায্য হওয়া 
দুরে থাকুক, প্রদেশবাসিগণ আত্মরক্ষাতেই একাস্ত অসমর্থ হইয়া 
পড়িল। একমাত্র গ্রীক বা! পূর্ব্ব সাআাজ্যই বর্ধর বিপ্লব হইতে সমধিক 
কাল সংরক্ষিত হইয়াছল। 

ভারতবর্ষ পাচ শত বৎসরেরও অধিককাল মুনলমানদিগের একান্ত 
আয়ন্তাধীন হইয়াছিল। কিন্তু ভারতবর্ষে জাতীয় ধর্মের এবং ভাষার 
এবং সমাজরীতির লোপ হয় নাই। মুসলমানেরা বহুকাল যাবৎ ভারত- 
বাসী হিন্দুদিগের ধর্মের প্রতি হস্তক্ষেপ করিয়! তাহাদিগের সহিত বিচ্ছেদ 
নিবন্ধন ক্রমে ক্রমে দুর্বগ হইয়া পড়িপ, তখন আবার হিন্দুদিগেরই পুন- 
কজ্জীবন হইতে লাগিল। হিন্দুরা এতদূর সতেজ হইয়াছিল যে, প্রক্কত 
কথায় হিন্দুদিগের হস্ত হইতেই সাত্রাজা-শক্তি ইংরাজের হস্তগত হইয়াছে 
বলিতে হয়; ইংরাজ নামে মাত্র মুদলমাঁনের হাত হইতে ভারত-সাজ্জাজ্য 
পাইয়াছেন, বস্ত তঃ হিন্দুর স্থানেই তাহা গ্রহণ করিয়াছেন। 
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॥ 

ভারতবর্ষের ভাষাদি "যমন মুসলমানের আমলে বজায় ছিল, ইংরাজের 
আমলে সেইরূপ বজায় থাকিবে কিন্বা অধিকতর উৎকর্ষ লাঁভ'করিবে, 
না, রোম সাম্রাজার . প্রদেশগুলিতে যেরূপ হইয়াছিল, আমাদিগের 
সামাজিক রীতি, এবং ভাষাদ্িও সেইক্ধপ বিদুপ্র-ভাঁব প্রাপ্ত হইবে ? 
আমাদের ভাষাপ্তলির ভবিষ্য দশা কিরূপ হইবে অনুমিত হইতে পারে, 
তাহাই এই প্রবন্ধে বিচার করিব। 

বিচার্ধা বিষয়টাকে দুই ভাগে বিভাগ করিয়া দেখিতে হইবে (8). 
ভারতবাসীর ভাষ। থাকিবে, কি যাইবে ) এবং (২ু)_ যুদ্দি থাকে, তবে 
কেমন ভাবে থাকিবে। ূ 

ইতিহাস পর্যালোচনা করিয়া] দেখা যায় যে, পৃথবীর সকল 
দেশেই অনেকানেক জাতি এবং জাতীয় ভাঁষ! হইয়াছে এবং গিয়াছে । 
এমন কোন স্থান নাই, যেখানে পূর্ব হইতে একাল পর্যন্ত কোন 
একটী জাতি বাস করিয়া আছে, অথবা চিরকালাবধি একই ভাষার 
ব্যবহার চলিয়। আসিয়াছে। এই বাঙ্গালা দেশেই মনে কর, এখন 





এখানে বাঙ্গালা ভাষা চলিতেছে--ইনার পুর্বে কোন প্রকার প্রান্ত 
ভাষার চলন ছিল, তাহারও পুর্বে কোন প্রকার কোলেরীয় ভাষা 
চলিত, এবং হয় ত তাহারও পুর্বে ইহার স্থানে স্থানে কোনরূপ 
পৈশাচী ভাষা ব্যহত হইত । অনুমান এই পর্যাস্ত যায়। কিন্ত 
তাহারও পৃর্বে যে দেশটা একেবারে মনুষ্য শূন্ত ছিল, এরূপ মনে কর! 
যায় না। হয়, কোলেরীয়দিগেরও পুর্বে এমন কোন জাতি ছিল, 
যাহার সামান্য অবশেষ মাত্র এখনও মৌরভঞ্জের গভীরতম বন-গ্রাদেশে 
দুষ্ট হইয়া থাকে--উহারা কোন প্রকার অন্্রাদির বাবহার গানে না 
এবং বস্্র পরিধানও করে না। পুথিবীর সর্কত্রই এইরপ। কোথাও 
কোন প্রদেশের প্রকৃত আদিম দ্বধিণালীদিগকে নিশ্চয় করিয়া বাহির 
করিতে পারা যায় না, এবং তাহাদের কোন ভাষা বা কেমন ভাষা 


ছিল, তাহ! নির্ণীত হয় না। 
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এই সকল উদাহরণের দ্বার! জানা যাঁয় যে, জাতির বিধবংসে 
জাতির ভাষাও বিনষ্ট হয়। কিন্তু অনেকানেক স্থল আছ, যথায় 
জাতির বিধ্বধ্দ না হইয়াও জাতীয় ভাষার অন্তর্ধান হইয়াছে। এ 
সকল স্থলে ক্ষুদ্রতর ভাষ! বুহত্তর ভাষার .অন্তরিবিষ্ট হইয়া! থাকে। 
এখনও শত বর্ষের বড় অধিক হয় নাই, ইংলগ্ডের অন্তর্গত কর্ণ ওয়াল 
গ্রদেশে কর্ণিন নামক ভাষার প্রচলন ছিল। উহা! আর স্বতন্ত্র ভাষা- 
দূপে বিদ্যমান নাই-_-ইংরাজীতে মিলাইয়া গিয়াছে। ব্রন্গের পেগু 
প্রদেশে আড়াই শত বৎসর পুর্বে এক পেগুবী ভাষা প্রচলৎ ছিল। 
ব্রহ্ম দ্রেশীয়েরা পেগু বিজয় করিয়া ত্র ভাষাটাকে উঠাইয়া দিবার নিমিত্ত 
চেষ্টা করিয়া সফলপ্রবত্ব হইয়াছিল-_পেগুবী ভাষাটা ব্রহ্ম ভাষার সহিত 
এক হইয়া গিয়াছে। কুপিযারিককত পোলশ্ডের মধোও রুমীয়দিাগর 
যত্বে পোলদিগের ভাষা অন্তঠিত হইয়া যাইতেছে; এবং রুসীয় ভাষার 
চলন হইতেছে। 
উল্লাখিত কয়েকটা স্থলে এনং প্র প্রকার অপরাপর স্থলেও বিজিত 
ক্ুদ্রনংখাক লোকের ভাষা বিজয়ী বৃহবধর জাতির ভাষার অস্তর্নিবিষ্ট 
হইয়া গিয়াছে । কিস্কু কোন কোন স্থলে বিজিণীষু ক্ষুদ্র জাতির ভাষাও 
বিজিত বুহন্তর জাতিদ্িগের ভাষার শিরোবর্তাঁ হইয়াছে, এবং তাহা- 
দিগের বৃদ্ধির পথ রুদ্ধ করিয়। স্বয়ং বৃদ্ধিশীণ হইয়াছে । রোমীয়দিগের 
ভাষা, গ্রীকদিগের ভাষা, এবং আরবদিগের ভাষা এইরূপে তত্তজ্জাতীয় 
দিগের বিজিত সুবিস্তীর্ণ প্রদেশগুলিতে পরিবাপ্ত হইয়াছিল। এর সকল 
স্থলে, দেখা যায় যে, বিজিত প্রদেশগুলির ভাষাতে শিক্ষাদান, বিচারা- 
লয়ের ব্যবহার, এবং রা্গকীয় কাধ্যকলাপ নির্বাহ একেবারেই বন্ধ 
কর! হইয়াছিল । 
এখন দেখিতে হইবে থে, ভার বর্ষ প্রচলিত ভাঁষ। সমস্তের গতি উল্লি'খত 
লক্ষণগুলি বা তাহাদিগের কোনটী সংলগ্ন হয় কি না। 
পুর্বেই দেখাগিয়াছে “য ভারতনামী একেবারে নির্কাংশ এবং বিধ্বস্ত 
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হইয়া যাইবে, এরূপ মনে করা যাইতে পারে না। যে সকলজাতি পৃথিবী 
হইতে একেবারে নি:শেষিত হইয়া গিয়াছে, তাহারা একাস্ত বর্ধর, 
সবপ্প-সংখ্যক এবং কতিপয় গোষ্ঠীর সমষ্টিমাত্র ছিল__জাতি পদবাচ্য ছিল না 
বলিলেই হয়। তাহাদিগের ভাঁষাগুলিও সর্ববাঙ্গ-সম্পন্ন এবং স্ুপরিস্কূট 
হয় নাই। কোন ভাষার পূর্ণত! তত্ভাষী জনগণের সংখ্যা এবং বিস্তুতির 
অন্ুষ্তমেই জন্মে।  বর্ধরদিগের সংখ্যাও কম, স্ৃতরাং তাহাদের 
ভাষ! ক্ষুদ্র এবং সংকীর্ণ এবং অনম্বদ্ধ থাকে। তেখন ভাষাগুলি 
সহজেই বিলোপ দশা প্রাপ্ত হইতে পারে। ভারতবর্ষের ভাষা- 
গুলির নেরপ অবস্থা নয়। ভারতবর্ষের ভাঁষাগুলির অবান্তর 
ভেদ লইয়া গণনা করিলে সর্বশুদ্ধ ১০৬টী ভাষার নাম পাওয়া যায়, এবং 
তাহাদিগের অধিকাংশই অধিকসংখাক লোকের বাবহৃত নয়, এবং 
পূর্ণাবয়বও নয়, এবং দঢপন্বদ্ধও নম্ম। এক কোটির অধিক লোকে 
যে কয়েকটী ভ'যায় কথোপকথন এবং পুস্তকীদি রচনা করে, তাহ! 
প্রধানতঃ ছয়টা; আর্ধাবর্তে, (১) পঞ্জাবী-সিদ্ধু (২) হিনদি-হিন্দস্থানী 
এবং (৩) বাস্থাল'-মাসামী-উড়িয়া ; দাক্ষিণাতো, (৪) মহারাস্্রীয়- 
কানারী, (৫) তেলেগু (৬) তামিল-ম।লায়ালম। এই ছয়টার মধ্যে 
একটী অর্থাৎ হিন্দি হিন্দুস্থানী ১ কোটি লোকের ভাষা__স্ুতরাং 
পৃথিবীর যত লোকে ইংবাছী কহে, তাহার সমপরিমাণ লোকে হিন্দি- 
হিন্ুস্থানীও কহে। পঞ্ধাবী-পিস্ধু ভাবী লোকের সংখ্যা ১ কোটি ৬৫ 
লক্ষ । অতএব ইউরোপের স্পেনীয় ভাষার লমান। বাঙ্গালা-উড়িয়া- 
আসামী € কোটি লোকের ভাষা, অর্থাৎ সমস্ত জন্মণ ভাষী লোকের 
তুল্য। মহারাষ্্ীয় ভাষীর সংখ্যা ২ কোটি, প্রায় ইটালীয় ভাষীর 
লমান। তেলেগু ভাবীর সংখ্যা ১ কোটি ৭* লক্ষ এবং তামিল-মাঁলা- 
য়ালম ভাষীর সংখ্যাও ১ কোটি ৭* লক্ষ, অর্থাৎ তুর্কভাষী সমস্ত 
লোক অপেক্ষ/ও কিছু অধিক। এই ছয়টা ভাষার মধ্যে একটাও 
অবন্পূ্ণ বা অনস্বন্ধ নয় । সকলগুলিতেই উৎক্ষ্ট পদ্য এবং গদাগ্রন্থ 
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আছে। এন্প পূর্ণাবয়ব ভাষা সকল' মারা পড়িতে 'পারে না। জেতৃ- 
দিগের নিরতিশয় পীডনে বিজিত জাঁতির ভাষা লুগ হয়, অথব! ক্ষুদ্র ভাষা 
বৃহন্তরের অন্তনিকিষ্ট হয়, কিন্তু এই ছই স্থৃত্রের মধো কোনটাই ভারত- 
বর্ষীয় প্রধান প্রধান ভাষাগুলির প্রতি থাটে না। ইংরাঞ্জ রাজত্বে ভারতবর্ষীয় 
বহু প্রচলিতভাষার লোপ সম্বন্ধে কোন শঙ্কাই হইতে পারে না। ইংরাজ 
পীড়ন করেন না এবং প্রজার ভাষা বিনষ্ট করিবার নিমিত্ত কোন ইচ্ছাই 
ফরেন না। প্রতুতু' অনেকে ইংরাজের ভাষা সম্বন্বীয় রাজনীতির প্রতি 
অন্থরূপ সন্দেহই করিয়। থাকেন । তাহার! দেখেন যে, ইংকাঁজ গ্রতি 
প্রদেশে এবং কখন কথন প্রতি বিভাগেও ভাষাগত অবাস্তর ভেদ- 
শুলি রক্ষা করিয়াই চলিতে সমুৎসুক, এবং তাহা দেখিয়া মনে করেন 
যে, ভারতবাঁসীর ভাষাভেদ মিটিলে পাছে সমুদায় অন্তর্ডেদ সিটিয়া যায়, 
এবং ভারতবানী সবল হইয়া উঠে, সেই ভয়ে ইংরাজ আমাদ্রে ভাষাডেদ 
বক্ষা করিতেই চাহেন। কিন্ত ইহা প্রকৃত অনুমান নয়। দেশের 
মধ্যে গমনাগমনের সৌকর্ধ্য যত বৃ্ধি হইবে, এবং শিক্ষার যত বিশ্তৃতি 
হইতে, এবং ভারতবর্ষায় ভাষা সকলে পুস্তক রচনা এবং সংবাদ পত্র 
গরচারাপি যত বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে, ততই এক একটী ভাষান্প 
অন্তর্গত অবাস্তর ভেদলুপ্ত হইবে এবং বিভিন্ন ভাষাদিগেরও মৌলিক 
ভেদ ক্রমশঃ নান হইয়। আপিবে। ইংরাজ হইতেই এর ত্রিবিধ কার্ো 
ভারঙবর্ষের বিশিষ্ট সহাকতা হইতেছে । অত এব তাহার কর্তৃক আমাদের 
ভাষাগুলির অন্তর্ডেদ বৃদ্ধি পাইবে, এরূপ মনে করা নিতান্ত অন্থাধা। 
কিন্ত কোন কোন বাজকর্ম্চারীর মনে যে, খররূপ রাজনৈতিক ভাব 
সমুখিত হইতে পারে না, এমত নহে । 

যেমন রোমীয়দিশের সময়ে লাটিন ভাষ! রোম-সাম্রাজো চজিয়া 
ছিল এবং গ্রীক ভিন্ন অপর সকল ভাষাকে অধঃপাতিত করি" 
য়াছিল, ইংরাজী ভাষাও ভারতবর্ষে সেইরূপ গ্রতুত্ব করিবে কি না. 
ইহাই শেষ বিচার্যা। এবিষয়ে বক্তব্য এই যে, যদি কখন তেমন 


ভবিষ্য-বিচার-_ভারতবর্ষের কথা । ২২৭ 


হইয়া উঠে তাহা ইংরাজের দোষে হইবে না, ইংরাজী শিক্ষিত দেশীয়- 
দিগের দোষেই হইবে। ইংরাজেরা এদেশে যতটা ইংরাজী চাঁলাইতে 
চাহেন, ইংরাজী শিক্ষিত দেশীয় লোকেরা তাহা অপেক্ষাও অধিকতর ইংরাজী 
চাহেন। ইংরাঁজ বিধি করিলেন যে, সকল আদালতেই স্থানীয় ভাষ! 
অথব| ইংরাজী ভাষা এই ছুয়ের এক ব্যনহ্ৃত হইবে, কিস্তু সেরূপ 
বিধি খাকিলেও দেশীয় ভাষায় উকীল মোক্তার প্রভৃতির উক্তি প্রতুক্তি 
এবং আ'মলাবর্গের লেখ! পড়া, বর্ষে বর্ষে নান হুইয়া পড়িতেছে এবং 
ইংরাজিতেই আদালতের সমুদায় কাজ চলিতেছে। দেশীয় ভাষার সেরেন্তা 
উঠি! যাওয়াতে, ইংরাজ হাকিমের কৌন অসুবিধা নাই। এই জন্ত 
তিনি বুঝিতে পারেন না যে, ইহা হওয়ায় আদালতের কার্য ইংরাজী 
শিক্ষিতদিগের একচেটিয়া হইয়া উঠ্ভিতেছে, এবং তাহাতে প্রজার অসুবিধা 
বাঁড়িতেছে বই কমিতেছে না। বাঙ্গাল! দেশের আদালত সকল হইতে 
যে সকল কারণে ফারসি উঠাইয়! দেওয়া হইয়াছে, এবং বিহারে উর্দূ 
পরিবর্থে কাফ়েখি-ছিন্দি প্রচারিত হইয়াছে, ইংরাজীর অতি-প্রসারত। 
রোধ করিবার জন্য সেই সকল কারণই বিদ্যমান আছে। কিন্ত 
ইংরাতী শিক্ষিতেরা! তাহা বুঝেন না। ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে দেশীয় 
সাধারণ লোক হইতে, তাহাদের যে বিশিষ্টতা জন্মে, তাহারা সেই 
অভিমান-সুখেই একান্ত মুগ্ধ হইয়। পড়েন। 

কিন্তু ইংরাশ্সী শিক্ষিতদিগের অভিমান 'বশতঃই হউক, আর ইংরাঁজ 
কর্তৃপক্ষের অভিমানমিশ্রিত আলস্য বশত:ই হউক, যদিও ইংরাজ অধিকারে 
আদালত এবং বাজ কার্য্যালয় সকলে দেশীয় ভাষাগুলির অনাদর হইয়! 
উঠিতেছে, তথাপি উহা! মুললমানদিগের সময়ে যতটণ হইয়াছিল, তাহার 
অধিক হয় নাই, এবং হইতে পাঁরিবেও ন1-মুদলমানদিগের সময়ে রাজ- 
কার্যে দেশীয় ভাষার প্রচলন একেবারেই বন্ধ ছিল। কিন্তু মুসলমানের 
আমলেও দ্বেশীয় ভাষাগুলি সর্ধতোভাবে সজীব ছিল। পঞ্জাবী ভাষায় 
“আদি” গ্রন্থ, হিন্দি ভাষায় দাছুপন্থীদিগেক্র দ্বিলক্ষাধিক ঠেঁ(হা, কবীরগন্থী- 


২২৮ সামাজিক প্রবন্ধ । 


দিগের স্থুরসাগর, ভক্তমালা, সতসইয়া' এবং ছত্রপ্রকাশাদি গ্রন্থ, ম্হারাষ্ট্ীয 
ভাষায় জ্ঞানেশ্বরী, অভঙ্গ, এবং বাক্হারাদি গ্রন্থ; বাঞ্গালায় চৈতন্ট- 
ভাগবত, টৈতন্ত চরিতামৃত, চণ্ডী, অন্নদামঙ্গল প্রভৃতি উৎকৃষ্ট কাব্য- 
নিচয়-_-এ গুলি মুসলমানদিগের রাজত্বকালেই প্রণীত এবং জনদাধারণ 
কর্তৃক সমাদৃত হুইয়াছিল। অপরাপর দেশে বিদ্যাচচ্চার সম্বর্ধনের নিমিত্ত 
রাজার সাহায্ের যতটা প্রয়োজন, ভারতবর্ষে চলিত ভাষা সম্বন্ধে 
কখনই রাজান্ুকুল্যের ততট! প্রয়োজন হয় নাই। এই মহাদেশের 
সর্বত্রই ধণ্মভাবের আধিক্য এবং সেই ভাবের বিকাশই এখানকার 
সাহিত্যের মূল। অপরাপর ভাবের বিকাশ সেই মূল হইতেই সমুভূত্ত । 
এদেশে যত দ্দিন ধর্মভাব আছে, তত দিন এখানকার লৌক আপনা 
পন পিতৃমাতি ভাষায় সেই ভাব প্রকাশ করিতে রত হুইবে--এবং 
তাহা! হইলে সমস্ত সাহিতা-শান্ত্র সজীব থাঁকিবে। অতএব ইংরাজের 
আধিপত্যে ভারতবর্ষের ভাষার লোপ বা হীন-বীধ্যতা ঘটিবার কোন 
সম্ভাবনাই নাই। কিন্তু ভীরতবধীয় ভাষা সকল সজীব এবং উন্নতা- 
বস্থ থাঁকিলেও বাঁজজভাষা ইংরাজীর সহিত তাহাদিগের সম্বন্ধ ক্রমশঃ 
ঘনিষ্ঠতর হইতে থাকিবে । মুসলমানদিগের সময়ে যেরূপ যেরূপ হইয়া- 
ছিল, ইংরাজের আমলেও সেই সকল ব্যাপারের অনুরূপ ঘটনা ঘটিবে-_ 
এবং তাহ স্বল্লতর কালে এবং সমধিক পরিমাণেই ঘটিবে। কারণ, 
এখন মুদ্রাধন্ত্ব জন্মিয়াছে, শিক্ষার বিস্তৃতিও হইতেছে, এবং গতায়াত 
দ্বারা লোকের পরম্পর মিশ্রণ পূর্বের অপেক্ষা অনেক বাড়িয়াছে। 
মুনলমানদিগের সময়ে কত শত শত আরবী এবং ফাঁরসী শব আমাদিগের 
ভাষায় প্রবিষ্ট হইয়! গিয়াছে । ইংরাজী শব্দ অনেক আসিয়াছে, আরও 
অনেক আসিবে । ইউরোপের আমদানি নৃতন নুতন দ্রব্যাদির নাম, 
আর আইন এবং ব্যবহার ঘটিত এবং বিজ্ঞান ঘটিভ অনেকানেক 
পারিভাষিক শব্দ, আর জাতিবাঁচক এবং গুণ-বাঁচক কতক শব্ধ অবশ্যই 
আমাদের ভাষায় প্রবিষ্ট হইয়া দ্বর্ঘামঞ্জসোর নিয়মানুসারে অপভরষ্ 


ভবিষ্য-বিচার--ভাঁরতবর্ষের কথ]। হত 


হইয়া চলিত হইবে। বিদা.চট্ঠার' বৃদ্ধির সহিত সংস্কৃত রত্বাকর হঈতেও 
বু পরিমাণে শব্ধ রত্বের উদ্ধার হইয়। চলিত ভাষায় মিশিয়া যাইবে! 
এইরূপ হইতে হইতে ্মামাদের বিভিন্ন ভাষাগুলি পরস্পর সমীপবন্তী” 
বই দূরবত্ী্ হইবে ন1) অর্থাৎ ভাষ। সমস্ত একতাঁর দিকেই চলিবে। 
ভারতবাসীর চলিত ভাষাগুলির মধো হিন্দি-হিন্দুস্থানীই প্রধান এবং 
মুদলমানদিগের কল্যানে উহ। সমস্ত মহাঁদেশব্যাপক । অতএব অনুমান কর] 
যাইতে পারে যে, উহাকে অবলম্বন করিয়াই কৌন দূরবর্তী” ভবিষ্যকালে 
নমস্ত ভারতবর্ষের ভাষ! সম্মিলিত হইতে থাকিবে। 


ভবিষ্যবিচার-_ভারতবর্ষের কথা! । 
(নামাজিক-রীতি বিষয়ক ।) 


আমাদিগের লামাজিক প্রণালীর সারভূত কথা--জাতিভেদ। ইহা! 
পৃথিবীর অপর সকল লোকের পক্ষে অতি আশ্চর্ধা-জনক ব্যাপার হইয়] 
আছে। যে বৈদেশিক পর্য্যাটক যখন ভারতবর্ষে পরিভ্রমণ করিতে 
আলনিয়াছেন, তিনিই এখানকার জাতিভেদ প্রণালী সম্বন্ধে কথা তুলিয়াছেন। 
পূর্বকালের লোকেরা প্রায় সকলেই এই প্রণাঁলীর প্রশংসা করিয়াছেন, 
নব্য কালের লোকেরা ইহার প্রায়ই নিন্দা করিতেছেন। কিন্তু প্রশংসাই 
করুন আর নিন্দাই করুন, ইহার প্রক্কৃত তাৎপর্য কেহই বুঝিতে পারেন 
নাই বলিলেই হয়। জাতিভেদ প্রণালীটা কোন সমাঞ্জের পক্ষেই 
নিতান্ত নৃতন বস্ত নয়। পুরুধাহুক্রমে ব্যবসায় বিশেষের অবলম্বন করা, 
বিভিন্ন ব্যবসায়ী দিগের বিভিন্নদলে সম্বদ্ধ হওয়া, এবং সকল ব্যবসায়িবর্গের 
এক মাত্র যাঁজক সম্প্রদায়ের বশ্য হওয়া, এ সকল বাপার স্বদেশ” 
সাধারণ এবং কোন কালে পৃথিবীর সকল দেশেই অল্প বা অধিক পরিমাণে: 


২৩০ সামাজিক প্রবন্ধ । 


পরিস্ফ,ট ভাব ধারণ করিয়াছিল । পরস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে ব্যবসায় বিভাগের 
ভেদ্টী অপর সকল দেশের অপেক্ষ। বিশেষরূপেই পরিস্ফুট হইয়া! আছে। 
এরূপ হইবার কারণ, যত্রপূর্ব্বক অন্ুসন্ধেয়। ভারতবর্ষে মৌলিক বর্ণ- 
ভেদের নিরতিশয় আধিক্য। ভারত ভূমির মধ্যে যত ভিন্ন ভিন্ন গ্রাকারের 
আকার এবং প্রকৃতি সম্পন্ন মন্তুষা বহু পূর্বকাল হইতে একত্রিত হইয়াছে, 
এমন আর কুত্রাপি হয় নাই। এখানে ককেনীয়, মোঙ্গলীয়, কোলেরীয়, 
দ্রাবিড়ীয়, নিগ্রীয় পলিনেসীয় প্রভৃতির বিবিধ পরিমাণে মিশ্রণ-জাত নানা 
প্রকারের লোক সুনন্ছ পরিমাণেই বাস করিতেছে । ব্যবসায় ভেদের, 
সহিত এ সকল মৌলিক ভেদও মিলিয়। গিয়াছে । অর্থাৎ সাধারণতঃ ব্যব 
সায়ভেদ জন্ম-ভেদ অনুদারে ঘটিয়াছে। মন্থুসংহিতায় পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত 
হুইয়াছে যে, অমুক বা অমুক হইতে উৎপন্ন বংশীয়দিগের অমুক ব্যবসায়। 
উক্ত সংহিতায় ককেসীয়াদি মৌলিকবর্ণের কথ| নাই বটে, কিন্ত তাহ! 
না থাকিলেও ঘখন জন্মের গুণাগুণ ধরিয়া ব্যবসায়ের নিরূপণ হইয়াছিল, 
তখন মৌলিক বর্ণের ভেদ এবং তাহাদের উচ্চাবচ সাক্কর্যয ্ গুণাগুণ 
অবধারণের যে শ্রেষ্ঠ উপাদ!ন হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ করা যায় ন!। 
ব্যবসায়নেদ সাহজিক বর্ণভেদের সহিত সমধিক পরিমাণে সম্মিলিত 
হওয়াতে এখানকার জাতিভেদ স্থদুট এবং অতাধিক পরিস্ফট হুইয়! 
উঠিয়াছে। এই জন্ত অপরাপর দেশে বিভিন্ন ব্যবসায়ীদিগের মধ্যে বিবাহ 
বন্ধনের স্বল্পতা মাত্র দৃষ্ট হয়, এখানে ওরূপ বিবাহের একেবারেই নিষেধ 
হইয়। গিয়াছে এবং সেই বিবাহ-নিষেধের অঙ্গীভূত হইয়া বিভিন্ন জাতির 
মধ্যে ভোজনের একপংজিকতা এবং শরীর সংস্পর্শ পর্যন্ত নিবারিত 
হইয়াছে । সঙ্কর বিশেষতঃ বিলোমসপ্কর উৎপাদনে আর্ধাশাস্ত্রের নিতান্ত 
অনভিরুচি। “সঙ্করো নরকায়ৈব। ও 
আমাদিগের জাতিভেদ প্রথার স্থল এবং মূল কথা এই। ইংরাজ 
এত দিনের পর জাতিভেদের এই প্রকৃত তাতপর্ধ্য বুঝিবার উপক্রম 
করিয়াছেন। সম্প্রত রিস্লীং সাহেব বাঙ্গালা গবর্ণমেন্টের আদেশ 


ভবিধ্য-বিচার-_ভারতবর্ষের কথা । ২৩১ 


অনুসারে জাতিভেদ বিষয়ে যে পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন তাহাতে 
ভারতবালীর জাতিভেদের অন্তত্তলে যে মৌলিকবর্ণভেদের অস্তিত্ব আছে 
তাহার সুপরিস্কট বোধ প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি ইংলগডে যখন 
একটা প্রকাশ্য বজতাঁয় এই কথার প্রথম উত্থাপন করেন তখন তার 
শ্রোতৃবর্গ একান্ত বিশ্ময়াবিষ্ট হইয়াছিল। আজি কালি এরূপ কথাও 
উঠিতেছে যে, বিভিন্ন জাতীয় লোকের শরীর এবং অঙ্গ প্রতাঙ্গের 
পরিমাণ গ্রহণ করিতে পারিলে, জাতিভেদের মৌলিক হেতু স্থির 
হইতে পারে। যাহ! ভউক, ইংরাগ বিদেশী--তিনি যে এতদিন আমাদের 
সামালিক গ্রণালীর প্রকৃত রহদ্য ভেদ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন 
তাহা বিচিত্র নহে। এ দেশের বড় বড় সংস্কারকেরাও এই রহস্যোদ্েদ. 
করিতে পারেন নাই এবং তাহা! ন! পারাতেই আপনাদের প্রবর্তিত 
সংস্কার কার্ধো বিফল গ্রযত্ব হইয়াছেন। “যেমন গঙ্গাতে আগিয়া পড়িলে 
সকল নদ নদীর জগ গঙ্গার জল হইফ়া যায়, তেমনি বৌদ্বধর্মম গ্রহণ করিলেই 
সকল লোক পত্র হইয়। উঠে”--বুদ্ধদেবের এইট কথার উপর নির্ভর করিয়া 
তাহার মতাবলন্বীর। ব্রাহ্ষণদিগের প্রাধান্য স্বীকার করিলেন না, সকল 
জাতির লোককে তুলা মূল্য করিলেন এবং সেই জন্য দেশের অনুপযোগী 
ধাবহার প্রবর্তিত করিতে গিয় আপনারা ীনবল এবং দেশ হইতে 
বিতাড়িত হইলেন। ব্রঙ্গ, চীন, তিব্বত প্রভৃতি যে নকল দেশে একবর্ণা 
আক লোকের বাস, তথার বৌদ্ধধর্ম গ্রবিষ্ট হইল, আশ্রয় পাইল এবং. 
বন্ধমুলতা লাভ করিল। 

বৌদ্ধের স্থানে সাম্প্রদায়িক সহানুভূতির নীতিবা্ গ্রহণ করিয়া এবং 
শ্রীমপ্তাগবত গ্রন্থের একটা উক্তি যে, যবন থস হুন প্রভৃতি অপরুষ্ট 
জাতীয়েরাও হরিনাম গ্রহণ বলে দ্বিজোন্তম হয়-_ইহার পারমার্থিক ভাব 
পরিত্যাগ পুর্ীক বাধহারিক বিষয়ে গ্রমাণ্চত রূপ লইয়া, নব্য বৈষ্ণবতন্তরতার 
প্রবর্তকগণ দলপোষণ চেষ্টান্ন জাতিভেদ প্রথা পরিত্যাগ করিবার উপদেশ 
দিলেন। কিন্তু ছুই এক পুরুষের মধ্যেই এ উপদেশ নিস্ফল হইয়া পড়িল। 


২৩২ সামাজিক প্রবন্ধ | 


বৈষ্ণবেরা বৈবাহিক বিষয়ে আপনাপন জাতি খু'ঁজিয়। লইতে আরম্ত করিল। 
ফল কথা, ভারতবর্ষের জাতিভেদ প্রণালীর মূল অতি গভীর এবং ছুঢ়” এই 
জন্তই $হার বিরুদ্ধ চেষ্টা বিফল হইয়া যায়। বৈষ্ণবই হউক, আর মুসলমানই 
হউক, আর নানক পন্থীই হুউক, আর থৃষ্টানই হউক, আব যেই হউক 
ভারতবাঁপী জাঁতিভেদ প্রথার অবলম্বন ন1 করিয়! পুরুষানুত্রমে গাহ্‌স্থাধর্থা 
পালন করিতে পারে না। এখানকার জাতিভেদ প্রণাঁলীর হেতু যদি কেবল 
মাত্র বাবপায় ভেৰ হইতে সমুতপন্ধ হইত, তাহ! হইলে যেমন পৃথিবীর 
অপরাপর দেশ হইতেও জাতিভেদ প্রথা উঠিয়া গিয়াছে, ভারতবর্ষ ভইতেও 
সেইরূপে ইহা! অনেক কাল উঠিয়া যাইত । মন্ুসংহিতা হইতে দেখিতে 
পাওয়া যায় যে লে'ক সকলকে পুরুবানুক্রমিক বিশেষে বিশেষ ব্যনসায় 
কার্ধো সম্বন্ধ রাঁখবার বাবস্থা সেই সংহিতীর সময় হইতেই বিলক্ষণ 
শিথিল ছিল। মন্ত্র বলেন, 

আজীনংস্তথোক্েন ব্রাহ্মণ স্বেন বন্দ 

জীবেংক্ষত্রিয়ধর্দেণসহাসা প্রতানস্তরঃ ॥ 

উভ্ভাভ্যামপ্যজীবংস্তব কথংস্যাদিতি চেপ্তবেৎ 

কৃষি গোরক্ষমান্্ায় জীবেদ্বৈশাপাজীবিনং ॥ 

পুর্কোক্তরূপ জাতীয় বাবসায় দ্বারা যদি ব্রাহ্মণ আপনার জীবিকার 
অর্জনে অদমর্থ হয়েন, তবে ছিতীয় যে ক্ষত্রিয় জাতি তাহার বাবসায় 
অবলম্বন করিবেন। যদি ছুয়েতেই না হয়, তবে কৃষি, গোরক্ষা প্রভৃতি 
.বৈশা ব্যবলায় অবলম্বন করিবেন 
অত এব ভীবনোপায়ের নিমিন্ত একজাতীয় লোকে জাত্যন্তরের ব্যবসার 

অবলম্বন করিতে পারে। ব্রাহ্মণের! পাখি মারা, কুকুর পোষ! প্রভৃতি 
কার্যযদারা জীবিক! উপার্জন করিতেন, মন্থুসংহিতাত্তেই ইহার ভূরি প্রমাণ 
পাওয়া যায়। উচ্জাতীয়দিগের বৃত্তি স্বল্পোৎপাদিকা। নীচঞ্জাতীয় 
লোকে ষে উচ্চ জাতীয়ের বৃক্তি গ্রহণ করিতে পারিত না, বোধ হয়, 
ইহাও তাহার একটি কারণ। ৪ 


ভবিষ্যবিচার- ভারতবর্ষের কথা । ২৩৩ 


ভারতবর্ষের জাতি-ভেদ প্রণালী শুদ্ধ ব্যবসায় ভেদ-মূলক নয়, এই 
প্রকৃত কথাটা ন বুঝাতেই এই প্রণালীর প্রতি অনেকট। অথ! নিন্দীব'দ 
হইয়া থাকে । ইউরোপীয় অর্থ নৈতিকেরা বলেন যে, লোকে যাহার ষে 
বাবসায়ে ইচ্ছা, সেই বাবসায় অবলম্বন করিতে না পাইলে, সমাজের 
ধনবত্তীর কথ! দূরে থাকুক, তাহার জীবন রক্ষাই ছুরূহ হইয়া পড়ে! 
অর্থনৈতিক পণ্ডিতদিগের এই সিদ্ধাস্তটী কিরূপ যুক্তির উপর সংস্থাপিত 
তাহা একটু অনুধাবনপূর্ববক বুঝিবার প্রয়োজন আছে। ইউরোপায় অর্থ, 
নৈতিকদিগের বিচার এইরূপ--“কোন দেশে তদ্দেশ নিবাসী জনগণের 
প্রয়োজনীয় শদ্য, বস্ত্র, লবণ, তৈলাদি ভোগ্যবস্ত প্রস্তত হইতেছে। 
মনে কর, অপর কোন দেশ হইতে তথায় শী প্রয়োজনীয় ভ্রব্যের মধো 
কোন একটা, যথা তৈলের আমদানি হইল, এবং সেই তৈল দেশে 
যে তৈল জন্মিতেছিল তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট এবং হুন্ন মূল্য হইল। 
তাহা হইলে এর আমদানি তৈলেরই ব্যবহার হইবে এবং দেশীর তৈলিক- 
দিগের ব্যবসায় উঠিয়। যাইবে । স্থৃতরাং তাহাদিগের পক্ষে ব্যবসায়াস্তর 
অবলম্বন করা নিতান্ত প্রয়োজনীয় হইবে। যদ্দি তাহার্দিগকে ব্যবসায়াস্তর 
অবলম্বন করিতে দেওয়া ন| হয়, তাহা। হইলে তাহারা অতিশয় বিপদ্দাপন্ন 
একান্ত দরিদ্র এবং পরিশেষে বিনষ্ট হইবে। তৈলিকদিগের সম্বন্ধে যেরূপ 
অপর ব্যবসায়ী সকলের সম্বন্ধেও সেই কথা খাটে। এই জন্ত বাবসার় 
পরিবর্তের পথ সর্বতোভাবেই মুক্ত থাক আবশ্যক 1 

অর্থনৈতিকদিগের ষে কথাগুলি উত্ৃত করিলাম, সেগুলি বিচাব- 
সঙ্গত কথা। কিন্তু ভারতবাসীর জাতিভেদ প্রথ| যে ব্যবসায় পরিবর্তের 
তেমন কঠিনতম কোন প্রতিবন্ধকত। করে না, তাহা মনুসংহিত। হইতে 
প্রদর্শিত হইয়াছে । তথাপি ভারতবর্ষের অবস্থাভিজ্ঞ এবং ভারতবর্ষীর 
শাস্ত্রের প্রত জ্ঞানাপন্ন এমন ছুইটা ইংরাজের উক্তিও উদ্ভৃত করিব। 
এল.ফিনষ্টোন, সাহেব বলেন,_“আমি এতদিন ভারতবর্ষে আছি, এবং 
ইহার অনেক দেখিয়াছি, কিন্তু পৈতৃক ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া কোন 
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নৃতন ব্যবসায় গ্রহণ করাতে কাহার জাতি গিয়াছে ইহা দেখি মাই” 
কোল-ক্রক্‌ সাহেব বলিয়াছেন “পৈতৃক-বুত্তির দ্বারা জীবিকার অর্জন না 
হইলে অপর বৃত্ির অবলম্বন করায় শাস্ত্রের স্পষ্ট বিধি আছে, স্থতরাং 
জাতি ভেদ আছে বলিয়া ভারতবর্ষে ব্যবসায় পরিবর্তনের বিশেষ কোন 
ব্যাঘাত হয় না”»। অতএব প্রক্কত অর্থনৈতিক বিচারে যাহ! সিদ্ধ হয়, 
ভাঁরতবাসীর জাঁতিভেদ প্রথাটী সে বিধানের বিরোধী হইয়া চলে না। 
সকল লোকেই বৃত্তি কর্ষিত' হইলে স্থ শ্ব'জাতীয় বৃত্তি পরিত্যাগ এবং 
জাত্যন্তরের বৃত্তি অবলগ্বন করিতে পারে । 

কিন্ত ইংরাঁজ অর্থনৈতিক বিচার যে পর্যাস্ত পুর্বে উদ্ধৃত করা হইয়াছে, 
তাহাতেই পরিসমাপ্ত হয় না। উহার পরিণামে একটা হঠোক্তি আছে। 
তাহ! এই--“সমাজান্তর্গত অধিক লোকের যাহাতে সুবিধা হয় তাহাই স্তাষা, 
কোন একটা সম্প্রদায়ের ছুংখ ধর্তবোর মধ্যে নহে। পৃর্বোল্লিখিত দৃষ্ান্তে 
তৈলিকদিগের ব্যবসায় উঠিয়া গিয়া তাহাদের কষ্ট হইতেছে বলিয়া কি. 
উতৎকৃষ্টতর এবং শ্বল্লতর-মুল্য বৈদেশিক তৈলের আমদানি বন্ধ কর! হইবে? 
কদাপি নহে। তৈলিকের৷ ব্যবসায়াস্তরে প্রবিষ্ট হউক ৮» আমার বিবেচনায় 
ইংরাজ অর্থনীতি শাস্ত্রের এই কথাটী ভাল কথা নয়। তৈপিকেরা 
কি সমাজেরই একটা অঙ্গ-্বরূপ নয়? সমাজের অন্তর্ঠত কোন একটা 
সম্প্রদায় অখব। একটী পুরুষ যদি জীবিকার জন্ত কষ্ট পায়, সেই কষ্ট 
নিবারণের জন্ত সমাজের চেষ্টা করা কি বিধেয় নয়? দীন ছঃখিদিগকেও 
সনাজ পালন করেন কেন? ইংলগাঁদি দেশে দীনপালন বিধির সৃষ্টি 
কেন হইয়াছে? ভারতবর্যাদি দেশে আতিথ্য প্রথা এবং ভিক্ষাদানের 
নিয়ম কেন এত বলবৎ রহিয়াছে? মমাজ আপনার অঙ্গ স্থানীয় “কান 
সম্প্রদায়কেই তুচ্ছ করিয়া! চলিতে পারেন না। এইঙ্জন্ত কৌন চিন্তাশীল 
বতত্্ গ্রজ দেশই এ হৃদয় শৃন্ অর্থনীতি গ্রহণ হইতে পারে নাই। মার্কিণেরা 
আমদানি বাণিজ্য সম্বন্ধে এই নিয়ম করিয়াছেন ধে, শ্বদেশীয় কোন ব্যবসায় 
উঠিয়া যাইতে পারে এমত কোন বৈদেশিক আমদানির আরম্ভ হইলে, 
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সেই দ্রব্যের উপর গুরুতর শুল্ক বাইয়া শ্বদেশীয় ব্যবসাদারদিগকে বলিয়! 
দেওয়া হইবে যে, এত বর্ষের জনা গর শ্তক্ষটী বসান হইল, সেই সময়ের মধ্যে 
তোমরা আপনাদের প্রস্তত দ্রবযটীকে উৎকৃষ্ট এবং অল্প-মূল্য করিয়া তুলিবার 
চেষ্টাকর। এ নিয়মের ফলে বৈদেশিক দ্রব্যের মূল্য বাঁড়িয়া উঠে, তাঁহার 
বিক্রয় অধিক হয় লা, দেশীয় ব্যবসারীরা অবসর পায়, এবং সেই অবকাশের 
মধ্যে, হয় আপনাদের দ্রবযটাকে বৈদেশিক দ্রব্যের সমান বা তাহ! অপেক্ষা ও 
উংকৃষ্ট করিয়! তুলে, অথবা আপনার! ব্যবসায়াস্তর শিখিয়। লইয়া সেই 
নৃতন বাবসায়ে প্রবৃত্ত হইতে পারে। 
ভারতবং্ধর জাতিভেদ প্রথাও কিয়ৎপরিমাণে এরূপ কার্ধ্য করিয়া 
থাকে । অর্থাৎ এথানেও সমাজের অঙ্গীভূৃত, ব্যবসায়দারদিগের গ্রাতি 
মমতা। থাকে এবং সেই জন্য আমদানি দ্রব্যের একেবারে ভূরি প্রবেশ 
কতকট। বন্ধ করিয়! রাখে, এবং বৈদেশিক আমদানিতে যে বাবসায়ীদিগের 
. ব্যৰসায় নষ্ট হইয়া যাইতেছে, তাহাদিগকে কিছু অবসর দেয়। বস্তুতঃ 
ৎ অর্থনীতি যদি ধশ্মনীতির সহিত মিলিয়া চলে, তাঁহ। হইলে জাতিভ্েদ প্রথার 
সহিত তাহার কোন অনৈক্যই হইতে পারে না। 
জাতিভেদ প্রণালীর বিরুদ্ধে একটা শিক্ষান্ত্রকেও সাক্ষ্য স্বরূপে 
দণ্ডায়মান করা হয়। সে কুত্রটী এই-_ব্যক্তি-ভেদে প্রবৃত্তির ভেদ থাকে, 
যেযাহার আপনাপন প্রবৃত্তির অন্যারী ব্যবসায় অবলম্বন করিলেই সে 
ব্যবসায়ের উন্নতি হয়। এই জন্য পুরযান্ুক্রমে কোন এক ব্যবসায়ে 
লোকের নিবন্ধ হওয়! ভাল নয়। এন্থলে দেখা যায় যে, . শিক্ষা-সত্রের 
সাক্ষ্যটা প্রকুত প্রস্তাবে জাতিভেদ প্রথার অনুকূল বই প্রতিকূল নহে। 
প্রবৃত্তির মূ প্রথমতঃ পিতৃমাত্‌ শরীর সঞ্জাত এবং দ্বিতীয়তঃ শৈশবের দুষ্ট 
ব্যার্পার সম্ভৃত। উভয় কারণ হইতে পিতৃ-ব্যবসায়ে প্রবৃত্তির আধিক্যই 
সম্ভবপর । এই জন্য সাধারণতঃ পৈতৃক ব্যবসায় অবলম্বন করাঁতেই 
কি প্রবৃত্তিগত, কি শিক্ষা-সৌকর্ধ্গত, সকল প্রকার স্থুবিখ অধিক। 
আর বিশেষ প্রতিভাশালী ব্যাক্তির পক্ষে উন্নতির প্রতিবস্কক কিছুই নাই। 
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জাতিভেদ গ্রণালীর ধিরুদ্ধে আর একটী কথা বল হয়। গর কথাটা 
ধ্রতিহাসিক পরিণামবাদ হইতে সমুদ্ভুত। কথাটী এই--কোন সময়ে, 
ইউরোপীয় সকল সমাজেই এক প্রকার জাঁতিভেদ প্রথা প্রবর্তিত ছিল। 
এখনও সকল দেশেরই প্রত্যন্ত গ্রামাদিতে এ গ্রথার কিছু কিছু চিহ 
বিয়া গিয়াছে । ,তী সকল গ্রামব'সীদিগের পুত্রের! ম্ব শ্ব পিতৃ ব্যবসায় 
অবলম্বন করে:এবং সমবাবসায়ীদিগের সহিতই বৈবাহিক আদান প্রদান 
করিয়া থাকে । কিন্তু এখন ও প্রথা কোন বৃহন্নগর বা দেশ-সাধারণের 
মধ্যে প্রচলিত নাই । অতএব সমাঞ্ ষে পরিণতি-নিয়মের অধীন, সে 
নিয়ম জাতিভেদ প্রথার অনুকুণ নহে -এই জন্য উহ? এখন পৃথিবীতে 
অনাময়িক হইয়াছে এবং উৎসাদ্দিত হওয়া উচিত। প্র কথাঁর উত্তরে এই 
রলা যায় যে, ভারতবর্ষের জাতি-তেদ প্রথ! যদি অন্যান্য দেশের জাতিভেদ 
প্রথার ন্যায় কেবল মাত্র শ্রম-বিভাগের প্রয়োজনে সমুডুত হইত, তাহ! 
হইলে সেই সকল দেশের ন্যায় ভারতবর্ষে প্র প্রথার পরিণতি তদনুরূপ 
হইত, অর্থাৎ উহ! আপন! হইতেই উঠিয়া যাইত। রি 

পরন্ত প্রক্কত এ্রতিহান্সিক পরিণাম-বাদীর বিচার ওরপ স্থল কথায় পর্ধয' 
বসি নহে। প্রকৃতপরিণাম-বাদী বলিবেন যে, জাতিভেদ প্রথার 'প্রয়োগন 
তিনটা; এক শ্রমের বিভাগ, দ্বিতীয় শিক্ষার সৌকর্য্য, তৃতীয় ব্যৰসাচ্ু- 
সারিক দলবদ্ধন। ভারতবর্ষে আতিভেদ নিবন্ধন এই তিনটা প্রয়োজনই 
স্ুুসিদ্ধ হইয়। গিয়াছে । এখন ভারতবাসীর প্রয়োজন বাবপায়াস্থুসারিক 
দ্লবন্ধন নয় এখন প্রগ্নোজন লোক সাধারণের সম্মিলন এবং একতা । 
আমি এ কথাটার অসম্মান করি না । কিন্তু আমার বক্তব্য এই যে, এক 
প্রকারের দল বন্ধন অন্য প্রকারের বৃহত্তর সম্মিলনের ব্যাঘাতক নহে, প্রত্যুত 
তাহার অন্থকৃণ। কারণ জাতিভেদ বশতঃ ব্যবসায়গুলি অতি বিস্পষ্টরূপে 
পরস্পর পৃথকভূত হওয়াতে, সমালান্তর্গত সকলেই অতি দিব্যচক্ষে দেখিতে 
পায় যে, তাহারা অন্যোন্যের আশ্রয়াপেক্সী হইয়াই সকলে সচ্ছন্দে 
থাকিতেছে, পরস্পরের আশ্রয় না পাইলে কেহই স্থথে থাকিতে পারিত না। 
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রা 
অতএব ব্যবসায় পার্থক্য স্প্টাকৃত হওয়ায়, সাধারণ সম্মিলনের ব্যাাত 
ন! হইয় তাহার বিশিষ্ট সহায়তাই হইতে পাবে । এই যে এক্ষণে ইউরোপ 
খণ্ডের নানাদেশে, বিশেষতঃ ইংলগ্ডের মধ্যে সম-ব্যবপায়েবাক্তিদিগের 
দলবন্ধন হইতেছে, তাহাই কি ইউরোপীয়, সমাজের পরিণাঁম ফল বপিয়া 
ধর্তব্য হইতেছে না?। এ্ী সকল দলবন্ধন কি জাতীয় বন্ধনের অঙ্গীভূত 
নয়? শ্রীদলবন্ধনের প্রভাবেই কি মৃল-ধনিগণ শ্রমজীবীদিগের প্রতি 
সম্বদয় দৃষ্টি করিতে শিখিতেছেন না? অতএব এ্তিহাসিক পরিণতির 
প্রকৃত বিচারে ভারতবর্ষের জাতিভেদ প্রথা সদোষ বলিয়। প্রমাণিত 
হয় না। 

জাতিভেদ প্রথার সম্বন্ধে অর্থনীতি, শিক্ষাঙ্থত্র, এবং সমাজ'নীতি যাহ! 
যাহ! বলেন, তাহার বিচার করিয়া এক্ষণে অপর তিনটা সামান্য কথ'র 
উল্লেখ করিতে হইবে। কারণ কথাগুলি আ্ি কালি বহুলোকের মুখেই 
শুনা যায়) (১) খাওয়! দাওয়ার এবং বৈবাহিক স্বন্ধের কোন 
প্রতিবন্ধকতা থাকিলে, সমাজের মধো দৃঢ় সম্মিলন জন্মে না। কিন্তু আমার 
বিবেচনায় যখন সন্মিলনের প্রকৃত মূল বশ্যভাব তখন খাওয়া দাওয়ার এবং 
বৈবাহিক সম্বন্ধের অবারিত ব্যবস্থা সম্মিলনের অনুকূল হইতে পারে না। 
বস্ততঃ কোন দেশেই ত্র সকল সম্বন্ধ অধারিত ভাবে চলে নহে, এখনও 
চলিতেছে না (২) জাতিভের স্বীকারে সাম্যের অপলাপ হয়। উহার উত্তর 
এই--যাহা নাই তাহার অশ্বীকারে কোন প্রকার অপলাপ হইতে পারে না। 
পৃথিবীতে সাম্য নাই। তন্তিন্ন, সম্পূর্ণ সাম্য ভাবের প্রভাবে ৰশ্যতাঁর লোপ 
হয় এবং বশ্যতার লোপে সম্মিলন একেবারে অপস্ভবপর হয়। (৬) জাতি- 
ভেদের কথা বেদে তেমন স্পষ্টতঃ উক্ত হয় -নাই। কিন্তু বৈদিক 
গ্রশ্থেঃ প্রকাশ ব্রহ্গাবর্ত দেশে অথবা তাহারও পশ্চিম অঞ্চলে হইয়া 
ছিল। সেই সকল দেশ আধ্ধ্য.বছুল। তথায় বিভিন্ন বর্ণর লোক 
সমধিক পরিমাণে একত্রিত হয় নাই। স্থতরাং অপরাপর লোকের সহিত 
মিশ্রণে আর্ধ্য-শোণিত দুষিত হইবে, এরূপ শঙ্কার কারণ ত্রঙ্ধাবর্তে উপ- 
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স্থিত হয় নাই। এই জন্তই প্রাথমিক বৈদিক গ্রন্থে লাতিভেদের কথ। 
তেন অধিক করিয়া বলিবার প্রয়োজন ছিল না। আর্ধ্যগণ ক্রমে ব্রন্ধর্ষি- 
দেশে, অনস্তর সমুদয় আর্যযাবর্তে, এবং তাহার পর দাক্ষিণাত্যে €ষমন 
প্রসারিত হইতে থাঁকিলেন, অমনি ব্যবস্থাপকেরা অপরাপর লোক- 
দিগের সহিত তাহাদের মিশ্রণ নিবাঁরণার্থে সচেষ্ট হইলেন। মৌলিক 
বর্ণভেদজনিত আকারগত পার্থক্য হইতে যে ভিন্নতা শ্বতঃই উপস্থিত 
ছিল, ব্াবস্থা'শান্ত্র সেই ভিন্নতাকে ন্যুনকল্প করিয়া এবং তজ্জাত বিদ্বেষ 
ভাবকে মন্দীভূত করিক্স! তাহাকে সামান্য ব্যবসাক্স-ভেদরূাপ পরিণ৯ 
করিয়! দ্িলেন। 

এখন ভাবিয়! দেখিতে হইবে, ইংরাঁজের অধিকারে আমাদের পক্ষে 
স্বাভাবিক ও সাঁহজিক এবং সাধারণতঃ অর্থ, শিক্ষা ও সমাজ নীতির অবি- 
রোধী, এই জাতিভেদ প্রণালীর অবস্থা কিরূপ হইতে পারে। 

ইংরাজ ভারতবাসীকে আপনার অধীন মনে করেন। অধীমের গ্রাভু- 


. শক্তি থাকে না। প্রভূতা ছুই প্রকারে জন্মে) (১) ধনাধিকার হইতে 


৫ 


(২) আভিজাত্য হইতে। সুতরাং সাধারণ ইংরাজের চক্ষে ভারতবাসীর 
ধনাধিকার এবং আভিজাত্য ছুইটী বস্তই ভারতবাপীর অবস্থার উপযুক্ত 
বলিয়া বোধ হইতে পারে না। ব্রাহ্মণদিগের আভিজাত্য সহজেই ইংরাজের 
চক্ষুঃশূল। ভারতবর্ষে ব্রাঙ্গণ প্রাধান্তের প্রতি অনুকুল না হইলেই 
জাতিভেদ প্রথার প্রতিও অনুকুল হওয়া যায় না। কিন্তু ইংরাজ এ 
আন্তরিক প্রতিকূল ভাবটাকে বিলক্ষণ দমন করিয়াই চলেন এবং জাঁতিভেদ 
প্রথার প্রতি বিরূপত! প্রদর্শন না করিয়৷ উহার প্রতি সম্যক ওঁদাসীন্ত অব. 
লম্বন করিয়াই অপক্ষপাতিত। প্রদর্শনের চেষ্টা করেন। 

যে যে স্থলে অতাল্প, পরিমাণে ইংরাজ আমাদিগের সমাজ-রীতির 
প্রতি প্রতিকূলাচরণ করিয়াছেন তাহাও দেশীয় সম্প্রদায়-বিশেষের 
প্ররোচনাতেই করিয়াছেন। ইংরাজ শ্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া আমাদের 
সমাজ-প্রপালীর ' গাজর স্পর্শ করেন নাট। যাহা হউক, ছুই একটা স্থলে 
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তাহার কৃত কার্ষ্যের দ্বারা অ'মাদের সমাঁজিক প্রথার প্রতি কিছু কিছু 
আঘাত হইয়াছে বলিতে হয়। প্রথম আঘাত ১৮৫০ অবন্দের ২১ আইনের 
দ্বারা হইয়াছে । এ ব্যবস্থার অনুসারে কেহ শ্বধর্মচাত হইলে পিতৃ 
ধনের অধিকার হইতে বিচ্যুত হইবে না। প্ররূপ ব্যবস্থা ব! ব্যবহার 
মুমলমানদিগের সময়েও প্রবল ছিল, এবং তাহা থাকায় যেমন জমা 
জের কোন ক্ষতিই হয় নাই, ইংরাজ কৃত এই আইন হইতেও তাহ! 
অপেক্ষা অধিক হয় নাই, এবং হইত্বে বলিয়াও বোধ হয় না। ১৮৫৬ 
অন্দের ১৫-আইন অর্থাৎ বিধবাবিবাহের আইনটাও আমাদিগের সামা 
জিক বীতির প্রতি একটু আঘাতের চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু একাল 
পর্যন্ত প্র আইন হইতে বিশেষ কোন ফলই ফলে নাই। গ্রাত্যুত 
আইনটী বিধিবদ্ধ হওয়াতে, এই হইয়াছে যে, হিন্দু বিধবা দুশ্চরিত্রা 
হইলেও মৃত স্বামীর ধনাধিকারিণী হইয়া থাকে, যদি দ্বিতীয়বার 
বিবাহ করে তাহা হইলেই সেই অধিকার বিচ্যুতা হইয়া যায় 1! কিন্ত 
উল্লিখিত ছুইটী আইন ভ্াতি-ডেদ প্রগার প্রতি সাক্ষাৎ হস্তার্পণ করে 
না; ১৮৭২ অবের ৩ আইন অর্থাৎ ব্রাঙ্গ-বিবাহের আইনও জাতিভেদ 
প্রথার প্রতি অধিকতর বিরূপতা করিতে পারিবে না। বিবাহ ব্যাপারটাকে 
সংস্কার” কার্ধা হইতে আনিয়া “চুক্তির ভিতরে ফেলায় ভাল হয় 
নাই, ইতিনধ্যেই ছুই এক জন ব্রাহ্মকে এই কথা বলিয়৷ অনুতাপ করিতে 
শুনিয়াছি। হিন্দুর বিবাহ যে সংস্কার কার্ধ্য তাহা ষদিও ১৮৯১ সালের 
কনসেপ্ট আইনের দ্বারা অন্বীকৃত হয় নাই, তথাপি এ আইন প্রচলিত 
সামানিক রীতির প্রতি কিঞ্চিৎ আঘাত করিয়াঙ্ছে। কিন্তু সুবোধ 
এবং সদাশয় ইংরাঁজ গবর্ণমেণ্ট যে ইউরোপীয় বিজ্ঞান এবং নীতির 
দোহাই দিয়া ত্র পথে অধিক দূর অগ্রগর হইবেন ভাহা মনে করা 
যায় না--গ্রমাদ কখনই স্থার়ীভাব হইতে পারে না । 

বস্ততঃ এই সকল উপায়ের দ্বারা ভারতবর্ষের সমংজ গ্রণালীর মূল 
স্বরূপ জাতিভেদ প্রথার কিছু কিছু অনিষ্টের চেষ্টা হইয়াছে। কিন্ত 
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যতই চেষ্টা হউক্ক, ভারহনর্ষে জাতিভেদ গ্রথার নৈসর্গিক যৃল আছে, 
এবং যত দ্রিন সেই মূল থাকিবে, ততদিন সকল ঘরেই কল লৌকে 
বিবাহ করিতে পারিবে না। জাতি-ভেদের মুখ্য তাৎপর্ধ্য বিবাহাতেদ- 
অন্ত কোন ভেদ নয়) বিবাহ-ভেদটাকে রক্ষা করিবার উদ্দেশেই অন্যান্য 
ভেদের ব্যবস্থা। বিবাহ ভেদের মূল কথাও যাহা শাস্ত্র ব্যক্ত হইয়াছে, 
বিজ্ঞান এবং সাধারণ অভিজ্ঞতাও তাহাই সমর্থিত করে। 
বিশিষ্টং কুত্র চিদ্বীজং স্ত্রীষৌনিম্তবের কুত্রচিৎ। 
উত্তয়ন্ত সমংযত্র সাপ্রস্থৃতিঃ প্রশস্যতে ॥ 

কোথাও পুরুষ উতর, কোথাওব। স্ত্রী উত্রষ্ট হয়, কিন্তু উভয়ে 
সমান হইলেই সন্তান ভাল হয়। ক্ষেত্র বীজের বৈষমা হইতে পূর্বপুরুষের 
দোষাদি সম্তানে গ্রত্তাগত হইবারঅধিক সম্ভাবনা__-এইটী মৌলিকতথ্য। 

জাতিভেদ এই মৌলিক নিয়মের উপরেই সংস্থাপিত। যদ্দি কখন 
ভারএবাসিগণ ইউরোগীয় বা আদ্য়িক কোন একটী দেশের অধি- 
বাপিবর্ের ন্যায় সমবর্ণ এবং সমাকার হয়, তখনই জাতিভেদ উঠিয়া 
যাইতে পারিবে। কিন্তু যত দিন ইহাঁদের আকার, বর্ণ, এবং প্রকৃতির 
সাদৃশ্য না জন্মিতেছে, ততাদন ইহাদের মধ্যে একজাতিতও হইবে 
না। অপিচ, উপসংহারে বলি, জাঁতিভেদ গ্রথা অসময়ে উঠাইবার জন্য 
দু চেষ্টা করিলে (১) সমস্ত জাতির অপকর্ষ সাধন হইবে, (২) 
দেশের অন্তঃশাসনশক্তি আরও নুন হইয়।. পড়িবে, এবং (৩) লোকের 
স্বভাব হইতে শান্তি-প্রবণতা তিরোহিত হইয়া রাজ্যের সুশাসন কঠিন্তর 
হইয়া! উঠঠিকে। 
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€ আর্থিক অবস্থা! বিষয়ক ।) 


পূর্বধালে ভারতবর্ষ পৃথিবীর অপর সকল দেশ অপেক্ষা অতি 
সমৃদ্ধশালী বলিয়! প্রসিদ্ধ ছিল। এখন ভারতবর্ষ অতি দরিদ্র দেশের 
মধ্যেই গণ্য হইয়াছে। পুর্বে বিভিন্নদেশীয় বণিক্গণ ভারতবর্ষ হইতে 
অনেকানেক উপাদেয় দ্রবা ন্বস্বদেশে লইয়! ধাইতেন, এখন ভারত- 
বর্ষেই অপর দেশ হইতে ব্যবহারোপযোগী দ্রব্জাত সমানীত হয়। 
পর্ব্বে ভারতবর্ষের যাবতীয় রাঁজকাধ্য দেশীয় লোকের দ্বারাই নিব্ব'হিত 
হইত, এক্ষণে সমস্ত উচ্চ রাজ্রকার্য্যে বিদেশীয়দ্িগেরই সমাক অধিকার 
হইয়াছে। পুর্বে দেশের রক্ষা, যুদ্ধ-ব্যবসায়ী দেশীয় লোকের দ্বারাই 
সম্পাদিত হইত, এক্ষণে বিদেশ হইতে সমাগত সৈম্তই দেশ রক্ষার 
আস্থিকৃল্প হইয়াছে। 

দেশীয় জনগণ্রে উল্লিখিতরূপ অকর্মণ্যতার লক্ষণগ্ুলির মধ্যে শেষোক্ত 
ছুইটী অর্থাৎ রাজকাধ্যে এবং সৈনিক কার্যে বিদেশীয়ের নিয়োগ, 
মুসলমানদিগের সময় হইতেই দেখা দিয়াছিল। তখনও অনেকণনেক 
উচ্চতম রাজকার্য্য বৈদেশিক মুনলমানের হস্তগত হইয়াছিল, এবং অনেকা- 
নেক মুসলমান সৈনিক পুরুষণ্ড ভারতবর্ষের বাহির হইতে আসিয়াছিল। 
কিন্ত কি মুসলমান রাজ-কর্মমচারী, কি শুসলমান সৈনিক প্রায় সকলেই 
্ব স্ব জন্মভূমির সহিত সম্পর্ক শৃন্ত এবং ভারতবর্ষ নিবাসী হইয়! যাইত। 

এখন ইংরাজ।ধিকৃত ভারতবর্ষে ইংরাঁঞজ রাজ-কর্ম্মচারী এবং ইংরাজ 
দৈনিক প্রীয় কেহ এদেশে স্থায়ী হইয়া থাকেন না_-এবং ইংরাঁজের 
ক্সধিকারেই ভারতবর্ষের বাণিপ্িকী অবস্থার পৃর্বোল্লিখিত বিপর্ধ/য় ঘটিয়। 
গিয়াছে। বস্ততঃ ইংরাঁজের অধিকার কালকেই প্রকৃত প্রস্তাবে ভারতবর্ষে 
বৈদেশিক অধিকারের কাল বলা যাঁয়। 

পক্ষান্তরে, এই বৈদেশিক অধিকারের সময়েই ভারতবর্ষ সর্বতো- 


ভাবে উপশাপ্ত হইয়াছে, ইহার সমন্ত অস্তরিবাধ মিটিয়। গিয়াছে, বহিঃ- 
৩১ 
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শত্রুর আগমন সম্ভীবনা ভ্তিরোহিত হইয়াছে, বাণিজ্যকার্যের সম্যক 
বি্বশূন্যতা জন্বিয়াছে, এবং ধনোপার্জনের পথ লোকসাধারণের পক্ষে 
ভাহাদের নিজ নিজ বুদ্ধি, বিদ্যা, ক্ষমতা, অধাবসায় এবং শ্রমশীলতার সমক্ষে 
এক প্রকার উন্মুক্ত হইয়াছে বল যাইতে পারে। এই সকল কারণে 
ধনের বুদ্ধি বই কূদাপি হ্রাস হুইবাঁর সম্ভাবনা হয় না। কিন্ত উী সকল 
শুভ লক্ষণের যুগপৎ উদয়েওড ভারতবর্ষ দরিদ্র বলিয়া নির্দিষ্ট হইতেছে। 
পণ্ডিতের! গণনা করিয়াছেন যে ৫.কো্টি ভারতবাসীর পক্ষে পর্যাপ্ত অন্ন 
ছই সন্ধা যুটে না। কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, অনাহার, স্বল্লাহার 
এবং কাহার দোষে ভারতবাসী ক্ষীণবীধ্য এবং ল্লায়ুঃ হইতেছে। 
এক প্রকার নিশ্চয় হইয়াই গিয়াছে যে, প্রতি দশ এগার বৎসর অস্তর 
ভারতবর্ষে একটা করিয়৷ বৃহৎ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়, এবং তাহার পরেই 
একটা করিয়া মহামারী আঁপিয়া উপস্থিত হয়। তত্তিন্, স্থানে স্থানে 
অন্নকষ্ট এবং মারীভ় প্রায় প্রতিবর্ষেই দৃষ্ট হয়! থাকে। প্রভূত 
ধনশালী ইউরোপের কথা ছাড়িয়া! দিলেও পৃথিবীর অপর কোন দেশের 
অবশ্থা এরূপ হইয়াছে বলিয়া শুনা যায় না। রি 
ভারতবর্ষে সর্ববিজয়ী ইংরাজের অধিকার । এ অধিকারের গুণে 
দেশে শান্তি থাকায় যে লোক সংখ্যার বৃদ্ধি ও ততসহ আবাদের 
বৃদ্ধি হইয়! মোট কৃষ্যুৎপন্ন ধনের উৎপত্তি বাড়িয়াছে তাহার সন্দেহ 
নাই। কিন্তু গড়পড়তাক্স প্রজ্জার আয় বাড়িয়াছে এমন মনে করিবার 
কোন হেতু দেখা যায় না। পক্ষান্তরে ত্ী অধিকার কালেই বিদেশীয় 
শিল্পের প্রতিযোগিতায় দেশীয় শিল্লোৎপন্ন ধনের ত্রাস হইতেছে এবং 
যত ধন উৎপাদিত হইতেছে, তাহাও সমস্ত দেশে থাকিতেছে না। 
ভারতবর্ষে সর্বপ্রকারে কত ধন প্রতিবর্ষে উৎপন্ন হর, তাহার অনুসন্ধান 
করিয়! সুপ্রসি্ধ রাজস্ব সচিব বেয়ারিং সাহেব এক প্রকার নিশ্চয় করি- 
ক্াছেন ফে, গড়ে প্রতোক ভারতবাসীর বার্ষিক আয় ২৭ টাক] মাত্র। 
কেহ কেহ, যথ! গ্রাণ্টডফ সাহেব, বলেন এ আয় ২* টাকার অনধিক । যলি 
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২৭ টাকাই ধরা যায়, তাহা হইলেও প্রতি ব্যক্তি্ন ভাগে মাসে ২৭ 
অথবা দিন /২॥ সাড়ে চার পয়সা পড়ে। প্র আক হইতেই ভারত্ত- 
বাদীর খাওয়া, মাথা, পরা, বাস, ক্রিয়া, আমোদ, প্রমোদ সমুদায় 
নির্বাহিত হয়। এবং ইহার ভিতর হইতেই বৈদেশিক শিল্পজাতের মূল্য 
দিতে হয় এবং এদেশে ও ইংলগ্ডে গবণমেণ্টের বায় নির্বাছিত হয়। 

কয়েকটা প্রধান প্রধান দেশে গড়ে প্রতি ব্যক্তির বার্ধিক আয় ও 
রাজস্ব দান কত টাক! তাহ। নিম দেখান যাইতেছে । 


দেশ আয়। বাজন্ব দান। 
ইংলও ৩৪০ * ৩০ 
ফ্রান্স ২৯০ ৩৪ 
জন্মণি ১৮০ ২৫ 
টালী ৭৭ ২৩ 
ষ্য়াহঙ্গেরী ১১৯ ২২ 
রুমিয়া ৫৪ ১৪ 
স্পেন ৬২ ২০ 
পর্তুগাল ৮ ১১ 
তুর ৪০ ৫ 
মার্কিন ৩০৯ ১৪ 
পারসা অজ্ঞাত ২ 
জাপান ৬২ ৪ 
চীন অজ্ঞাত ॥* 
ইংরাপাধিকৃত ভীরতবর্ষা ২৭ ৪ 


ঈ* বিদেশীয় রাজোর হিপাব পৌণ্ডে জানা আছে। এই প্রবন্ধে সাবেক 
মত ১০ টাকায় পৌও ধরা গেল। 
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অতএব পৃথিবীর অপর সকল প্রধান প্রধান দেশের লোকের অপেক্ষা, 
ভারতবাসীর আয এত কম.ষে তাহার উপর অধিকতর করভার পড়িয়াছে 
স্বীকার করিতে হয়। ও 

কিন্ত ইংরেজাধীন ভারত ভূমিতেই এরূপ গুরুভার করের আদায় 
হয়, এমত নয়। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ইংরাজের অনধীন, ভারতবর্ষের যে 
সকল ভাগ আছে, সেই সকলেও করভার অন্ন নহে। হাইদ্রাবাদ 
রাঙ্গে প্রতি র্যক্তির রাকজন্ব দান. ৪/০ টাকা, হোলকার রাজ্যে ৭ 
টাকা, বরোদ! রাজ্যে ৫ টাকা, পিদ্ধিয়। রাজ্যে ৪ টাকা, কাশ্মীর 
রাজো ৫1/০ টাকা, মহীশূর রাজ্যে ২০ টাকা । অতএব দেশীয় 
রাজাদিগের সহিত তুলনায় ইংরাঞ্জ অধিকারে করাদানের আধিক্য 
বোধ হয় না। 

কিন্তু দেশীয় রাজাদিগের রাজ্যে যে কর গৃহীত হয়, তাহা অনেকটা 
দেশের ভিতরেই ব্যয়িত হয়, তাহাতে দেশের ধন দেশের কার্যে লাগে। 
কিন্তু ইংরাজাধিক্ত ভাগের যে রাজস্ব তাহার প্রায় চতুর্থাংশ সাক্ষাৎসন্বন্ধে 
ইংলণ্ডে চলিয়া যায়। ভারতবর্ষের নিমিত্ত কখন আবশ্যক হুইতেও পারে 
এইরূপ অন্থমানে শ্রদেশে যে সকল সৈনিক প্রস্তুত থাকে তাহার জন্ত, 
তারতবর্ষের রাজকার্য্য সম্বন্ধীয় বিলাভী আফিসের খরচের জন্য, ভারন্ত- 
বর্ষকর্তৃক পরিগৃহীত খণের বৃদ্ধির জন্ত, এবং বাট' বিভ্রাট প্রভৃতি অন্থাস্ত 
বাবে সমুদায় রাজস্বের প্রায় চতুর্থাংশ ইংলটডে পাঠাইয়া দিতে হয়। 
ইংলঙ্ডে প্ররূপ গরচ. ক্রমশ:ই বর্ধিত হইয়া উঠিতেছে। ১৮৭৯ অন্দে 
কিঞিন্যন ১৭ কোটি টাকা গবর্ণমেন্টের ইংলণ্ডে খরচ হয়। 
৯৮৮৮ অব এ খরচ প্রায় ২২ কোটি হইয়াছিল। ততিন্ন, এখানে 
যে প্রায় ৭০"হাজার গোরা ফৌঞ্জ থাকে এবং প্রায় ১০হাজার 
নানা বাবসায়ী ইংরাজ আছেন, তাহাদিগ্রের বেতনাদির টাক1ও অনেক 
পরিমাণে ইংলগ্ডে চলিয়া যাঁয়। উহার পরিমাণ কত তাহা ভারতবর্ষের 
বাণিজিকী, অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিলে কিছু অনুভূত হইতে পারে। 


ভবিষ্য-বিচার-_ভারতবর্ষের কথ! । ২৪৫ 


১৮৮৮-৮৯ অবে কয়েকটা প্রধান প্রধান দেশে আমদানি রপ্তানি 
যেরূপ হুইয়াছিল তাহার বিবর্ণ নিয়ে দেখান যাইতেছে । 


দেশ আমদানি | রপ্তানি 
কোটা টাকা, কোটি টাকা, 
ইংলগ্ ৪২৭ ৩৩২ 
ইউনাইটেড দেশ ১৪৮ ১৪৬ 
ইটালি ৪০ ৃ ৩৫ 
ফ্রান্স ২০২ ১৮১ 
জন্মমণি ২৫১ ২৪২ 
হুলগ ১০ ৯ 
জাপান ১৩ ১৫ 
তুকুক্ষ সাম্রাজ্য ১৬ ১২ 
ভারতবর্ষ ৮০ ৯৮ 
মিসর ৭ ১০ 


এতদ্বারা দেখা যাইতেছে যে ভারতবর্ষ, এবং বৈদেশিক খাণে 
বিক্রীত-প্রায় মিদব ব্যতীত উল্লিখিত সকল দেশেই রপ্ডানির অপেক্ষা 
আমদানির পরিমাণ অধিক । 

ভারতবর্ষ হইঙে যত মাল রগুানি হয় তাহার মূল্য ৯৮ কোটি। 
ইংরাজ সওদাগরের! শতকর! ১৫ টাক হিসাবে লাভের গণনা করেন ; 
অতএব ৯৮ কোটির উপর লাভ ১৪ কোটি পর্য্যন্ত হইতে পারে। স্থৃতরাং 
যদি ভারতবর্ষের বাণিজিকী ব্যাপারটা ন্ুস্থাবস্থ হইত, অর্থাৎ যদি 
বহির্ধাণিক্যের লাভের টাক'ও দেশে আসিয়! পৌছিত, তাহ! হইলে 
আমদানির পরিমাণ (৯৮+১৪-১১২ ) এক শত বার কোটি হইতে 
পারিত॥ কিন্তু তাহা না হইয়া ৮* কোটি মাত্র হয়। অতএব সুস্তা, 
বস্থারসহিত তুলনায় ভারতবর্ষের বার্ষিক ক্ষতি (১১২-৮০-৩২) 


২৪৬ সামাজিক প্রবন্ধ । 


বত্রিশ কোটি টাক! বলিয়া ধরিতে হয়। আমাদের বাণিজ্য চেষ্টা না 
থাকান্ব আমর! এ ১৪ কোটি টাকার লাভভাল্লী হইতে অধিকারী নহি। 
কিন্ত যত যায় ততও আইসে না। 

ভারতবর্ষের বৈদেশিক বাণিজ্যে যত টাকার জিনিস বাহির হইয়া 
যায় তাহার অপেক্ষা ১৮ কোটি টাকার জিনিস কম আইসে। প্র ১৮ 
কোটি, কতক সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আর কতক পরম্পরাসম্বদ্ধে ইলগ্ডেই 
যায়। ইংলগ হইতে কতক মূলধন রেলওয়ে এবং জল প্রণালী প্রস্তত 
করিবার জন্য 'এবং নীল, চা, কাফি প্রস্ভৃতির চীসের জন্ত, এবং 
চটের কল, তুলার কল, চিনির কল প্রভৃতি কারখানার জন্য, ইংরাজ 
কর্তক এই দেশে আনীত হয়। শ্রী মূলধনও ভারতবর্ষের মোট 
আমদানির অর্থাৎ ৮* কোটি টাকার মধ্যেই প্রচ্ছন্নভাবে থাকে । সুতরাং 
ভারতবর্ষের বার্ষিক ক্ষতি ১৮ কোটি মাত্র নহে, তাহার অপেক্ষা অধিক। 

বৎসর বৎপর বে বৈদেশিক মূলধন আনিতেছে তাঁহার পরিমাণ ঠিক 
জানিবার উপায় নাই। রেলওয়ে কোম্পানিদের অংশে ও গবর্ণমেণ্টের 
খণে মোটামুটি আন্দাজ ৩০* কোটি টাক! এক্ষণে ভারতের বাহিরের 
খণ দীড়াইয়াছে। গত ৫* বৎসরের মধ্যেই এই খণের স্যষ্টি হইয়াছে 
বলা যাইতে পারে। অর্থাৎ গড়ে প্রতি বৎসরে ৬ কোটি হইয়াছে। 
এতাস্তন্ন রাজা জমিদার প্রভৃতির খণ, কলকারথান!, চা-বাগান, ট্রামার 
প্রভৃতির জন্ত টাক! আপিতেছে; স্থৃতরাং গড়ে বার্ষিক আরও ২ কি 
৩ কোটি মূলধন ধী হিলাবে আদিতেছে মনে কর! অসঙ্গত নহে। 
এইরূপ বাণিজ্যের গতি এবং অন্তান্ত বিষয় অনুশীলন করিয়। কেহ 
কেহ মনে করেন যে এখনই ভারতবর্ষের বৎসরে ২৬।২৭ কোটি টাক! 
সাক্ষাৎ লোকসান হইতেছে । 7 ৃ 

আরও একটী কথ! বিবেচা আছে। গবর্ণষেন্টের ইংলগ্ডে গৃহীত 
খণের এবং এদেশে ইংরাজ বণিকাদির প্রেরিত মূলধনের স্থদ পরে 
আমাদের রপ্ডানিকে ক্রমশই বর্ধিত করিবে। এদেশে ইংলগ্ডের স্তস্ত 


ভবিষ্য-বিচার_-ভাঁরতবর্ষের কথা | ২৪৭ 


মূলধন রেলওয়ে নির্ঘাণেই সমাধক ব্যয়িত হইয়াছে । ১৮৮৫ অব পর্যাস্ত 
এ ধনের পরিমাণ ১৮০-কোটি টাকা হইয়াছিল। কিন্তু এ সময়ের 
মধো গবর্ণমেন্টকে প্রজার স্থানে গৃহীত রাজস্ব হইতে ২৬ কোটি টাকা 
প্রদান করিয়া ইংলপ্তীয় মূল-ধনীদিগের সদ পোষাইয়া দিতে হইয়াছে। 
তবে আমি কালি আর তেমন ক্ষতি হইতেছে না। কোন কোন 
রেলওয়ে হইতে গবর্ণমেন্টের কিছু কিছু লাভ হইতেও আরম্ত হইয়াছে। 
ইংলগ্ডের অপর কতকটা মূলধন ভারতবর্ষের জলপ্রণালী নির্দাণে বিনিষুক্ত 
হুইয়াছে। সেই সকলের মধ্যে যে গুলি পূর্ককালের অর্থাৎ হিন্দু এবং 
মুদলমান দিগের সময়ের জল প্রণালীর পুনরুদ্ধার মাত্র সেই গুলি হইতেই 
কিছু কিছু ল।ভ থাকে, নূন প্রণালীর মধ্যে কয়েকটা ভিন্ন গ্রায় 
কোনটাতেই লাভ থাকে না, কিছু কিছু লোকসান হয়। তবে রেলওয়ে 
এবং থালে দেশীয় মজুরদারের! কতকটা। কাঁজ পায়। 

রেগওয়ে এব: পুর্তকার্ষে। তাদৃশ লাত না হইবার কয়েকটা কারণ প্রধান 
বলিয়া উক্ত হয়। এক কারণ এই যে, উহাদিগের নির্মাণে অযথারূপ মূল্ধন 
ব্যয় হইয়া যায়। দ্বি্ীয় কারণ, উহাদিগের কাধ্য পরিচালনেও 
অপরিমিত খরচ হয় তৃতীয় কারণ, সকল কাজ বুঝিয়া করা হয় 
না। চতুর্থ কারণ, কথন কখন ইংলপ্ীয় বণিকদল ভারতবর্ষে কাগ করিতে 
আসিয়! ক্ষতিগ্রস্ত হইতে বসিলে, যথেষ্ট মূল্য দিয়া তাহাদিগের কার- 
বার ক্রয় করিয়া! লওয়া হয়। / 

রেলওয়ে এবং জলগ্রণালী নির্মাণ এই ছুইটী প্রধান কার্ধা ভিন্ন, 
নীল, চা, কাফির চাসে এবং পাট, তুলা এবং চিনির কারখাণায় 
ইংলগ্ডের কতক মূলধন ভারতবর্ষে খাটে। এ গুলির উপর গবর্ণ, 
মেণ্টের টাকার, অর্থাৎ প্রজার প্রদত্ত রাঁজস্বের, কোন অংশ ব্যয়িত 
হয় না। স্থৃতরাং এগুলিতে ভারতবর্ষের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোন লোক- 
সান নাই। প্রতাত এ দকলের অবলম্বন মজুবদার লোকেরা খাটি 
খাইতে পায়। 


২৪৮ সামাজিক প্রবন্ধ । 


& সফল চীসের এবং কল-কারখানার কাজে মত মঙ্জুর খাটে 
তাহার একটা স্থল হিসাব করা ষাইতে পারে। ভারতবর্ষে সর্ব সমেত 
৯১০টা প্র প্রকার কারবার চলিতেছে । তাহার কোন কোনটী বৃহৎ 
এবং কোন কোনটা অতি সামান্য। যদ্দি প্রত্যেক কারবারে গড়ে 
৫০* মন্তুর খাটে বলিয়া ধরা যায়, তবে ইংরাজদিগের চাস এবং 
কলকারখানাদিতে (৯১০৯ ৫০০-৪৫৫০০০) মোটামুটি ৫ লক্ষ মজুরের 
অন্ন সংস্থান হইছেছে বলিয়। মনে করা যাইতে পারে। কিন্তু যতই 
হউক, বিলাতীদ্রবোর আমদানিতে আমাদের যেসকল ব্যবসায় মার! 
পড়িয়াছে এবং পড়িতেছে, সেই মকল ব্যবসায়ের অবলম্বনে কত লক্ষ 
লক্ষ লোক অন্ন পাইত তাহার ইয়গ্ত। করা যায় না। লবণ প্রস্তুতকারী 
মলুঙ্গিদিগের সংখ্যাই বোধ হয়, ৫ লক্ষ ছিল। 

ফলত ইংরাজাধিকারে ভারতবর্ষীয় শিল্পজাতের বড়ই ছুর্দশ! ঘটি- 
যাছে। পূর্বে যাহারা তন্তবায়ের কিন্বা কর্ম্নকারের অথবা কাংস্য- 
কারের ববদায়দ্বার! অতি স্বচ্ছল অবস্থায় অবস্থিত ছিল, তীহার! সকলে 
আর স্ব স্ব ব্যবপায়ের দ্বারা জীবিকা অঙ্জন করিতে পারে না। কলের 
কাপড় এবং সুতার আমদানি হওয়াতে, এবং বিলতী ছুরি, কাঁটারি, 
কুদ্দাল প্রভৃতির মাগমনে, আর লোহা, পিতল, এবং তাত্রের চাদর 
বিলাত হইতে আনাতে, এখানকার অনেক ব্যবসায়ীর ব্যবসায় লোপ 
পাইয়াছে। 

১৮৮৯ অন্দে ৩১ কোটি টাকার সুতার বস্ত্র আপিয়াছিল। তত্তিন্ন 
তিন কোটি টাকার অন্যান্ত বস্ত্র ৪১ লক্ষ টাকার ছাতা ৫ কোটি 
টাকার ধাতু ও ধাতু নিশ্রিত দ্রন্যাদি, ৮৮ লক্ষ টাকার লবণ, ও 
২ কোটি টাকার তৈল আসিয়াছিল। 

এক মাত্র কার্পাস শিল্পনাশে ভারতবর্ষের আয় কত ন্যুন ভইয়া 
গিয়াছে তাহা নির্ণয় করিতে গিয়া দেখা যায় যে তুলার মণ ২০ টাকা 
ও বিলাতী বন্ত্রর মণ ৬৩ টাক1। প্রতি ২, টাক।র তুলায় প্রায় ৪০ টাকা 


ভবিষ্য-বিচার__-ভারতবর্ষের কথা। ২৪৯ 


বৈদেশিক শিল্পীর মজুরি ও মহাজনদ্দিগের লাভ। ন্ুতরাং বাৎসরিক 
৩১ কোটি টাকার কাপড় আমদানিতে এদেশে প্রায় ২০-কোটি টাঁকাঁর 
ধনোৎপত্তি কমিতেছে। যদ্দি এমনও মনে করা যায় যে, অন্যান্য শিল্পনাশে 
ভারতের যত লোকসান হয় তাহ! ইংরাজ মুলধনীদিগের অধীন মজুরদার- 
দিগের আয়ে পোঁষাইয়া যাইতেছে, তথাপি বিলাতের খরচ যোগানয়, 
বৈদেশিক খণে ও দেশীয় শিল্পনাশে বৎসরে ৪৬1৪৭ কোটি টাকা 
লোকসান হইতেছে, পূর্বোজ হিসাঁবে এইরূপ প্রতীয়মান হয়। 

ইউরোপীয় প্রধান প্রধান দেশে ক্ুষিগীবীর পরিমাণ কিরূপ হইয়া 
থাকে, তাহা দেখিলে ভারতবর্ষের শিল্প নাশের ফল আরও সুস্পষ্ট হইবে। 
শিল্প প্রধান ও স্ুসমৃদ্ধী দেশে কৃষিগ্গীবীর সংখা। অত্যাধিক ভয় না । ইংলপ্ডের 
কন্মণালোকদিগের মধ্যে শতকরা ১৩ জন রুষিজীবী; স্কটলগ্ডের ১৭ জন, 
আয়লপ্তের ৪৩ জন, ইটালিনে ৪৪ জন, ফ্রান্সে ৪৬ জন, গ্রীসে ৪৯ জন, 
মার্কিন দেশে ৪৪ জ্রন। সমস্ত ভাঁরতবর্ষ-ব্যাপক আদমস্মারি তিন বার 
গৃহীত হইয়াছে, প্রথমবার ১৮৭১ অবে, দ্বিতীয় বার ১৮৮১ অব্ধে ও তৃতীয় 
বার ১৮৯১ অন্দে । তুতীন্গবারের বিশেষ বিবরণ এখনও জানা যায় নাই। 
প্রথম বারের গণনার উপর নির্ভর করিয়। দুর্ভিক্ষ কমিশন ইংরাজাধীন ভারতত- 
বর্ষের জনগণের ব্যব্সীয়ানুযায়ী সংখ্যা নিম্ললিখিতন্ূপ অবধারণ করেন। 


কৃষিজীবী শতকব! ৫৬ জন। 

বণিক, মজুর 'ও শিল্পী ৩৪ জন। 

চাকরী ও উচ্চবাবসার়ী »৮ . ১০ জন্‌। 
১৮৮১ আন্দের গণন। হইতে দেখা যাঁয় » 

কৃষিজীবী শতকর! ৬০ জন। 

বণিক, মন্ধুর ও শিল্পী ৩১.৫ জন। 

চাকরী ও উচ্চব্যবপায়ী ৮ ৮.৫ জন। 


পর পর আদযস্থমারিতে মজুরদারদিগের সম্বন্ধে অধিকতর অনুসন্ধান 
হইলে ক্ৃষিজীনীর পরিমাণ যে, আরও অধিক তাহা গহজেই দেখ! 


৩ 
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যাইবে । যাহা হউক, উপরিলিখিত বিবরণগুলি হইতেই বোধ হয় 
যে (১) ভারতবর্ষে কষিজীবীর পরিমাণ অন্যান্ সুস্থাবস্থ দেশের অপেক্ষা 
অধিক (২) বৈদ্রেশিক শিল্পের প্রতিযোগিতায় এখানকার অনেকানেক 
লোক ম্ব প্ব ব্যবসায়চাত হইয়। কৃষিকার্যের উপর যাইগ্না পড়িতেছে এবং 
কৃধিকার্ধ্যই ভারতবাসীর একমাত্র অবলম্বন হইবার উপক্রম ভইয়াছে। 

ভারতবর্ষের লোকেরা ক্রমে ক্রমে উচ্চ “উচ্চ অবস্থা হইতে 
নামিয়া পড়িতেছে-ইহাই ভারতবর্ষের প্রকৃত অবস্থা । ইহাই বৈদে- 
শিক অধিকারের ফল। এই মহানিষ্ট নিবারণ করিবার উদ্দেশেই সুদুর- 
দর্শী এবং উদারমতি ইংরাজ শাস্তুগণ কেহবা এখানে চিরস্থায়ী বন্দোবন্তের, 
কেহুবা শ্বদেশীয় বিদ্যাদানের, কেহব! স্বায়ত্ত শাসন-শক্তি প্রদানের চেষ্টা 
করিয়াছেন। সে সকল উপায় একান্ত নি্ষল হয় পাই--কিস্তু পধ্যাপ্তও 
হয় নাই। এখনও সমাজের উপরিভাগ নাখিয়া আসিতেছে । ভারত- 
বর্ষের যে এতদূর দারিদ্র্য হইরাছে, কিছু দিন পূর্বে ইংরাজ রাজের 
তাহ। ্পষ্টরূপে অনুভূত ছিল না। ভারতবর্ধকে সোণার গাছ বলিয়াই 
সকলের বোধ ছিল। এখনও যে ইংরাজ মাত্রেই এই দেশের প্রকৃত 
অবস্থা বুঝিতে পারিয়াছেন, তাহা! নহে। কিন্তু যখন দেশের অবস্থ। 
সম্বন্ধে তথোর অবগতি হইতে আরম্ভ হইয়াছে, তখন কালে দেশের 
পরিচাল্গন 'এরূপে পরিবন্তিত হইবার সম্ভাবনা, যাহাতে ইহার দারিদ্র- 
দশ! আরও বর্ধিত না হয়; প্রত্যুত যাহাতে ভাঁরতবাসীর এমন সচ্ছল 
অবস্থা হয় যে, ইংলণ্ড হইতে প্রেরিত শিল্প সাত এখনকার অপেক্ষাও অধিক- 
তর পরিমাণে ভারতবাপীর দ্বারা ক্রীত হইতে পারে । 

স্বদেশী কাছার কাহার মনে এমন একটা ভ্রম আছে যে, এই 
দেশে ধনবিভাগের বৈষম্য নিবন্ধন ক্লেশ হয়। বস্তগত্যা তাহা মহে। 
ইউরোপ এবং আমেরিকাতে লোকের ফে প্রকার ভয়ানক ধনটৈষম্য 
জন্মিকাছে, এখানে তাহার লক্ষ''শের একাংশও হয় নাই, হইতে পারেই 
না। এখানে উপরের স্তর সকল ভাঙ্িয়। নীচে পড়িতেছে এবং 
ভারতবাসী সকল লোক ক্রমে এক-সাঁ হইয়া যাইতেছে | 


২৫১ 
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উপরি উক্ত হিসাব হইতে দেখা যায় যে, লক্ষ টাকার অধিক আক- 
বিশিষ্ট বড়মান্ুষ বাঙ্গালার জমিদার, অযোধ্যার তালুকদার ও বোস্বাইয়ের 
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সওদাগর ও জাইগীরদারদিগের মধ্যেই ষাহা কিছু আছে, অন্ান্ঠ প্রদেশে 
নাই বলিলেই চলে। এস্থলে ইহাঁও স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, বড় বড় 
হৌসওয়াল৷ বৈদেশিক সওদাগরেরাও এ মোট ৮৩৬ এর মধ্যেই আছেন। 

সাক্ষাৎসন্বন্ধে ইংরাজাধীন ভারতবর্ষের তৎকালীন ১৯ কোটি প্রজা 
সংখ্যার সহিত তুলনা করিলে উল্লিখিত তালিকা হইতে দেখ! যায় 
ঘে, শতকরা -৩ জনের ৫০০ .বা তদধিক টাক? বার্ষিক আয় এবং 
শতকরা -৫৩ জনের আয় ২০০ টাকার অন্যান । 

ইংলগু, ওয়েলস এবং স্কটলগ্ডের মোট প্রজ। সংখ্যা ২ কোটি ৮০ লক্ষ । 
উহাদিগের মধ্যে ১৪ লক্ষের বার্ষিক আয় ১৫০ পৌণ্ড ৰা তদধিক। 
অর্থাৎ শতকর! ৫ জনের বার্ষিক আয় ১৫০০ ( এখনকার হিসাবে ২০০০ ) 
টাকার অন্যন। এই সকলের মধ্যে বহুসংখ্যক লোক এরূপ অতুল 
আয়বাঁন যে, গড়পড়তায় দেশস্থ গ্রাতোক ব্যক্তির আয়ই ৩৪০ টাক! 
'ঈাড়াইয়াছে। অথচ সকলেই শ্বীকার করেন যে, ইংলগ্ডের মধ্যে যাহারা 
সমাজের সর্বনিম্ন স্তরে আছে তাহারা, ইউরোপে দান ও আত্মীয় 'প্রতিপালন 
ধর্মের প্রভাব না থাকায় এবং শীতপ্রধান দেশে বাদ হেতু, এদেশের 
সর্বাপেক্ষা গরীবদিগের অপেক্ষীও অধিক ছুঃখভাগী। ইংল্গ এবং 
ওয়েলসে প্রতি ৩১ জনের মধ্যে এক জনকে দরিদ্রাবাসে খাটিয়া -খাইতে 
হয়। এবং ৬৫ বৎসরের অধিক বয়্ক যত লোক আছে তাহার মধ্যে 
শতকর! ৩৮ জনকে শেষ দশায় এ স্থলে গিয়া? পড়িতে হয় । 

ফলতঃ ইউরোপে যেরূপ ধন-বৈষম্য জন্মিয়াছে এখানে তাঁহার নাম গন্ধও 
নাই । অতএব জমিদার ব1 উক্ষিল অথব! মহাঁজন ইহাঁরাই দেশের সকল 
টাক উদরসাৎ করিতেছে, কৃষক এবং শিল্পীরা সেই জন্তই নিরন্ন হইয়! 
পড়িন্বাছে, শ্বপ্েও এন্প মনে করিতে নাই। ওরূপ কথা বলিলে কেবল 
ইউরোপ সম্বন্ধে একটী সত্য কথার নিতান্ত মিথ্য। জল্পনা! কর! হইবে, 
গৃহের ছিদ্র আরও বিস্তৃত হুইবে, সম্মিগন হইবার উপায় আরও 
ন্যুন হইয়! যাইবে এবং শক্র হাসিবে মাত্র । ও 
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কোন দেশের লোক সমধিক নির্ধন হইলে দেই দেশে অনেকাঁনেক 
ছুপর্ষিণ দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে তদ্দেশবাঁসীদিগের জৈবনিক অবস্থা সম্পৃক্ত 
কোন ছুলক্ষণ যদি জন্মিয়া থাকে, সেগুলি বিশেষ সাবধানতা'পুর্বক 
লক্ষ্য করা আবশ্যক। দেশের দরিদ্রতা অতি বর্ধিত হইলে (১) দেশ- 
বাীদিগের খাদ্য পরিমাণ ন্যুন হয়, এবং থাদা সামগ্রীর প্রকৃতি 
অপকৃষ্ট হয় (২) সন্তানোত্পত্তি অন্ন হয় এবং আযুধকাল স্বপ্ন 
হইয়া! পড়ে । 

এই সকল বিষয়ে ভাঁরতবাদীর বর্তমান অবস্থ। কিরূপ, তাহা বিচার 
পূর্বক নির্ণয় করিতে হইলে ভারতবাঁনীর বিভিন্ন সময়ের অবস্থার তুলন 
করিয়া দেখিতে হয়। কারণ 'নানত», 'অপকর্ষ”, '্বল্নতা” গ্রসৃতি শবকা- 
গুলি সাপেক্ষ শব । কোন কিছু 'ন্যুন বাঁ “অপকৃষ্ট' বা স্বল্প? 
বলিলে, শ্কাহার অপেক্ষা নুন বা অপরুষ্ট বা স্বল্প এই প্রশ্ন সহজেই 
উদ্দিশ হইয়া থাকে। কিন্তু ভারতবাসীর ভিন্ন ভিন্ন সময়ের অবস্থা 
তুলনা করিয়! বুঝিবার কোন উপায় নাই বলিলেই হয়। মনে.কর, 
প্রশ্ন হইল, এখন ভারতবাসী দীর্ঘায়ু হইতেছে অথবা! স্বল্াযু হইতেছে। 
৯৮৮১ অবের আদমস্থ্মারির বিজ্ঞাপনী হইতে জাঁন। যায় যে, গু 
অব ষাট্ট বখসর এবং তাহার অধিক বয়স্ক লোকের সংখ্যা ৯ কোটি 
অর্থাৎ শতকর। প্রায় ৪ জন। ভারতবর্ষের পক্ষে বৃদ্ধ লোকের এই 
পরিমাণ অল্প ব' অধিক হইয়াছে, তাহ! নিশ্চয় করিতে হইলে, ভূত- 
পুর্ব কোন সময়ে ৬০ বৎসর এবং তদধিক বয়স্ক শতকরা কত লোক ছিল, 
তাহ! জানিবার প্রয়োজন হয়। কিন্তু তাহা জানিবার কোন উপায়ই 
নাই। আকবর বাদসাঁহের সময়ে, কি বিক্রমাদিতোর সময়ে, কি 
সা, অশোকের সময়ে ভারতবর্ষে কত বৃদ্ধ লোক বাঁচিয়! ছিল, তাহা 
কেহই বলিতে বা অন্ুমান করিতেও পারেন না. ' উহা! অপেক্ষা 
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স্থল আর একটা কথা লইয়াই দেখ। যদি জিক্রাসা করা যায় যে, 
দুর্ভিক্ষ পীড়া এখন অধিক হইতেছে, না পুর্বকাঁলের সমানই আছে, 
না কমিয়াছে, তাহা হইলে কোন কথাই দৃঢ়রূপে ব্লা যাইতে পারে 
না। ভারতবর্ষে হিন্দু এবং মুসলমীনের অধিকার কালেও হূর্ভিক্ষ হইত, 
এখনও হইয়া থাকে। কিন্তু পুর্বে কতকাল অন্তর হইত, কত সময় 
ব্যাপিয়৷ থাকিত এবং কতদূর প্রসারিত হইত, তাহার কোন নির্ণয় 
নাই। এই মাত্র অনুমান করিতে পারা যায় যে, এখনকার ভর্ভিক্ষ 
যেমন প্রায় লাঁশিয়াই ' রহিয়াছে, অথবা এক বৎসর বা দুই বৎসর 
অনাবৃট্টি বা অন্পবুষ্টি হইলেই ঘটিতেছে, পূর্বে তেমন শীপ্র শীঘ্র হইত 
না। কিন্তু তই কথাটাও অনুমান মাত্র। যদি কেহ ইহার প্রতিবাদ 
করিয়া! বলেন যে, পূর্বে সকল ছুর্ভিক্ষের সম্বাদ পাওয়া যাইত না, 
তাকে নিরম্ত করিতে পারা যায়, এমন কোন অকাট্য প্রমাণ নাই। 

উল্লিখিত ছুইটা উদাহরণ দ্বারা অবশ্যই বোধ হইবে যে, পুর্বগত 
কোন কালের সহিত তুলনা করিয়া ভারতবানীর বর্তমান অবস্থাকে 
ভাল অথবা মন্দ বলিতে পারিবার প্রকৃত পথ নাই। কিন্তু তাহা ন! 
থাকিলেও এখন ভারতবাসীর জৈবনিক অবস্থা কিরূপ হইয়াছে তাহ! 
জানিৰার অনেকট। উপায় হইয়াচ্ছে এবং তাহ! জানাতেই বিশেষ ফল। 

ভারতবাসীর খাদ্য পরিমাণ নুন হইয়াছে ; অর্থাৎ পূর্বে লোকে যত 
খাইভে পারিত এখন তত খাইতে পারে না, সকল লোকেরই এইরূপ 
বিশ্বাস। এক্ষণকার ছুই তিন পুরুষ পুর্রে যে সকল ভোজ দেশে 
হইত, বাহার! তাহাঁর ছুই একটার হিসাব দেখিয়াছেন, তারাই বলিতে 
পারেন যে, পূর্বে লোক থাওয়াইতে যত দ্রব্যের আহরণ করিতে হইত, 
এখন সেই পরিমাণ লোক খাওয়াইতে তত ভ্রবোর আয়োজন করিতে 
হয় না। গ্রপিদ্ধ দেবসেবাগুলির পূর্বকালের যেরূপ বরাদ ছিল তাহা! 
দেখিলেও অনুমিত হইতে পারে যে, এখন পূর্বের অপেক্ষা অল্প পরি- 
মাণ দ্রব্যে অতিথিদিগের ভোজন নির্বাহ হইয়! থাকে ।, 
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কিন্তু এই সকল প্রমাণ অপেক্ষা অধিকতর বিশ্বসনীয় অপর একটী 
প্রমাণ আছে। এখানকার জেলের কয়েদীদিগের নিমিত্ত ইংরাঞ্জ 
ডাক্তরেরা অবধারিত করিয়াছেন যে, তুল এবং দাইল এবং মৎস্যাঁদি 
উপকরণ সমস্তে প্রতি বাক্ির অন্ততঃ ১ সের, ১ পুয়া, ২ ছটাঁক, 
২ তোলা ভক্ষা পাওয়া অত্যাবশ্যক। যাহারা তণ্ডুল খায় না, আট! 
খায়, তাহাদেরও প্রতি ব্যক্তির পক্ষে এক সের, ছুই ছটাক, ছুই 
তোলা খাদা পাওয়া আবশ্যক। উল্লিখিত পরিমাণের ন্যুন হইলে 
কয়েদীর শরীর সুস্থ থাকিতে পারে না। এ সকপ দ্রব্যের মুলা ধরিয়! 
হিলাব করিলে প্রতি ব্যক্তির খোরাকী খরচ মাসিক ৪২ টাকার ন্যুন 
হয় না। কিন্তইহা বাক্গার দর। কৃষিজীবী সম্প্রদায়কে অনেক জিনিস 
বাজার হইতে ক্রয় করিতে হয় না! এবং বিক্রেতাকে লাভ দিতে হয় না। 
এজন্স সাধারণের পক্ষে খোরাকী খরচ গড়ে ৩২ ধরা বায়। কিন্ত এই 
খোরাকী প্র্ণবয়া লোকের জন্যই প্রয়োজনীয়। যাহারা অন্ত বযস্ক অথব1 
বুদ্ধ, তাহাদের পক্ষে প্র পরিমাণ খোরাকীর প্রয়োজন হয় না। ৯০ কোটি 
বুটিশ ভারতবাসীর মধ পুর্ণ-বয়স্ক অর্থাৎ ১৫ বৎসর হইতে ৫০ বৎসর পর্যযস্ত 
বয়স্ক লোকের সংখ্যা ১২-কোটি ; তাহার মধ্যে ৬ কোটি পুরুষ, ৬.কোটি 
স্ত্রীলোক । পুরুষ ৬কোটির খোরাকী খরচ ভাক্তরদিগের উপদিষ্ট হিসাবে 
ধরিলে ২১৬ কোটি টাকা হয়। এবং ৬-কোটি স্ত্রীলোকের খোরাকী উহার 
চতুর্থাংশ নান ধরিলে ১৬২ কোটি টাকা হয়। অতএব উভয়ের খোরাকীতে 
(২১৬+১৬২-) ৩৭৮ কোটি টাকা পড়ে। শিশু এবং বৃদ্ধদিগের' 
খোরাকী যদি পুর্ণ বয়স্কদিগের সিকিতে হয় বলিয়! ধরা যায়, তাহা 
হইলে এ খোরাকীতেও বার্ষিক ৭২ কোটি পড়ে। অতএব সমুদায় 
ভারতবাসীর বার্ষিক খোরাকী খরচ ডাক্তারদের মতান্গসারে বাসথযরক্ষার 
উপযোগ্বী হইতে হইলে ৪৫০ কোটি টাকা হয়। কিন্তু সমস্ত ভারতবানীর 
রোজগার ৫৪০ কে'টার অধিক বলিয়া কেহই মনে করেন না। উহারই 
ভিতর হইতে রা্রন্ব দান করিতে হয়, এবং আবাল ও বন্াদির জন্য 


২৫৬ সমাজিক প্রবন্ধ । 


খরচ করিতে হয়। ক্মতএধ ভারতবালীর খাদ্য যে, এত নূন হইয়া 
আছে যে, তদ্থারা শরীর সবল বা সুস্থ থাকিতে পারে না, তদ্দিষয়ে 
বিন্দু মাত্র সন্দেহ নাই । এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে, জেলের খোঁরাকী ডাক্তর 
সাহেবদিগের উপদেশানুষায়ী হয় না। কিন্তু যাহ! হয় তাহাও জেলের 
বছিঃস্থিত প্রজাসাধারণের অপেক্ষা পর্য্যাপ্ত বলিয়া কথিত হইয়। থাকে। 
বস্ততঃ উচণপদস্থ রাল্কন্ম্রচারী কেহ কেহ স্পষ্টাভিধানেই বলিয়াছেন 
যে, অন্যুন পাচ কোর্টি ভারতবাসী অর্ধীশনে জীবন যাপন করে। 
ভারতবামীর খাদা অবশাই অপকৃষ্ট হইয়াছে। খরচের অনটন 
হওয়াতে লোক আহারের ন্যুনতা করিতে বাধ্য হইলে, তাহার পূর্ব্ব 
হইতেই আহারের অপকর্ষ সাধন হইয়া! থাকে । ভারতবর্ষের প্রধান 
খাদ্য সামধ্ী শস্জাতের মধো গোধুম, যব এবং চাউল ছিল। শাস্ত্রে 
প্র তিনটা শপ্যের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু এখনকার কয়েকটা 
নৃতন এবং প্রধান ভক্ষ্য শস্যের নাম বাজরা, মকাই, চিনে, জোয়রি। এ 
গুলির নাম কোন স্ুপ্রচলিত সংস্কৃত পুস্তকে নাই। অতএব মনে 
করা৷ যাইতে পারে যে, পুর্বে উহাদের এরূপ প্রাধান্য ছিল ন1। 
পনর ষোল বৎসর পুর্বে যে সকল প্রদেশে গোমের ব্যবহারই সমধিক 
ছিল, এখন সেই সকল স্থানে তুল বাড়িয়াছে এবং বাঁজারাদি শস্যের 
বৃদ্ধি অপরিদীম হইয়াছে । এইটাই সাধারণ সংস্কার । গবর্ণমে্টের বিবিধ 
বিজ্ঞাপনী হুইটতেও জান! যায় যে বঙ্গবিভাগ ছাড়িয়! ধরিলে এখন বাজরা 
প্রভৃতি খাদ্য শসা ২২ কোটি বিঘায়, গোধূম ৬ কোটি বিঘায় এবং 
ধান্তের চাস ৮ কোটি বিঘায় হইতেছে । ভারতবর্ষ হইতে চাউলের রপানি 
৮ কোটি টাকার হইতেছে গোধূষ ৭॥ কোটি টাকার; বাজরাদিগরের 
রপ্তানি নাই; ডাইল ৩০ লক্ষ টাকাঁর যায়। অতএব ভারতবাসী 
অপরাপর দেশবাসীদিগের নিমিত্ত যথেষ্ট গোধুম এবং তও,ল পাঠাইয়া 
দিয়। আপনারা অধ্ধকাংশেই বাজরাদিগর খাইয়া জীবন ধারণ করিতেছে । 
উত্তর পশ্চিমাঞ্চল হইতে প্রতিবধর্ষে বত গোধুমের রপ্তানি হয় প্রায় 
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তত পরিমাণেই বাজরা মকাই প্রভৃত্তি তখায় আমদানি হয়। প্রধান 
মন্ত্রী লর্ড সালিসবরী সাহেবও বলিয়াছেন যে, ভারতবানী বাঁজরাদিগর 
খাইয়াই থাঁকিতে পারে, অতএব ভারতবর্ষ হইতে ইংলগ্ডে গোধূমের 
আমদানী প্রসারিত হউক । 

লোকের আহার ষথোচিত না হঈলে তাহাদের উৎপন্ন সম্তানের 
জীবন রক্ষা ভাল হয় না। €কোন বিচক্ষণ ইংরাজ এই তথ্যের স্মরণ 
করিয়া এদেশে ছুর্ভিক্ষের পুর্বলক্ষণ নিরপণকরত বলিয়াছেন যে, ভারত- 
বর্ষের কোন প্রদেশে সন্তানোত্পত্তির ত্রান বাঁ অধিক শিশুর মৃত্যু 
হইতেছে দেখিলেই অনুভব করিতে হয় যে, তথায় খাদ্য সামগ্রী 
ছুমূল্য হইয়াছে, এবং সন্বরেই দুর্ভিক্ষ দেখা দ্িবে। বাম্তবিক আহার- 
গ্রহণ এবং সম্তানোৎপাদন এই ছুইটা ব্যাপারের অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধই 
আছে। উত্তিজ্জদিগের চাসে দেখা যায়, যদি মৃত্তিকায় পর্ধ্যার্ধ পরিমাণ 
সার না পড়ে, তবে গাছ সতেজ হইয়া উঠে ন1। এই কথা উত্তিজ্জের 
পক্ষেও হেঁমন খাঁটে, অপরাপর সকল জীব এবং মন্থষযের পক্ষেও তেমনি 
খাটে। 

এখন দেখা যাঁউক, ভারতবর্ষে সন্তানের উৎপত্তি এবং রক্ষা কি 
পরিমাণে হইতেছে । ইংরাজদিগের দেশে প্রতিবর্ষে প্রজাবৃদ্ধি শতকরা 
১০০৭, যদি আয়লণ্ডে প্রজার স্বদেশত্যাগাদি জন্ত ৰসর বৎসর সংখা 
হাস নাহইত, তবে পায় ২ হইত । ফ্রান্সের প্রজাবৃদ্ধি ৩, জর্ম্মৃণির ১-১, 
অস্টরীয়ার .৭, বেলজিয়মের ১.১, বেলজ্িয়মই ইউরোপের মধ্যে অতি 
নিবিড়-প্রজ দেশ। ডেনমার্কের ১, ইটালীর .৬, স্পেনের '৩ পোর্টু- 
গালের ১-১। ভারতবর্ষের মধ্যে বঙ্গবিভাগে ৮, মাত্রীল বোস্বাই এবং 
মদা-প্রদেশে ২, পঞজীবে ৬ এবং উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে ৩1 মোটামুটি 
মমুদয় তারতবর্ষের পক্ষে :৬ ধরা যাইতে পারে। 

যে সকল প্রধান ইংরাঁজ কর্মচারী ভারতবর্ষে ১৮৮১ আঅব্দের আদম- 
হুমারি গ্রহণে লিপু ছিলেন, তাভাবা ইংলঞ্জের তুলনায় ভারতবর্ষে 
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গ্রজ। বৃক্ধির স্বল্পতার কোন হেতু স্পষ্টাক্ষরে নির্দেশ করেন নাই। 
কিন্ত প্রায় সকলেই এ দেশের বৈবাহিক প্রণালীর প্রতি কিছু কিছু 
কটাক্ষ করিয়াছেন। ভারতবালীর যাহা কিছু অনিষ্ট ঘটে, তাহা 
ভারতবাসীর দোষে ঘটে, এরপ ভাবিয়া লইতে ইচ্ছা! হওয়া অসঙ্গত 
নয়। একপ ইচ্ছার বশীভূত না হইলে, বিচক্ষণ ব্যক্তিরাও কেন এমন 
অপ্রকুতস্থলে দোয়ারোপ করিতে যাইনেন ? 

বস্ততঃ ভারতবর্ষের বৈবাহিক-গ্রণালীর তেমন কোন গুরুতর দোষই 
নাই। (১) এখানে টৈবাহিক লক্বান্ধের অল্পতা নাই। এখানে গৃহস্থা- 
শ্রণী মাত্রেই বিবাহ করে। উউরোপের উন্তর প্রান্তবন্ত্ট নরওয়ে- 
সুইডেন দেশে স্ত্রীজাতীয়দিগের মধো প্রতি শতে ৬০৮ অবিবাহিতা, 
৩১.৮ বিবাহিতা এবং ৭-৪ বিধবা খাকে। ইংলগে ৫৯.২ অবিবাহিতা, 
৩৩-৩ বিবাহিতা এবং ৭.৫ বিধবা । ইউরোপের দক্ষিণপ্রান্তবর্তা প্রীল- 
দেশে ৫৪.৩ অবিবাহিতা, ৩৪.৭ বিবাহিতা এবং ১১ বিধব] থাকে । 
ভারতবর্ষে অবিবাহিতা ৩১৩ বিবাহিতা ৫০ এবং বিধন| ১৮+৭। 
অতএব ই দেখ। যাঁয় যে, ভারতবর্ষে বিবাহিতার পরিমাণ ইউরোপ 
অপেক্ষা অধিক। কোন ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিক বিশেষ অনুসন্ধান পূর্বক 
বলিয়াছেন যে, রোগিণী ভিন্ন, দেশের সকল জ্্রীলৌকেরই উদ্ধাহ সুত্রে 
সম্বদ্ধ হওয়া উচিত । অতএব ইউরোপ অপেক্ষা ভারতবর্ষে যে, এ 
বৈজ্ঞানিক নীতিরই অধিক স্থুপালন হয়, তাহা। অপক্ষপাতী ইউরোপীয় 
মাত্রেই শ্বীকার করিবেন। আদমন্ুমারির বিজ্ঞাপনী লেখক একটা 
ইংরাজও স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন যে, ২০ হইতে ৪০ বৎসর পর্যন্ত বয়ন 
স্্ীলৌকর মধো সধবার সংখ্যা শতকরা ইংলগ্ডের অপেক্ষা ভারতবর্ষে 
অধিক। অতএব ইংলগ্ডের অপেক্ষা ভারতবর্ষের বৈবাহিক প্রথা উৎ্কুষ্টতর 
এবং প্র্জাবৃদ্ধির অনুকূল। 

(২) আদমন্মারির কর্তৃপক্ষীয়েরা৷ এদেশের প্রচলিত বাল্য বিবাহ 
প্রথার প্রতিকূলে কয়েকটী কথ! বলিগ্জাছেন। কিন্তু তদ্দিযয়ে কোন 
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যুক্ত প্রদর্শন করেন নাই। যুক্তির মধ্যে এইমাত্র বুঝ! যায় যে, এখানকার 
বিবাহরীতি ইংলগ্ডের রীতির সহিত মিলে না! কিন্তু এ বিষয়েও বিজ্ঞা- 
নের মত লওয়া যাতে পারে। উদ্বাহসুত্রে সম্বদ্ধ গ্রতি চম্পতীর 
ননকল্পে চারিটি করিয়া সন্তান হওয়া আবশ্যক। তাহা না হইলে বংশ 
থাকে না, কারণ যত সন্তান জন্মে গড়ে তাহার অর্ধেক অপুর্ণাবস্থাতেই 
মারা গিয়া থাকে । চারিটা সন্তানের জন্মলাভে এবং নিতান্ত প্রয়োজনীয় 
মাতার পালনে দশ বার বৎসর কাল লাগে। স্থতরাং যদি দেশভেদে 
আত্ম স্তার ভেদ হয়, অর্থাৎ কোন দেশের লোক অধিক কাল বাঁচে আর 
কাহারাও বা অল্প কাল বাচে এমত হয়, তবে যে দেশের লোকের 
আযুহ্ন্তার যে পরিমাণ, সেই পরিমাণের সহিত বৈবাহিক বর়সেরও 
একটা নিতা সম্বন্ধ হইয়। যায়। বিভিন্ন জাতীয় লোকের আপনাপন 
সাহ্জক সংস্কারের প্রভাবেই ত্র বৈবাহিক কালের অবধারণ করিয়া 
লইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। নরওয়ে-স্ইডেনে লোকের আযুক্মত্তা গড়ে 
৪২ বৎসর; এ দেশের বৈবাহিক বয়স ৩০ বৎসর । ইংলগ্ডে আযুস্মত্। 
৩৫ বৎসর ) ওখানে বৈবাহিক বয়ল ২১ বৎসর ফ্রান্সে আযুষ্মত্ত! ৩ বৎসর, 
বৈবাহিক বয়স ১৯ বদর | ইটালী এবং গ্রীসে আযু্মত্তা ২৮ বৎসর, 
বৈবাহিক বয়স ১৬ বতসর। ভারতবর্ষে আযুন্ত্ত। ২৫ বতসর, এখানকার 
প্রকৃ্ম বৈবাহিক (দ্বিরাগমনের ) বয়স ১৩ বৎসর । অতএব ভারতবাসীর 
বৈবাহিক বয়সের নিয়ম, অগ্ঠান্ত জাতীয়দিগের নিয়মের স্তার় সাহজিক 
সংস্কীর হইতে সমুখিত এবং প্রকৃত বৈজ্ঞানিক বিচারে সম্পূর্ণরূপে স্সম্থত । 

আদমস্মারির কর্তৃপক্ষীয়ের আর একটী কথার পুনঃ পুনঃ 
উল্লেখ করিয়াছেন। তাহারা বলেন যে, ভারতবর্ষে বৈবাহিক বয়ো- 
বৈষম্য অধিক, অর্থাৎ এখানে পুরুষের বয়স খুব বেশী এবং কন্তাঁর বন্ধ 
খুব কম হয়। কিন্তু তাহারা এই ব্যবস্থার কোন বিশেষ দোষের উল্লেখ 
করেন নাই। এই মীত্র আন্দাজ করিয়াছেন যে, এ কারণে এ দেশে 
পুত্র সন্তান অধিক এবং কন্ঠা সন্তান অল্প হয়। কিন্তু ভাঁরতবাসীর 


২৬5 সামাজিক প্রবন্ধ । 


মধ্যে যে পুরুষের সংখ্যা তেমন অধিক এবং স্ত্রীলোকের সংখ্যা তেমন 
অল্প, তাহা সর্ববাদিসম্মত কথ৷ নাহ। সকল স্ত্রীলোকের সংখ্যা না 
হওয়াই এ সংখ্য। বৈষযোর প্রধান কারণ । ১৮৭১ লালের জাদমন্থমারিতে 
যত বৈষম্য দেখ! গিয়াছিল ১৮৮১ সালে তত দেখ! যায় নাই। যদি 
প্রকৃতপক্ষেই ফিছু ইতর বিশেষ থাকে, তাহাও ইউরোপের মধ্যে অপেক্ষা- 
কত গ্রীপ্ষ প্রধান গ্রীন এবং ইটালীর আদমন্মারিতেও যেরূপ অল্প 
পরিমাণ দেখা যার, সেইনূপই থাকিবে, তাহার অধিক হইবে না। 
ইংলতেও পুত্র সম্তান অধিক জন্মে। 

(৪) বাহার! ভারতবাদীর বৈবাহিক প্রণালীর প্রতি দোষারোপ 
পূর্বাক তাহাতে ভারতবাসীর সমস্ত ছুরবস্থার হেতু নির্দেশ করিতে 
সমুত্স্থৃক, তাহারা যে, এখানকার বিধব! বিবাহ প্রতিষেধের উল্লেখ 
করিবেন তাহা বিচিত্র নহে। কিন্তু বস্ততঃ এ সম্বন্ধে তাহাদের 
নিন্দাবাদ নিতান্ত অকিঞ্চিংকর বলিয়াই নোধ হয়। প্রথমতঃ, দেখ। 
যায় যে, হিন্দু-সমাজের নিয্্রেণীস্থ শ্রমজীবীদিগের মধ্যে প্রদেশতেদে 
অধিক বা অল্প পরিমাণে বিধব! বিবাহ প্রচলৎ আছে। দ্বিতীয়তঃ আদম 
সুমারির বিজ্ঞাপনী হইতেই দেখ! যায় যে, বিধবার সংখ্যা হিন্দু স্ত্রীজাতীয়ার 
মধ্যে শতকরা ১৯.৭, মুসলমানের ১৭:১, জৈনের ২১-৬, খুষ্টানের ১৫.৫ 
এবং আদিমদিগের ৮। অতএব দেখ! যাইতেছে যে, মুসলমান এবং. 
থষ্টানাদির মধ্যে বিধবা বিবাহের কোন শান্্রীয় প্রতিষেধ না থাকিলেও 
পঁ সকল ধর্মাবলম্বীরা এদেশে বিধবার বিবাহ অধিক দেন না। আদম- 
স্মারির বিল্রাপকেরা এই তথ্যের নিদ্ধান্তে প্রবৃত্ত হইয়া! বলিয়াছেন 
ষে, এখানে হিন্দুই অধিকসংখ্যক এবং প্রবল) এই জন্য এ দেশে 
অপর মকলে হিন্দুরই অন্থকরণ করে, এবং তাহা করিবার ইচ্ছাতে 
স্বধর্দ্াবলম্বী বিধবাদিগের বিবাহ দেয় না। এ কথ! নিতাস্ত অমূলক 
নয়। অমুপক কি, ইহাই সমস্ত ভারতবাশীর এক সামাজিকতার 
মৃলস্থত্র। ভারতবর্ষে হিন্দুরই সম্যক্‌ প্রাধান্য এবং স্কুলতঃ হিন্দুর আচার 


ভবিষ্যবিচার-_ভাঁরতবর্ষের কথ! । ২৬১ 


বাবহারই এদেশের যোগ্য এবং সকলের অন্থকরণীয় । ফলতঃ ভারত, 
বর্ষে বিধবার বিবাহ স্বল্পসংখ্যক হইবার সাহজিক কারণই আছে। 
গ্রীন এবং ইটালী 'প্রভৃতি দেশ ইউরোপের দক্ষিণ প্রাজবর্ভী, স্থৃতরাং 
অপেক্ষাকৃত শ্রীষ্ম-প্রধান। এ দেশগুলিতে বিধবার সংখ্যা ইউরোপের 
শীত-প্রধান ভাগগুলির অপেক্ষা অনেক অধিক। ও সকল দেশে ত 
হিদ্দু প্রবল এবং অনুকরণীয় হয় নাই! গ্রীন এবং ইটালীতে বিধবার 
সংখা! শতকরা ১২ এবং নরওয়ে সুইডেনে ৩ মাত্র। যদি তুরফ, 
মির, পারস্য প্রভৃতি দেশের তেমন আদমনুমারি পাওয়া যাইত, 
তাহ! হইলে ক্রমে ক্রমে ভারতবর্ষের বিধবা সংখ্যার সহিত (শতকর! 
১৮-৭ সহিত) মিলিয়া যাইত বলিয়াই বোধ হয়। বস্ততঃ গ্রীষ্ম প্রধান 
দেশে যৌবধর্ম্ের ভান শীঘ্র হয়-_এই মুখ্য কারণেই খ্রী সকল দেশে 
বিধবার সংখ্যা অধিক থাকিয়! যায়। 

অতএব প্রকৃত দৃষ্টিতে দর্শন করিতে গারিলে, ভারতবাসীর বৈধা- 
হিক প্রণাঁলীতে এমন কোন দোষ দেখিতে পাওয়া যায় না, যাহা 
ভারতবর্ষের প্রজাবৃদ্ধির অন্পতীর কারণ বলিয়া নির্দিষ্ট হইতে পারে। কিন্ত 
ভারতবর্ষে প্রজার বৃদ্ধি অপেক্ষাকৃত কম হইতেছে । কম হইবার কারণ, 
সন্তান জনন শক্তির হাস নহে। পণ্ডিতের! অনুমান করেন যে, প্রতিবর্ষে 
এই বাঙ্গালা বিভাগের মধ্যেই ৩০লক্ষ সস্তান ভূমিষ্ঠ হয়। শী কথা হইতে 
অনুমান করিয়। সমুদায় ভারতবর্ষে ৮০: লক্ষ অর্থাৎ শতকরা ৪টী সস্তান 
জন্মে ধর! যাইতে পারে । ইল ইহা হইতে কিছু ন্যুন পরিমাণই সস্তান 
জন্মিয়। থাকে । কিন্তু এখানে উৎপত্তির পরিমাণ কিঞ্দধিক হইয়াও প্রজার 
বৃদ্ধি কম হয়। বস্ততঃ ভারতবর্ষজাত সন্তানগুলির শৈশবে মৃত্যুর পরিমাণ 
অতি বিসদৃশই হইয়াছে । ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে সুভিক্ষের বর্ষে 
ভারতবর্ষীয় বৈবাহিক প্রণালীর গুণে সন্তানোৎপন্তি এখনও কম হয় না। 
কিন্ত শিশু মৃত্যু এত অধিক হইতেছে যে, তশ্নিবন্ধন সমস্ত লোকের আযুর 
গড় পড়ত। অর্থাৎ দেশের সাধারণ আযুষ কাঁল পঞ্চবিংশতি বর্ষের অনধিক ” 
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ভারতবর্ষে ্রজাবৃদ্ধি অপেক্ষাকৃত নান হইবার কারণ বৈবাছিক সম্বন্ধের 
অল্পতা নয়, "লাক সকলের অটবধ আচরণ নয়, জনন শক্তির হাস নয়, 
ইহার কারণ এক মীত্র দরিদ্র! ভিন্ন আর কিছুই অনুভূত হয় না। ঘদদ 
এখানকার বৈবাহিক রীতি ইউরোপীয় দেশগুলির রীতির ন্যায় হইত, 
অর্থাৎ এ রীতি অল্প মাত্রায় পালিত, তুচ্ছীকৃত এবং অদাময়িক 
হইত, তাহ! হইলে এত দিনে ভারত নিতান্ত স্বল্পগ্রজ হইস্' ইউ- 
রোপীয়দিগের উপনিবেশযোগ্য হইয়া! পড়িত। পণ্ডিতেবা মনে করেন যে, 
কোন দেশে আহার্ষ্যোৎপত্তি পূর্ণমাত্রা প্রাপ্ত হইয়! গেলে তথায় আর 
প্রজাবৃদ্ধি হইতে পারে না। তখন জন্ম মৃত্যুর পরিমাণ এক হারে হইয়! 
প্রজার সংখা স্থির থাকে । আজও ভূমগুলের কোন দেশই এরূপ অবস্থা 
প্রাপ্ত হয় নাই। ভারতবর্ষের ভূমি এত উর্বরা এবং উহাতে সর্বত্রই 
এত অনাবাদী ভূমি পতিত মাছে যে, ভারতবর্ষে প্রজ। সংখ্যার পূর্ণতা 
নিকটবর্তী হওয়াতেই প্রভাবৃদ্ধির হার ন্যুন হইয়াছে এরূপ মনে করিবার 
কোন কারণ নাই। এখানকার আদমস্থমারির কাগজ পত্র সমুদায় 
আলোচনা করিয়া! একজন স্তীক্ষদৃষ্টি ইংলওবানী পণ্ডিত বলিয়াছেন 
* মধ্যে মধ্ো দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হওয়াতেই ভারতবর্ষে প্রজা সংখ্যার তাদৃশ 
বৃদ্ধি নাই। কিন্তু হুর্ভাগা নিবন্ধন ভারতবর্ষের উপর এমন প্রবল 
প্রতিষোগিতার ভার পড়িয়াছে যে, তজ্জন্য দেশবাদিগণের পুরুষে 
পুরুষে আহার্্য কথিয়া যাইতেছে এবং উৎপন্ন গাজার সংখ্যাবুঞ্ি নুন 
হইয়া পড়িতেছে।” | 


তবিষ্য-বিচার-_তাঁহার উপসংহার ২৬৩ 


ডারত সমাজের পরিণাঁম কিরূপ হইতে পারে, ইহার অনুমান করিতে 
গিয়া দৃষ্ট হইয়াছে যে, (১) পণগ্ডিতপ্রবর অগষ্ট কোমটি মানব জাতি 
সাধারণের ভাবী ধন এবং শাসনাদি সম্বন্ধে যেরূপ মত প্রকাশ করিয়। 
গিয়াছেন, সেই মত সর্ববাদিগ্রাহ্া হইতে পারে না, এবং (২) ইউরোগীয় 
সমাজতন্ত্রী ও বিধ্বস্ত দলের অনুযায়ী পরিণামবাদ স্বীকৃত হইয়া এখানকার 
সমাজের প্রক্কৃতি সম্যক, ভাবাস্তরত প্রাপ্ত হইতে পারে না। ইহাও দৃষ্ট 
হইয়াছে যে, (৩) ইউরোপীয়দিগের কর্তৃক ভারতবর্ষে উপনিবেশ 
সংস্থাপনের সম্ভাবনা অতি সুদূরবর্তী কোন ভবিষ্য কালকে কথঞ্চিং 
লক্ষ্য করিলেও করিতে পারে, কিন্তু কি বর্তমান কি অনতিদূরবর্তণ 
কোন কালের সহিত তাদৃশ ঘট নার কোন সম্পর্ক নাই। দৃষ্ট. হইয়াছে 
যে ভারতবাসীর (৪) ধর্মাজ্ঞান যে উচ্চতম অক্ষয় বস্ত তাহার বিলোপের 
কোন শঙ্কাই হইতে পারে না, এবং (৫)৮ভারতবর্য গ্রচলিত বিভিন্ন 
ভাষাগুলির সমীকরণ বুদ্ধি বিলক্ষণ সম্ভবপর । ইহাও দখা গিয়াছে যে, 
ভারতবার্মীর (৬ র্বর্তমান সামাজিক রীতির মূল স্বরূপ যে জাতিভেদ 
প্রথা তাহা কোন সামান্ত কাল্পনিক বস্ত লহে, টৈনসর্ণিক কারণ হইতেই 
সম্ভৃত) সুতরাং উহা! হঠাৎকারে এবং স্থায়ীরূপে উঠিয়া যাইতে পারে 
না। পরিশেষে ভারতবাসীর (৭ )রর্মান ধনহীনত। এবং (৮) ভর্জাবন 
ক্ষীণতার সম্বন্ধে দেখা গিয়াছে যে, আমাদিগের অবস্থার প্রতি দেশাধি- 
পতির এবং তজ্জাভীর বিচক্ষণ পঞ্ডিতদিগের সযত্ব দৃষ্টিপাত আরম্ভ 
হইয়াডে। সুতরাং "দেশী জনগণের প্রকৃত উদ্যোগ হইলে অধঃপাতের 
প্রতিবিধান চেষ্টায় মফলতা৷ লাভ হইলেও হইতে পারে।! 

ইউরোপথগ্ডের ইতিবুন্ত দাত্র পাঠ করিয়। ্রতিহাসিক পরিণাঁম সম্বন্ধে 
আমাদের যে সকল স্থূল সিদ্ধান্ত হইয়া] যায়, সেই সকল সিদ্ধান্তকে 
সমীচীন মনে কারয়। ভারত সমাজের সংস্কার সাধন চেষ্টা করায় বৈ- 
ফলোর এবং অনিষ্টোৎপত্তির সম্ভাবনা । সকল দেশের সমাজ গঠনগ্রণালী 
একরূপ নছে। ইউরোপীয় সম[জ সকল -য প্রকার গঠিত হইয়া 


২৬৪ সমাজিক প্রবন্ধ । 


উঠিয়াছে, আনিয়াখণ্ডের বিভিন্ন সমালঞুলি ঠিক সেই প্রণালীতে গঠিত হয় 
নাই। আপিয়াথণ্ডে ধর্্মশাসনের প্রাবলা। ইউরোপে বৈষয়িক ভোগ- 
বাসনার আতিশয্য। আসিয়াখণ্ডে বিশেষতঃ ভারতবর্ষে তিতিক্ষার শিক্ষা, 
ইউরোপে স্বার্থরক্ষার শিক্ষা এবং অভ্যাস। ভারতবর্ষের সামাজিক গঠন, 
যদ একমান্র জাতিভেদ প্রথাকে ছাড়িয়া দিয়া দেখা যায়, তবে চীনীয় 
জাপানীয় প্রভৃতি আ[সফ্িক জাতিদিগের সহিত অধিক মিলে । জাপান 
এবং চীন যে সম্প্রতি প্রবল হইয়া উঠিতেছে এবং ক্রমে ইউরোপীয় 
জাতিদিগের তুলা মুল্য হইবার উপক্রম করিতেছে, তাহার পথ যে 
ইউরোগীয়দিগের অনুস্থত পথ হইতে ভিন্নরূপ তদ্বিষয়ে সংশয় হইতে 
পারে না। জাপানীর়দিগের সৈন্য বৃদ্ধি এবং যুদ্ধপোত বুদ্ধির প্রয়োজন 
হইল। তাহাদের ভূমাধিকারীর স্বেচ্ছাতঃ আপনাদিগের ভূমি সম্পত্তি 
সমুদায় সম্রাটের হান্তে সমর্পণ করিল এবং আপনার! সম্রাটের 'বৃভিভো গী 
হইয়া থাঁকিল। ইষ্টরোপের ইতিহাসে, কোথাও এমন ব্াপারের 
নামগন্ধও পাওয়া যায় না। ইউরোপে ভূম্যধিকারীর বল খর্ব হুইয়। 
রাঞ্জার বল বৃদ্ধি হুইতে কহ রক্তারক্তি কাও “হইয়া গিয়াছে এবং 
কত কাল বিলম্ব হইয়াছে । আবার দেখ, জাপাঁনীয়ের| ইউরোপের শাসন- 
প্র্ীলীর প্রকৃতি অবগত হইয়। ইচ্ছা করিল যে, তাহাদের দেশেও এ 
প্রণালী প্রবর্তিত হয়। এই অভিলাষে তাহার] সআটের নিকট আবেদন 
করিল। তাহাদের আবেদন গ্রাহা হইল, এবং জাপানে প্রজা নির্বাচিত 
পালিয়ামেন্টের প্রতিষ্ঠা হইয়া গেল। ইউরোপের কোনও দেশে কি 
এরূপে শাসন-প্রণালীর, পরিবর্ত হইয়াছে? ওখানকার সকল দেশেই 
পিয়ামেন্টের উদ্ভাবন, সংস্থাপন এবং বলবর্ধন করিতে অনেক গোলমাল 
এবং অনেক বিবাদ বিসম্বাদ হইয়া গিয়াছে। 

দে দিন দেখিলাম এক গন বিচক্ষণ ইংরাজ টীন সাআঞ্গোর সম্বন্ধে 
লিখিয়াছেন যে, চীনের সম্রাটের! ষদিও সর্বতোভাবে নিরস্কুষ, যাঁছ। 
ইচ্ছ! তাহাই করিত পারেন, হুথাপি চী:নর শাসন কাধ্য আত সু 
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শৃঙ্খলা পুর্বকই নির্বাহিত হইয়] থাকে। তিনি বলেন যে, চীনের রাজ! 
এবং প্রধান রাজকর্শচারীদিগের শিক্ষা, সংস্কার এবং অভ্যাস একপ যে, 
তাহারা একমাত্র প্রজার শুভ সাধনের প্রতি তন্মনদ্ষ হইয়! অতি পরিশ্রম 
সহকারে আগনাপন কার্ধ্য নির্ধাহ করিয়া থাকেন এবং তদ্বিপরীতাচরণকে 
অধর্ম জানিয়া তাহ! পরিহার করেন। অতএব প্রজার হিতের নিমিত্ত 
রাজার সৃষ্টি, বাজার হিতের নিমিত্ত প্রজার স্থষ্টি নয়, এই তথ্য জ্ঞানের 
লাভ 'করিতে ইউরোপথণ্ডে যত বিবাদ বিসম্বাদ হইয়াছে চীন দেশে 
সেই তথ্যজ্ঞান ধর্মমূলক বপিয়া একেবারে সংস্কারবদ্ধ হইয়। আছে। 

বস্ততঃ পৃথিবীর দকল দেশে এঁতিহাদিক পরিণাম এন্সমাত্র রূপ 
ধারণ করয়া চলে না। সমাজভেদে তাহীর রূপাস্তরতা ঘটিয়! থাকে। 
এই ভান্ত বিজীতীয়ের অন্ুকরণমাত্রকে অবলম্বন করিয়া কোথাও কোন 
সমাজের সম্যক শুভ নাধন হইতে পারে না । কি রাজ-টনতিক, কি সমাজ, 
নৈতিক, কি পারিবারিক, সকল ব্যবস্থাই দেশভেদে কিছু কিছু পৃথক 
হইয়া আছে এবং পৃথক থাঁকাই ভাল। দেখ, ইউরোপখণ্ডে রাজনীতি 
লইয়। নিরন্তর আন্দোলন চলিয়া থাকে, কিন্তু সেরূপ আন্দোলন চীন এবং 
জাপানের পক্ষে আবশ্যক হয় নাই। এ ছুইটী দেশে সেরূপ আন্দোলন ন! 
হইয়াও তথায় প্রয়োজনানুরূপ ইউরোপীয় শিল্প ও সমর প্রণালী পরিগৃহীত 
হইয়াছে। আমার বোঁধ হয় যে, ভারতবর্ষেও ইউবোপীয় প্রণালীর অন্থু- 
রূপ রাঞজনৈতিক আন্দোলন প্রয়োজনীয় কি না, তাহা এ পর্যস্ত চিন্তা 
করিয়া বুঝা হয় নাই; গতান্ুগতিকতা। বশতই ইংরাজীশিক্ষিত দেশীয় জনগণ 
প্র প্রণালীর অন্ুপরণে প্রবৃত্ত হইতেছেন। আরও দেখ, ইউরোগ খণ্ডের 
সমাজগুলিতে সামা তাবের বুদ্ধি করাই সমান্জোন্নতির বিশিষ্ট পথ বলিয়। 
পরিগৃহীত হইয়াছে । ওখানকার ভূম্যধিকারী কুলীনবর্থের ক্ষমতা এবং 
আধিকার পুর্ববাপেক্ষাঁয় ব্যুন হইয়াছে; আরও নান করিয়া দেওয়! অনেকা- 
নেক রাজনৈতিকের অভিমত। কিন্তু ভারতবর্ষে রা্গা, মহারাজা, 
নবাব, সুরা, জমিদার এবং ত্রাহ্গণাদি স্বমমাজভূক্কদিগের পদমর্য্যাদীর এবং 
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গৌরবের লোৌপ করিতে গেলে নিতান্ত অপথে পদার্পণ হইবার সম্ভাবনা! 
ইউরোপে বৈবাহিক বন্ধনটীকে চুক্তির মধ্যে নির্দিষ্ট কর! পারিবারিক 
ডি সাধন বলিয়া অনেকে গণ্য করেন। কিন্তু বিবাহকে চুক্তিতে পরিণত 
কর! ভারতবর্ষে সংশোধন কাধ্য না হইয়। নিতান্ত অপুণ্যকর্্ম বলিয়াই 
গণা হইতে পারে । কোন্‌ মহাপুরুষ কর্তৃক এই প্রকার নানা সন্দেহের 
ভগ্থন হইবে ? 

কাধ্য প্রবৃত্তি মন্ুষোর স্বতঃসিদ্ধ। সেই প্রবৃত্বির বলে লোকে 
্মনেক সময়ে কর্তব্যাবধারণের পূর্বেও কাজ করিতে যায়। সেই জন্ত 
হঠকারিতাও জন্মে । ভারতবর্ষে যে, কোন না কোন প্রকার সংস্কার কাধ্যের 
নিমিত্ত অনেকেই সচেষ্ট হইয়। উঠিয়াছেন এবং বান্তভাবে একটা না একটা 
কিছু করিতে বা করাইতে প্রবৃত্ত হইতেছেন, প্র কার্ধ্-প্রবৃত্তিই তাহার 
অন্ঠতম মূখ কারণ। বন্ততঃ কর্তবা-বোধ-প্রণোদিত সমাজ সংস্কার কার্ষ্যেও 
হঠকারিতার উপস্থিতি হইয়া থাকে। এইজন্য সংস্কার কার্ষ্যে ধৈর্যযাব- 
লম্বনের প্রয়োজনীয়তা অধিক। তারত সমাজ হীনাবস্থ হইতেছে, ইহার 
হীনাবস্থা কোন কোন বিষয় লইয়া এবং তাহার প্ররত কারণ কি, 
ইহা নিপুধ হইয়া জানিতে হয় এবং দেখিতে হয় যে, বর্তমান 
হীনাবস্থা আরও হীনতর হইবার সম্ভাবনা আছে কি না, এবং 
হীনভাবৃদ্ধির অভিমুখ কোন্‌ দিকে । এই সকল বিষয় নিঃসনদিগ্ধ 
রূপে স্থির হইপেই কর্তধ্য নির্ণয়টা যগাঁষথরূপ হইতে পারে, নচেৎ 
কেবল উদ্বেগ, অধৈর্য, অস্থৈর্যা এবং বিড়ম্বনা সার হয়। যিনি 
সর্ধবাদিসম্মতরূপে কর্তব্যের পথ অবধারিত করিয়। দিতে পারিবেন, 
তিনিই আমাদের প্রকৃত সংস্কারক হইবেন। 

জ্বিষা বিচীর দ্বার! ভারতবাসীর যে যে বিষয়ে হীনাবস্থা বৃদ্ধির শঙ্কা 
হইতে পারে, সেই সেই বিষয় লক্ষ্য করিয়াই আমাদিগের কর্তবা নির্ণয় 
কর! আবশ্যক । সমুদয় সমাজটীকে ভাঙ্গিয়া গড়িবার চেষ্টা করা 
অবৈধ এবং অফল। আমার দৃঢ় প্রতীতি এই যে, যত দিন আমা- 
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দিগের মধ্যে তাদুশ কোন নেতৃ মহাঁপুরুষের আবির্ভীব না হইতেছে, 
তাবৎ কাল আমরা ধৈ্ধ্যাবলদ্বন পূর্ব্বক ভারত-গবর্ণমেন্টকেই রাজনৈতিক 
বিষয়ে আপনাদিগের সর্বোৎকৃষ্ট সহায় স্বরূপে লইয়া চলিবে নিতান্ত 
অকুতকার্ধ্য হইব না। এতদ্দেশীগত বেসরকারী ইংরাকদিগের অথব! 
বিলাতের ইংবাজ-রাজনৈতিকদ্িগের আন্দোলন প্রণালী আমাদের অবস্থা 
এবং প্রঞ্ৃতির উপযোগী নহে। ইংলগ্ডের রাজনৈতিক দলাদলিতে আমাদের। 
মিশ্রিত হওয়া যেমন অকর্ডবা, বে-সরকাঁরী ইংরাদিগের সহিত মিলিত 
হইয়া গবর্ণমেন্টের কোন অনুষ্ঠানের প্রতিকূলে আন্দোলন করিতে যাওয়। 
তেমনি মূর্থতাঁর কার্য্য । সর্বদাই মনে রাখা উচিত যে, বিলাতী উদীরনৈতিক 
এবং রক্ষণশীল উভয় দলই আমাদের পক্ষে সমান। যদিও বিলাতবাসী 
ইংরাজের অথবা এতদ্দেশাগত ইংরাজের চাপে বা মন রাখিতেগিয়। 
গবর্ণমে্ট কথঞ্চিৎ এমন কাজ করিয়া ফেলেন যে তজ্জন্ত আমাদের ক্ষুব্ধ 
হইতে হয়, তথাপি ইহাঁও স্মরণ রাখা আবশ্যক ষে আমাদের আজীবনের 
সহিত বিলাতী ও এতদেঁশাগত বে.সরকারী ইংরাজদিগের প্রথর স্বার্থের 
তটা বিরোধ গবর্ণমেপ্টের স্বার্থের সহিত আমাদের ্থার্থের কখনই ততটা 
প্রভেদ হইতে পারে না। এ দেশে বড় লোকে রমাবির্ভীব গবর্ণমেণ্টের অনভি- 
প্রেত, ইংরাজ-কর্মুচারীর মুখেও এরূপ হঠবাদ অসঙ্গত এবং অশ্রদ্ধেয়। 

ভারতবাসীর ক্ষমতা নান হইন়! গিয়াছে। ভারতবাসী আপনাকে 
বহিঃশক্র হইতে রক্ষা করিতে অশক্ত, আপনার শ্ুশাসনে আপনি 
অক্ষম, নিজের দেশটাকেই নিজে মিলাইয়া এক করিতে পারেন নাই। 
এখনত সমস্ত দেশ একচ্ছত্রে মিলিত হইঙ্গা্থে, ভথাঁপি উহাকে 
স্বশক্তিতে একত্র করিয়া রাখিতে পারেন বালয়া মনে করিতে পারেন 
না। স্থতরাং ভারতবাসীর পক্ষে অপরের সাহায্য অত্যাবশ্যক। ভারতবর্ষ 
সেই অত্যাবশ্যক সহায়তা ইংলগ্ডের স্থানে পাইতেছেন। ইংলগ্ড 
ভারতবর্ষকে রক্ষা করিতেছেন, *ইছার সুশাসন করিতেছেন, ইহাকে 
যিলাইয়া তুলিয়াছেন, ইহাকে সন্মিলিত রাঁথিতেছেন। 


২৬৮ সামাজিক প্রবন্ধ | 


অতএব ইংলও আমাদের গৌরবের, কৃতজ্ঞতার, সম্মানের এবং প্রেমের 
পাত্র হইয়াছেন। ইল হইতে ভারতবর্ষের যতটা উপকার হইয়াছে, 
অপর কোন ইউরোপীয় জাতি কর্তৃক ততটা হইতে পারিত না। যদি 
ফ্রান্সই ইহার অধিকারী হুইতেন, ন্বিনিও ইংলগ্ডের প্রবলতর আক্রমণ 
হইতে ভাঁরতবর্ষকে রক্ষা করিতে পারিতেন না। পোর্ভ,গীজ এবং ওলন্বাজ- 
দিগের ত কথাই নাই। কিন্তুইংলগ্ কেবল মাত্র পরাক্রমেই যে অপর 
সকল ইউরোপীয় দেশ অপেক্ষা উচ্চতম তাহ! নহে। অপর সকল ইউরো- 
পীয় জাতি অপেক্ষা ইংরাজের ধৈধ্য এবং গান্ভীধ্য অধিকতর, এবং তাহার 
ন্থায়ান্ুগামিতা স্থিরতর । অতএব যখন ভারতবাঁপীর অবস্থা এমন যে, 
তাহাকে অপরের অধীন হইতেই হয়, তখন আর কাহার না হইয়ী যে 
ইংরাজের অধীন হইয়াছেন, ইহা। সৌভাগ্য বলিয়াই স্বীকাধ্য। 

ইংরাজী-শিক্ষিত সুতরাং ইংরাজ নীতি এবং চরিত্রে ধাহার! অধিক অভিজ্ঞ 
হইয়াছেন, তাহাদিগের হবদয়ে একটা বিশেষ ভাব সঞ্চিত হয়। তাহার! 
জানেন যে, বীর প্রকৃতিক ইংরাজ যাহার প্রতি শ্রদ্ধা করিতে পারেন না তাহার 
প্রতি প্রীতিদম্পন্ন হইতেও পারেন না। এই ভাব হইতে ইংরাজী শিক্ষিত 
ভারতবাসীর মধ্যে এক প্রকার স্বচেষ্টার বাহুল্য হইয়াছে-_রাঁজটৈনতিক এবং 
সমাজ-নৈতিক সমিতির সংঘটন হইয়াছে, সংবাদপত্রাদির সৃষ্টি হইয়াছে, 
সমুদয় দেশ ব্যাপিয়া বিবিধ প্রকার আন্দোলনের ঢেউ উঠিয়াছে, এবং 
নানা প্রকার সংস্কারের কল্পনা এবং চেষ্টা চলিতেছে । 

কিন্তু ভারতবাসী ইংরাজী বিদ্যায় শিক্ষিত হইয়া স্থয়ং সি্ধেরন্তায় 
এপর্যন্ত কোন প্রধান রাজনৈতিক কার্য্যসম্পন্ন করিয়া উঠিতে পারেন 
নাই। আমি যতদূর জানি তাহাতে বলিতে পারি যে, খ্যাতনামা অনে" 
কানেক দেশীয় রাজনৈতিক ভিতরে ভিতরে ইংরাজ বিশেষের উপদেশ এবং 
পরামর্শ লাভ করিয়াই যাহা কিছু কৃতকার্য হইয়াছিলেন। বুটিশ ইত্ডিয়! 
সভায় অর্জ টমসনের আবির্ভাব হইতে বংগ্রেসের জীবাত্ম স্বরূপ হিউম 
সাহেবের নাম স্বরণ করিলেই আমাদের প্ররুত অবস্থার অববোধ হইবে। 


ভবিধ্য-বিচার__তাঁহাঁর উপসংহার | ২২৯ 


ম 
ফঙ্লতঃ রাজনৈতিক বিষয়ে বে-সরকারী ইরাজের সাঁহাযা এক্ষণে 
আমাদের এক মাত্র অবলশ্ব হইয়া আছে। কিন্তু ত্র অবলম্ব গরহণ 
আমাদের পক্ষে কোন মতেই নির্দোষ নহে। উহার প্রধান দোষ 
.ছুইটা। এক দোষ এই যে, প্র সাহায্য গ্রহণে আমাদিগের অনুকরণ: 
বৃন্ভিটাই অতি প্রবল! হয়। ন্থৃতরাং ইংরাঁজের প্রণালী শুদ্ধ রাজনৈতিক 
বিচার বিষয়ে সন্বদ্ধ হইয়। থাকে না, উহ। আমাদের সামাজিক নীতি, 
ধর্মনীতি এবং পারিবারিক নীতির মধ্যেও প্রবেশ পূর্বক আমাদিগের 
অন্ুপষেগী অনেকানেক পরিবর্ত ঘট্টাইয়! দিতে চায়। দ্বিতীয় দোষটাও 

অনুকূতি প্রবণতার বৃদ্ধি সম্তৃত। ইংরাঁজ অধিনেতা তীহার স্বদেশের 

উপযোগী যে আন্দোলনের রীতি তাহাই জানেন। তিনি সেই রীতি এখানেও 

প্রবর্তিত করেন। কিন্তু তাহ! এখানকার লোকের স্বভাব, শিক্ষা এবং 
অভ্যাসের উপযোগী হয় না। একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা এই কথা স্পষ্ট করিব। 

মনে কর শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কেহ কেহ রাজার নিকটে শ্বদেশ বিষয়ক 

কোন প্রার্থন। করিলেন। ইংরাঁজরাজ স্বদেশীয় নীতির অন্ুদরণপূর্বক 
বলিলেন, তোমরা ছুই পাঁচ জনে যে প্রার্থনা করিতেছ তাহা তোমাদের 
মনগড়। বস্ত হইতে পারে-দেশের অধিক লোকেত ওরূপ কোন প্রার্থনা 

করে ন'ই। এই উত্তর ইংরাজী রীতর অনুযায়ী হইলেও উহ! এদেশের 

পক্ষে সব্ধমতোভাবে যোগ্য নহে । সুতরাং উহার ফল এই হয় যে, ইংরাজ- 

নেতার প্ররোচনায় ইংরাজী শিক্ষিত লোকেরা এদেশে আন্দোলন আরম্ত 

করেন এবং আপনাদের পক্ষ সমর্থনের উদ্দেশে লোক সংগ্রহের জন্ত 

চেষ্টা করেন। আমার বিবেচনায় এ প্রণালী এদেশের অন্ুপযোগী। 

অতএব ইংরাঁজ নেতৃত্বে এখানে সমীচীন কার্ধ্য হইতে পারে না, অর্থাৎ 

ইংরাজ সত্বেও ভারতবর্ষে দেশীয় নেতারই সমূহ প্রয়োজন হইয়া আছে। 


১৬১০১ 


যন্ঠ আধ্যায়। 





ঞ এ 
কর্তব্যনির্ণয়। 


নেতৃ গ্রতীক্ষা। 

উত্তাবন অপেক্ষা অনুকরণ সহজ। কিন্তু অনুকরণ কার্য্যতঃ সহজ 
হইলেও উহাতে ভ্রম এবং হানি অধিক হইতে পারে। উদ্ভাবন সহজে 
হয় না, কিন্তু যদি হয় তবে একেবারে দেশকালপাত্রের উপযোগী 
হুইয়াই হয়। অনুকরণে এরূপ উপযোগিতার রক্ষা বিশেষ চেষ্টাসাধা। 
যে অনুকরণে সম্যক উপযোগিতার রক্ষা হয়, তাদুশ অনুকরণ উদ্ভাবন 
হইতে বড় নিকৃষ্ট বস্ত নহে। প্রত্যাত, অনেকানেক উদ্ভাবনের উদা- 
হরণই এরূপ অন্ুকরণের অন্তনিবিষ্ট হইতে পারে। 

কিন্তু তাহ! হইলেও অনুকরণে এবং উদ্ভাবনে মূলতংই ভেদ আছে। 
অনুকরণ বাহ, উদ্ভাবন আভ্ান্তরিক। অনুকরণে ভেদ বুদ্ধির প্রাবলা, 
উদ্ভাবনে একত্ব এবং তাদাত্মতা। এই জন্ত যিনি অনুকরণ করিতে পারেন, 
তিনি প্রায়ই উদ্ভাবন করিতে অসমর্থ হয়েন। এই জন্তই বোধ: হয়, 
ইংরাজী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে উদ্ভাবনী শক্তির নানত!। আমাদের 
বর্তমান নেতা ইংরাজও আমার্দিগকে তাহার নিজের অন্গকরণের শিক্ষা 
ভিন্ন আর কোন শিক্ষাই দিতে পারেন না। -ইংরাজের অবস্থা, শ্বভাক 
এবং চিত্তবৃত্তি এরূপ নয় যে তিনি আমাদিগের জন্য এবং আমা- 
দিগের হইয়া, আমাদিগের প্রকৃত গন্তব্য পথ আবিষ্কৃত বা উদ্ভত বিত 
করিতে শক্ত হইতে পারেন। ভারতবর্ষে এপর্য্যত্ত এমন একটা 
আইন, কার্ধ্যবিধি, অথব। ব্যবস্থা! প্রচলিত হয় নাই যাহ! ইংলঙের 
অন্গকরণসঞ্জাত নছে। 


কর্ব্যনির্ণয়__ নেতৃপ্রতীক্ষা। ২৭১ 


ইংরাজের স্থানে অন্থুকরণ',করিবার অনেকাঁনেক বিষয় ভারতবাসী 
আপনার সম্মুথেই পাইতেছেন। এখন ইংরাজ নানাগরকারেই তাহার 
আদর্শস্থলীয়। অর্থ সাধন করিবার নিমিত্ত যে যে গুণের প্রয়োজন, 
ইংরাজের শরীরে সে সমস্ত গুণ মুর্তিমান হইয়া আছে। ইংরাজের 
উচ্চাভিলাষ আছে, স্বাবলম্বন আছে, অধাকঁপায় আছে, ইন্জ্রিয়দমন আছে, 
গাল্তী্ধ্য আছে, এবং সম্মিলনশক্তি আছে । সম্থিলন-শক্তিটীতে অনে- 
কানেক উচ্চতম সদ্গুণেরই সত্তা বুঝায়। ইহাতে মনের সংযদ বুঝায়, 
স্থিরতর সহানুভূতি বুঝায়, বশ্যত1 বুঝায়, সত্যনিষ্ঠ। বুঝায়। ভারত বাসীর 
সম্মিলনশক্তি নুন হইয়া! গিয়াছে। তরী শক্তিটাকে অধিকার করিবার জন্ত 
বিশেষ তপদ্যার প্রয়োজন। যদি সম্মিলন প্রবণতা জন্মে, তবে জাতীয় 
ভাবের পরিবর্ধন অতি অল্লায়াসেই সম্পন্ন হইতে পারে। বস্ততঃ জাতীয় 
ভাব সম্মিলন প্রবণতারই নামাস্তর অথবা পরিপাক । 

আমরা সম্মিলন-প্রবণতা ইংরা্গের উপদেশ হইতে যদিও না পাই, 
তাহার প্রকৃত অনুকরণে কতকটা শিখিলেও শিখিতে পারি। ভারত- 
বাপীর যত প্রকার ত্রুটি দেখিতে পাওয়া যায়, সকলগুলিই সম্মিলন- 
প্রবণতার ন্যুনতা৷ হইতে সন্ভৃত। ভারতবানী রত্ব-প্রসবা ভারতের 
ক্রোড়ে থাকিয়া দরিদ্রু। ভারতবাসী শ্রমণীল হইয়াও উদরান্নে বঞ্চিত। 
ভারতবাসী বুদ্ধিমান হইয়াও অন্ঠের পরিচালনার অপেক্ষী। ভাবত- 
বাদীর মৃহ্থাভয় শ্বল্প হইলেও তিনি ভীরু বলিয়া জগতে গ্রসিদ্ধ। 
এই সকল এবং অপরাপর সকল দোষের একমাত্র মূল, সম্মিলনে 
অক্ষমতা । 
_, এই অক্ষমতার দূরীকরণ আমাদের বর্তমান নেতা ইংরাজের সাক্ষাৎ 
চেষ্টায় কদাপি পূর্ণমাত্রায় সিদ্ধ হইবার নে। কোন দ্বদেশীয় মহা- 
পুরুষকর্তৃক ইহার উপাম্ন উদ্ভাবিত না হইলে আমাদের এই মৌলিক 
দোষ দূর হইবে ন1। তাদৃশ মহাপুরুষের যাহাতে আবির্ভাব হয় তাহার 
কোন পথ আছে কি না, ইহাই এক্ষণে ভাবিয়া স্থির করিণার প্রাক্ষো- 
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জন। তাহা ভাবিতে গেলে, ইহাই অনুমান হয় যে, তৎসম্বন্ধে আমা 
দের অবশ্যকরণীয় ছুইটী। একটা এই যে,যখন কোন শুভ কার্ধ্য- 
সাধনের নিমিত্ব তুমি স্বয়ং ইচ্ছা করিতেছ, যদি অপর কাহাকেও 
সেই বা তাদুশ কার্যাসাধনের নিমিত্ত ইচ্ছুক হইতে দেখ, তবে অন্যান্য 
বিষয়ে পার্থকা থাকিলেও স্ততীহার সহিত সম্মিলিত হও। ৬ জগগ্নাথ 
দেবের রথ-রজ্জুতে অনেকের সহিত একমন ইয়া হাত দিতে হয়, 
।নচেৎ রখ চলে না। দ্বিতীয় কথা এই-_মাপনার প্রতিবাসী হউন 
বা পরিচিত হউন বা শ্রুতনামা যে কোন ন্বজাতীয় ব্যক্তি হউন, 
ধাহাকে সম্মানার্ধ দেখিতে পাও, তাহাকেই সন্মান করিতে প্রবৃত্ত হও । 
যে দেশে অনুয়ার আধিকা সে দেশে প্রকুহ বড়লোক জন্মিতে পারে 
না। ভারতবর্ষের এই অধঃপতিত দশায় অশ্ুয়। দোষের অত্যন্ত বৃদ্ধি 
হইয়াছে। 

ভারতবাদী স্বদেশীয় এবং শ্বজাতীয় ক'হাকেও বড়লোক বলিক্গা 
জানিতে চাহেন না। তীহার মতে তাহার স্বজাতীয় সকজেই নকড়ে 
ছকড়ে। ঘেমন সাধন সিদ্ধিও তদনুরূপ হয়। আমরা ন.কড়ে ছকড়ে 
দেখিতে চাই, অতএব নকডে ছকড়েই দেখিতে পাই। এই দোষের 
সমাক. পরিহার না হইলে দেশে বড় লোঃকর আবির্ভাৎ হইবে ন|। 

ভার্তূমি সত্যসতাই বত্প্রসবা। এখানে প্রক্কত বড়লোকের 
অস্কুর নিয়তই উদগত হয়। তাহ! না হইলে এত শত শত নৃতন 
নূতন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইবে কেন? ধাহারা ছোট খাট যেরূপ 
হউক, এক একটা সম্প্রবায় সংস্কাপিত করিতে পারেন, তীাহাদিগের 
মধ কিছু না কিছু মাহাম্্া অবশ্যই আছে। 

তবে কি যে কেহ সংস্কারক নামধারী হইবে, তাঁহারই অনুবর্তনে 
প্রবৃহ্থ হওয়া বিধেয় ? তাহ1ও নহে। কিন্ত বরং তাহ1ও ভাল, তথাপি কেহ 
কোন উদ্ভাবনী শক্তির লেশমাত্র প্রদর্শন করিলেই তাহার প্রতি অস্থয়াবান 
হওয়া ভাল 'নয়ু: পরন্ত যে প্রকার মহ! পুরুষ আমাদিগের প্রকৃত নেতা 
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বৃ 
হইতে পারিবেন, তাহার কয়েকটা লক্ষণ যেন পুর্ব হইতেই মনে করিয়া 
লইতে পারা যায়। 

(১) তিনি আত্মত্যাগী এবং স্বজাতীয় লোকেরই সহানুভূতি 
প্রয়াসী হইবেন। (২) তিনি সকল ভাঁরতবাসীর পরম্পর সম্মিলন 
সাধনের উপযোগী উপায়ের আবিষ্কার করিবেন। স্থতরাং অধিকারী 
ভেদ্-বিষয়ক ততথ্যর অপন্কব না .করিয়াও সকণ সাম্প্রদায়িকেরই প্রতি 
অপক্ষপাতী,হইতে পারিবেন। (৩) তিনি পূর্বগত স্বদেশীয় শিক্ষাদদাতৃ- 
বর্গের অগৌরব করিবেন না। প্রত্যুত আপনার ব্যাপকতর মত- 
বাদের অভ্যন্তরে পুর্বাচার্যদিগের প্রদর্ত সমুদায় শিক্ষা্থত্রের সন্নিবেশ 
করিবেন। (৪) তাহার মতবাদে শাস্ত্রের এবং বিজ্ঞানের সমস্ত 
সার সন্সিলিত হইয়া থাকিবে । (৫) তিনি সুর্র্দেবের ভ্তায় ভারতা- 
কাশের পৃর্কোদিত গ্রহ নক্ষত্রাদিকে আপনার বশ্মিজালে বিলীন 
করিয়া লইবেন, কাহাকেও নির্বাপিত করিবেন ন11 এই লক্ষণগুনির 
সহিত শরীক্ষবুদ্দিগন্া, অগাধপাপ্ডিতা, বাশ্মিতা, লিপিকুশলতা, অনীম 
উদারতা এবং সমস্ত কঠোর ওজোগুণেরও সম্মিলন থাকিবে । এরূপ 
লক্ষণের চি মাত্র পাইলেই ভগবদ্‌ বাক্যের স্মরণ করিবে-__- 

প্যদ্যদ বিভূতি মত সভ্ভং শ্রীমছুর্জিত মেববা। 
তন্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মমতেজোংশসম্তবঃ ॥৮ 

যাহাতে গ্রাভা, শ্রী ও তেজঃ দেখিবে তাহাই আমার তেজের 
অংশ-সম্ভৃত বলিয়া জানবে । 

অতএব পৃর্োল্লিখিত লক্ষণের আভাস মাত্র ষাহাতে পাইবে তীহারই 
গৌরব বুদ্ধির চেষ্টা করিবে। দেশের বুদ্ধিমান লোৌকে এই প্রণালীর 
অন্ভুলরণ করিতে পারিলেই দেশ মধ্যে ষদি প্রকৃত বড়লোক কেহ 
জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন, তবে অনতিবিলম্বেই প্রকাশমান হইবেন। 
আর যদি তেমন কেহ না জন্মির্া থাকেন, তবে তাহারও আবির্ভাবের 
সময় নিকটতর হইয়া আসিবে। 
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আমার বোধ হয় যে, ভারতবাগী মাত্রেরই হৃদয়ে এখম এমন 
একটা আশার সঞ্চার হওয়া উচিত যে, আমাদের অধঃপতনের নিবারণ, 
অবস্থার উতকর্ষ সাধন, মনের সংশয় চ্ছেদ্বন, এবং হৃদয়ের ক্ষোভ 
শান্তন করিবার অন্ত স্বজাতিমধো একজন নেতু মহাপুরুষের আবির্ভান 
অবশ্যই হইবে। মেই আশাও বিশ্বাসে পরিণত হওয়া আবশাক। কারণ 
ভগবদ্বাক্য আছে-___- 

যদাযদাহি ধর্ুণ্য গ্লানিরভবতি ভারত। 
অভ্যু্থান মধন্মস্য তদাত্মানং স্থজামাহং ॥ 

হে ভারত! যে যে সময়ে ধর্ের গ্লানি এবং অধর্মের উদয় হয়, 
সেই সেই সময়ে আমি অ।পনাকে সৃষ্ট করি। 

ধ্ বিশ্বাস দৃঢ়রূপে সংস্থাপিত হইলে ভারতবাসীর কার্যকলাপ, 
ব্যবহার প্রণালী, এবং মনেরভাব তদুপযোগী বিশিষ্টতা লাভ করিবে। 

নেত মহাপুরুষের আবির্ভাব হইবে, ইহ! সঙ্ত্য। কিন্তু কোথায় 
হইবে, কখন হইবে, তাহার কোন অন্মান কর! যাইতে পারে না। 
অতএক সেই ঘটনা তাহার নিজের ঘরেই হতে পারে, প্রতি ব্যক্তিকেই 
এরূপ মনে করিতে হয় এবং তাহা মনে করিয়া জাপনার গৃহকে 
সর্ধতোভাবে সেই আবিভাবোন্ুখ দেবতার পবিত্র মন্দিরের স্তায প্রতিষ্ঠিত 
করিয়া রাখিতে হয়। দ্বেষ, হিংসা, লোভ, মাৎসর্ধয প্রভৃতি কুৎসিত 
এবং নীচ গ্রবৃত্তি হইতে নিজ নিজ মনকে শূন্য করিয়া রাখিতে হয়। 
আপনাপন সম্তানদি সম্বন্ধ সকলকে ইহ'ও মনে করিতে হয় যে, 
আমাদের এই দুপ্ধপোষা শিশুটাই সেই মহাপুরুষ হইতে পারেন। ইসা 
হইতেই ভারতবানীর সম্মিলন-স্ত্রের আবিষ্কার হইতে পারে, ইহা 
হইতেই আমাদের জন্মভূমি বশের মাল! ধারণ করিতে পারেন, ইহা! 
হইতেই পৃথিবীতে ধর্মমধনের সম্বর্ধন হইয়! মানুষ বিমুক্ত-পাপাচার এবং 
অভূতপুর্দ পুণ্যধনে ধনী হইয়া উঠিতে পারে। কোন একটা মন্থুষ্য- 
শিশুর ভাবী অবস্থা এবং ক্ষমতা কি হইতে পারে, বাকি হইতে 
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পারে না, তাহ! কি কেহ নিশ্চপন করিতে সমর্থ? ' মনোমধ্যে নেত 
মহাপুরুষের আবির্ভাবের প্রত্যাশা এইরূপ স্থিরতর এবং ব্যাপকভাবে 
সঞ্চিত রাঁখয়া আপনারা পবিত্র হইর়। থাকিবার নিমিত্ত নিয়ত চেষ্টা- 
বান হইলে এবং শিশু ও যুবাদিগের স্ুশিক্ষার গুতি নির্দিষ্টপথে 
নিরন্তর ষত্ব করিলে, সকল লোকেরই মন উন্নত হইয়। উদ্ঠিবে। অনে. 
কানেক সুবোধ লোকের হৃদয় তাৃশ উন্নত, পৰিত্র এবং একাগ্র 
হুওয়াতেও নেতৃ মহাপুরুষের আবির্ভাবের অন্তত হেতু উপস্থিত হইবে । 
একোদ্যযে কতকগুপি লোকের চিত্বোন্নতি না হইলে কোন দেশে মহাত্মা! 
পুরুষের আবির্ভাব হয় না। যেমন উচ্চ অধিত্যক1 হুইতেই উচ্চতম 
গিরিশ উিত হয়, সেইরূপ হ্বদয়বান ব্যঞ্তিদিগের মধ্য হইতেই উচ্টিতম 
মহাত্মার আবির্ভাব হইয়া থাকে । হিমালয়ের অধিত্যক1 দেশ হইতেই 
কাঞ্চনগিরি উঠিয়াছে, নিক্-দ্রোণীদেশ হইতে উহা উঠে নাই। অতএব 
দেশের জনসাধারণের শ্রদয়ে যাহাতে আশা, অধ্যবসায়, একাগ্রতা, 
সতানিষ্ঠা" এবং সহান্থভৃতির বুদ্ধি হয় তজ্জন্ত চেষ্টা করাই বর্তমানের 
কর্তব্য। শিক্ষা কার্ধাও বুদ্ধিমন্ত্রা, বহুজ্ঞতা, স্বাবলম্বন, বাগ্মিতা, 
লিপি-কুশলত, উদারতা এবং ওজন্বিতা বন্ধন চেষ্টার সহিত স্বজাতি 
বাৎমল্যের প্রতি একাগ্র হইয়া পরিচণলিত হওয়া! আবশ্যক । 

শাস্ে একটী দশম অবতারের কথা আছে। উহার নাম কন্কি। তিনি 
সম্ভলগ্রামে, বিষুযশার ওরষে, সুমতির গর্ভে জন্ম লইয়া শাণিত কূপাণ 
হস্তে অশ্বারট পুরুষাকারে দৃষ্ট হইবেন। কোন শাস্তজ্ঞ পুরুষ এই শান্ত্রোক্তির 
যে প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে পুর্বোলিখিত সমস্ত কথাই 
সমর্থিত হয় বলিয়া আমি মনে করি। তিনি বলেন-__সম্তল গ্রামের * 





ক সম্ভলগ্রাম শকের ঝুাতপত্তি - ভল” ধাতু নিরূপণার্থ, অৎ প্রত্যয় দ্বারা 
সিদ্ধ, সম্তভল অর্থে সম্যক্‌ প্রকারে নিরূপিত বা নিশ্চিত অর্থাৎ নিশ্চক্লাত্ ক- 
চিত্ত; গ্রাম অর্থে সমূহ, অত এব সম্ভলশ্রীম_ নিশ্চয়াঘ্ম কচিন্ত সমৃহ। 


২৭৬ সামীজিক প্রবন্ধ । 


অর্থ নিশ্চযাত্বকচিত্তসমূহ, “বিষু-যশার, * অর্থ “ব্যাপক আজ্ঞা! 'স্মতির” 
অর্থ “দাধুবুদ্ধি* এবং 'কন্কির, 1 অর্থ “কলহ-নাশন, | অর্থাৎ লোকের 
হৃদয় নিশ্চয়াত্মক হইয়া উঠিলে (কিসে ভাল তাহা ঠিক করিয়া বুঝিলে) 
এবং লোক সমষ্টির সেই শুভ সাধনের নিমিত্ত আদেশ বা! আকাঙ্ক! 
উদ্দীপ্ত হইলে, স্তুবুদ্ধি হইতে কলহ-নিবারণ দেবের আবির্ভাব হইবে। 
অতএৰ সকল ভারতবাঁপীর হৃদয়ই সম্ভল-গ্রাম, সমস্ত ভারত সমাজই 
বিষুযশা, সকল ব্যক্তিই স্থমতি স্থানীয়; এবং ভারতবাসীর পরস্পর 
বিবাদ ব! গৃহ্বিচ্ছেদ নিবারণ করাই দশম অবতারের কার্ধ্য। কন্কিদেব 
যে অসি ধারণ করিবেন সেটা জ্ঞান বিজ্ঞানময় অসি-_অজ্ঞাননাশক 
এবং সম্মিলন-সাধক। তিনি যে অশ্বে আরোহণ করিবেন তাহ! জগৎ ব1 
ভারতবর্ষ শ্বরূপ মহাঅশ্ব। 

যদ্দি দশম অবতার সম্বন্ধীয় শাস্ত্রোক্তির তাৎপর্য এইরূপ হয়, তাহা! 
হইলে কোন সময়ে গ্লিছদী জাতীয়দিগের অবতার (মেসাইয়া) লইয়1 
শ্ঁজাতীয় লোকের যে প্রকার ভ্রম হইয়াছিল বলিয়! প্রসিদ্ধি আছে, 
আমাদেরও ভাবী অবতার কন্কি সম্বন্ধে প্রাকৃত লোৌকদিগের মধ্যে 
সেই প্রকার একটা ভ্রম জন্মিয়াছে, বলা যাইতে পারে । য়িহ্দীরা 
তাহাপ্দিগের ভাবী অবতারকে ঘুদ্ধবীররূপেই ভাবিত, এখানেও কন্কধিকে 
সেইরূপ যুদ্ধবীর বলিয়! মনে করিয়া থাকে । কিন্তু কক্িদেব আয়স- 





* বিষুযশ। বিষণ অর্থে ব্যাপক, যশস্‌ শব্দের অর্থ আজ্ঞ। বাঁ সভা) অতএব 
বিফুষশা_ুব্যাপক-আজ্ঞা। 

স্থমতি- সুন্দর বুদ্ধি প্ 

+ কল্কি--কলি অর্থে কলহ বা পাপ, কলি হইতে কণ্‌ প্রতায় দ্বারা 
সিদ্ধ কন্ধ শব্দ; কক্ষের অর্থাৎ পাপের ব| কলহের নাশ করেন এই অর্থে 
ই প্রত্যয় করিয়। দিদ্ধ কক্কি-কলহ বা পাপ নাশক। কন্ধি পুরাঁণেই 
কথিত আঁছে “কব্িংকন্ধ বিনাশার্থং আবিভূর্ত বিছুর্বধবঃ।৮ 
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কৃপাঁণ হস্ত সামান্ত অশ্বারোহী পুরুষ না হইয়া জ্ঞান-বিজ্ঞানময় অসিধারী, 
অন্তর্বিচ্ছেদ-বিনাশকারী, সন্মিলন্নাধক, ভারতাধিষ্িত পুরুষোত্বম হওয়াই 
সম্ভবপর 


শা 


কর্তব্যনির্য়_অতথ্য পরিহার 


এ 


ভাঁরতবর্ষের, অবস্থা হীন হঈয়াছে। আঙ্গি কালি ইংরাজেরা বিধি, 
পূর্বক, অবিধি পৃর্বক, সর্ব প্রকারেই ভারতবাসীর নিন্দা করিতেছেন। 
ভারতবাদী নিজেও জানিতেছেন যে, তিনি কলহে-মগ্র, অ্য়া-পরবশ, 
মিলনে-অশক্ক, বিদ্যাহীন, ধনহীন এবং স্বপ্নায়ু হইয়া পড়িয়াছেন। কিন্ত 
দৌষ মাত্রই ধর্মছানি হইতে জন্মে। অতএব শাস্ত্রে কলিযুগে যে ধর্মহানির 
উপ্লেখ আছে, তাহাতেই সমষ্টি ভাবে এবং ব্যষ্টিভাবে সকল দৌষের উল্লেখ 
হইয়াছে, বল! যাইতে পারে। অর্থাৎ ভার্তবাসীর শাস্ত্ই ভারতবাসীকে 
সর্ধাপেক্ষায় অধিক তিরফ্ার করিয়াছেন এবং স্পেহময় পিতার স্তায় এ 
তিরফ্ষারের সহিত, তিরপ্কারের অবস্থা হইতে উত্বীর্ণ হইবার উপায়ও 
নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন। কপি হইতে দোষ হইয়াছে, কলি জয়েই 
দোষের পরিহার হইতে পারে। | 

মানুষের.সকল দোষই ধর্ণহানি মূলক। কিন্তু ভারতবাদী পৃথিবীর 
অপর সকল লোকের অপেক্ষা অধিকতর ধর্মচিস্তা, ধর্মাহুষ্টান, এবং 
ধর্মভীরুত। গ্রবণ। একথা সুদ্ধ আমরাই বলি না, সকল দেশের সকল 
লোকেই শ্বীকাঁর করিয়৷ আসিতেছেন। অতএব ভাবিয়া দেখিলে একটা 
বিষম সমস্যাই উপস্থিত হইয়াছে, বলিতে হয়। এক পক্ষে, ভারতবাপীর 
সকল দোষের মূল ধর্মাহানি; পক্ষান্তরে, ভাঁরতবাদীর মন অপর সকল 
জাতির অপেক্ষায় সমধিক ধর্ম্মান্রক্ত ; তবে ভারতবাদীর দৌষ কোথ! 
হইতে আইসে ? কোন সময়ে এই প্রশ্নের যে উত্তর পাইয়াছিলাম এবং 
যাহ! এখনও মূনে লাগিয়া আছে, এ প্রবন্ধে তাহারই ব্যাখ্যা কনিব। 
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, সংক্ষেপতঃ বলিয়া রাখি যে, ভারতবাসী ধর্ম্শীল বলিয়াই এখনও 
পৃথিবীতে থাকিতে পারিয়াছেন, অন্যান্ত প্রাচীনজাতিদিগের নায় একে- 
বারে বিলুপ্ত হইয়া! যান নাই। কিন্তু তাহার ধর্মের অঙ্গ ভঙ্গ হইয়। আ.ছ, 
এই জন্ত তাহার উন্নতি নাই, অধঃপতন হইতেছে। 

কতিপয় বর্ষ গত হইল ৮ কাশীধামে একটা মহাত্মাপুরুষের আবির্ভাব 
হইম়্াছিল। তাহাকে লোকে অত্যাশ্রমী মহাশয় বলিয়া অভিহিত করিত । 
তিনি সংস্কৃত শাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন, এবং আরবি ফারদিও 
জানিতেন এবং ভারতবর্ষের সকল তীর্থস্থান পর্যটন করিয়া ছন্সবেশে 
পাদচারে ভারতবর্ষের বহিঃস্থিত অনেকাঁনেক দেশ দর্শন করিয়াছিলেন। 
তাহার এক জন সেবক বা শিষ্যের স্থানে আমি তাহার কতকগুণ 
মতবাঁদ শুনয়াছিলাম। তিনি বলিতেন__-এখন ধর্মের গ্রকৃত মুর্তি অর্থাৎ 
উহার শাস্ত্রোন্ত পূর্ণাবয়ব প্রায়ই ভারতবাসীর মানস চক্ষে সমুদিত হয় 
না। ভারতবাপী এখন যে ধর্ম রক্ষার নিষিত্ত যন্্বান, চিস্তাপর, অনুষ্ঠান- 
শীল এবং ব্যাকুল, তাহা ধর্মের সর্বাবয়ব নহে-মুখাবয়বও নহে। 
এই জন্য ভারতবাপীর দ্বারা ধর্মের যথাযথ পুঙ্জা হইতেছে না । ধ্যানেই. 
ক্রটি হয় বলিয়! অনুষঠঠানও দুষ্ট হইয়া যায়। সেই জন্যই ভারতবাপী 
নানা দোষে জড়িত হইয়| বিপন্ন হইতেছেন। ধর্ম সম্বন্ধে এখন ভারতবাসীর 
ষেযেদৌষ তাহার উদাহরণ, ষথ|-__- 

(১) পারলৌকিক স্বার্থপরত1। ভারতবাসী শান্্ীয় শিক্ষার গুণে 
্বার্থত্যাগে এবং পরার্থপরতায় যতদূর কৃতকার্য হইয়াছেন, পৃথিবীর অপর 
কোন জাতি তেমন কৃতকার্ধ্য হয়েন নাই। গৃহস্থাশ্রমের সম্মিলিত 
পারিবারিক বাবস্থা হইতে চতুর্থাশ্রমের পূর্ণ সংন্যাদ পর্য্যন্ত সকল আশ্রম 
ধর্মছি ভারতবাসীর পরার্থপরতার পরিচায়ক । এমন কি, কেবল আপনার 
নিমিত্ত ভাত রাধিয়া থাওয়াও ভারতবাসীর পক্ষে কিন্ধিষ ভোজন বলিয়া 
নিন্দিত। এমন কথ! কি আর কোন দেশের কোন শানে বলিতে পারিয়াছে? 
প্রতাত অনোর ধর্ষণ ভারভবাপীর স্বভাবের বিপরীত। অন্যের দুঃখ 


কর্তব্যনির্ণয়-অতথ্য পরিহার ।  * ২৭৯ 


যোচনে ভারতবাসীর প্রবৃত্তি নৈসর্নিক। ভারতবাসীর দরিদ্রত ভাবিয়া-. 
দেখিলে তীহার দরানশক্কিও পৃথিবীতে অতুগ্য। কিন্তু ইহলৌকিক সকল 
বিষয়ে এরূপ পরার্থপর হইয়াও ভারতবাসী পারলৌকিক বিষয়ে নিতাস্ত 
স্বার্থপর হইয়া পড়িয়াছেন। অন্যান্য ধর্মের শিক্ষা এই যে, যে ব্যক্তি 
ধর্্মাচরণ করিবে, সে নিজেই সেই ধর্মীচরণের ফলভোগ করিবে, অর্থাৎ 
্বর্গাদি প্রাপ্ত হইবে। শী সকল ধর্মে নন্ুষের আত্মা সৃষ্ট বস্তু বলিয়া 
বর্ণিত এবং উহ ব্ক্তিভেদে ভিন্ন। স্থতরাং প্রহক স্থখ দুঃখাদি সম্বন্ধে, 
এ নকল ধর্মাবলম্বীদিগের যে প্রকার ব)বহার, পারলৌকিক বিষয় সম্বন্ধেও 
ঘে তদন্ুরূপ বোধ জন্মিয়। থাকিবে, তাহ অনঙ্গত নয়। কিন্তু আধ্য দর্শন 
শাস্ত্রের শিক্ষাদান অন্য প্রকার। আমাদিগের দর্শনশাস্ত্রগুলির মতবাদে 
অবাস্তর ভেদ যাহাই থাকুক, আত্মার অনাদিত্ব, অনশ্বরত্ব এবং বিভূত্ব ঝ| 
সর্বব্যপকত্ব কণেরই স্বাকৃত বলিলে চলে। স্থুতরাং কোন এক ব্যক্তির 
অন্থষ্ঠিত ধন্মাচরণ বা অধর্ম্মাচরণ যে অপর কাহাকেও স্পর্শ করে না, এরূপ 
হইতেই পারে ন।। আত্মার বিভুত্ স্বীকার করিলে, এক জনের গ্ুকুত ছুস্কৃত 
যে, সাক্ষাৎ ব1 পরম্পরা সম্বন্ধ অপর সকলেই সংলগ্ন হয়, তাহা অবশ্যই 
ত্বীকার করিতে হয়। আর্ধ্যদার্শনিকদিগের এই প্রন্কুত এবং অভ্যাদ্দার 
মতবাদ কোনঞ্ঈময়ে ভারতবর্ষের অতুচ্চ জ্ঞানিপুরুষদিগের মধ্যে এচলৎ 
ছিল। তখন একজীববাদ এবং একের মুক্তিতেই সকলের মুক্তি, 
স্ুপ্তর(ং সকলের মুক্তির পথ না হইলে কোন একজনেরও মুক্তি হইতে 
পারে না, এই বিশ্বাসও দুঢ়তর ছিল। কিন্তু ক্রমে এ মতবাদ লুপ্তপ্রায় হইয়া 
শিয়াছে এবং জ্ঞানযোগী পুরুষেরাও ইদানীং যে যাহার আপনাপন আত্মার 
[নঃশ্রেয়সঃ সাধনে যত্ববান হইয়া পারলৌকিক স্বার্থপরতা দোষে দুষিত 
হইতেছেন। এখনকার ধর্পরায়ণ গৃহস্থেরা অপরের সুখ ছুঃথের প্রতি 
উদ্দীলীন হইয়া নিশ্চেষ্ট ভাবগ্রহণ পূর্বক হরিনাম করিতেছেন, এখন- 
কার ব্রন্মচারী, বানপ্রস্থ, এবং পরমহংসেরা কেহ জপ, কেহ ধ্যান, 
কেহ বাঁ যোগ করিয়া আপনাপন উর্ধগতির চেষ্টা পাইতেছেন এবং 
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এখনক।র দাতগণও দানাদি সবার পুণ্য ক্রয় কাঁরয। স্ব স্ব পরকালের সঙ্থল 
করিতেছেন ! 

যাহাদের মধো উচ্চতম এক জীব-বাদ প্রবর্তিত হইয়াছিল সেই ভারত 
বাসীর মন এখন এরূপ সংকীর্ণ হইয়! পড়িয়াছে যে, তাহাতে উল্লিখিতরূপ 
পারলৌকিক স্বার্থপরতার প্রবেশ জান্ময়া গিয়াছে । উত্তরায়ণী বৌদ্ধেরা 
গ্ররভোক ব্যক্তির আত্ম! পুথকরূপে মুক্তিপ্রাপ্ত হইতে পারে বলিয়া মানে। 
কিন্তু উহাদিগেরও মধো ডালাই-লামার সম্বন্ধে কথিত হয় যে, তিনি বহু 
পূর্বকালে মুক্তি প্রাপ্তির সম্পূর্ন্পে অধিকারী হইয়ও কেবল স্বধন্ণীবলম্বী- 
দিগের শিক্ষা, উন্নতি ও. মুক্ষির জন্য পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ ক্লেশ সহ 
করিতেছেন__দকলের মুক্তি প্রাপ্তি না হঈলে তিনি আপনার মুক্তি 
প্রার্থনা করেন না। এই বিষিয়ে স্বরক্ষিত বৌক্ধমতবাদ যে, কিয়ৎপরিমাঁণে 
বিকুৃতাবন্থ হিন্দু বাবহাররর আপেক্ষা উচ্চতর ভাখের প্রকাশ করিতেছে, 
তাহার সন্দেহ নাই । 

যাহা হউক, এক্ষণে আমাদের শাঙ্সজ্ঞান মলিন এবং ধর্মবুদধি সন্কীণ হইয়। 
পড়িয়াছে এবং দেই জনা অপরের কৃত পুণ্য পাপে বা অপরের ভূ্জিত সসথ 
. দুঃখে, আমাদিগের গদামীনা জন্িয়া যাইতেছে। এ গুঁদাসীন্তই পাঁপ। 
দেই জনা আর্য্যপর্ম ক্রমশঃ নিয়তর সোপানে অববোহণ করিতেছে, 
দেশমধো সহাম্থভূতি দিন দিন সল্প হর হইতেছে, এবং সম্মিলন-শক্কি ক্রমশঃই 
নুন হইয়া! যাইতেছে । 

অত্যাশ্রমী মহাশয় বপিতেন যে, ক্রমে ক্রমে বিভিন্ন আশ্রয- 

ধর্ম পালনপুর্বক মনুষা আপনার শিক্ষাকার্ধ্য সম্পন্ন করেন মাত্র। 
কিন্তু শিক্ষাগ্রহণ করিলেই ত সমুদাঁয় কার্যধা শেষ হইতে পারে না। 
এই জন্য ন্বপমাজের ধর্মবুদদির নিমিন্ত চতুর্থ শ্রমের পরবর্তী একটী আশ্রমা- 
স্তরের - প্রয়োজন আছে। লোকের শিক্ষা প্রদান ও সমাঙ্গের 
হিতপাধন সেই আশ্রমের করণীয়। এই জনা সকলে তাহাকে 
অভাশ্রমী বা পর্ধাশ্রণ অতীত পুরুষ বলিত। তিনি বলিতেন, 
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কোন এক জনের মুক্তি বা নিঃশ্রের়ন: সাধন স্বতন্ত্রভাবে হইতে 
পারে না। মুক্তি পদার্থটা সকলের যুগপৎ ভ্য বস্তঃ কারণ, আত্ম! 
এক, বন নয়। পরিগৃহীত শরীরের ধর্ম-ভেদেই আত্মার ধর্মের পৃথকত্ব 
বোঁধ হয়। তিনি বলিতেন, ভাঁরতবাসী গ্রহিক ব্যাপার সম্বন্ধে যেমন 
পরার্থপর হইয়া! মুক্তির পথে আসিয়াছেন, পারলৌকিক বিষয়েও সেইরূপ 
পরার্থপর হউন) কি ইহলোকিক, কি পারলৌফিক, সকল ব্যাপারে 
সকলের মঙ্গলেই আপনার মঙ্গল ইহা! জানুন) আত্মার বিভূত্ব যেমন 
বিচার কালে স্বীকার করিয়াছেন, কার্য কালেও সেই বিভুত্ব স্মরণ 
করিয়া কার্ধা করুন) এবং অন্তের পাপে আপনার পাপ, অন্ঠের কষ্টে 
আপনার কষ্ট ইহ! অন্থভব করিতে অন্তান্ত হউন। তাহ! হইলে ধর্ম প্রাচীন 
কালের ন্যায় পূর্ণরূপে মূর্তিমান হইবেন এবং প্রাচীনকালের তেজস্বিত1 
এবং প্রাচীনকাঁলের উদারতাও জন্মিবে। 

(২), অভেদে ভেদবুদ্ধি। দর্শন শাস্ত্র সমূহের টাকাঁকারদিগের মধ্যে 
যে বিভিন্ন মতবাদ আছে. তাহার মধ্যে ছইটি পরম্পর বিরুদ্ধ মতবাদ 
প্রধানরূপে পরিদৃষ্ট হয়। এক পক্ষ বলেন জ্ঞ'ন এবং ক্রিয়ার যুগপৎ. 
অবস্থানের আবশাকত! আছে। ভগবান রামানুজ স্বামী প্রভৃতি এই 
মতানুগামী। ইষ্নীদিগকে সমসমুচ্চয় বাদী বলে। অপর দলের নেত! 
ভগবান শঙ্করস্বামী। ইহীরাঁ বলেন যে, জ্ঞানের আবির্ভাবে কর্মের লোপ 
অবশ্যস্তাবী। সুতরাং উভয়ের একত্রাবস্থান অথবা সমসমুচ্চয় হইতে 
পারে না। ইহী্দিগকে ক্রম-সমুচ্চয্বাদী বলা যাঁয়। যেখানে ছুইটী 
মতবাদ স্থারীভাবে গ্রচলিত হয়, সেখানে উভয়েই কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ 
দতোর বিদ্যমানতা থাকে । এঅস্থলেও তাহাই হইয়াঁছে। জ্ঞানের সাবাৎ- 
সার কথা, আত্মার বিভুত্ব। খাহার সেই জ্ঞান উপস্থিত হইল, তাহার 
নিজের পক্ষে আর কোন কর্মই থাকিতে পারে না। তাহার কাম্য 
কর্ম ফুরাইল। কিন্ত যতদিন সকলের হৃদয়ে তাদৃশ জ্ঞানের স্করণ 
না হইতেছে, তাবৎকাঁল তীহার কর্মের শেষ হইতে পারে না। অন্ত 


২৮২ সামাজিক প্রবন্ধ । 


হৃদয়ে আপনার জ্ঞানস্কস্তি সম্পাদন কর! তাঁহার অবশ্য কর্তব্য হইয়। 
থাকে। স্বতরাং তর একটি কাজ পরম জ্ঞানীর পক্ষেও বাকী থাকিয়। 
যায়। ফলেও দেখ! যাঁয়, ক্রমসমুচ্চয়-বাঁদীরাঁও গ্রন্থ প্রণয়নে, শিষোর 
শিক্ষার এবং শাস্ত্রীয় বিচারে, কখনই অবহেলা করেন নীই। অতএব সমু- 
চ্চয়াসমুচ্চয় উভদ্ন বাঁদের মীমাংসা করিয়া লওয়াই প্রকৃত পথ। কারণ 
আত্মার বিভূত্ব-জ্রান-মূলক সকলের যুগপৎ যুক্তিসাঁধন স্বীক্ুত হইলে, 
তাহার জন্ত ধে কর্ম, তাহা উভয়বাদীর সম্মত। প্রভাত ইহাই শিষ্কাম 
কর্ম ব! নৈষ্বর্ম, ইহাই বুদ্ধি'যোগ এবং ধন্াসযোগ। 

ধেমন কর্টে এবং জ্ঞানে বিরোধ বাধাইয়া লোকে অকর্ধণ্য হইয়া 
পড়িয়াছে, সেই প্রকার লোকে ভক্তির সহিতও জ্ঞানের বিবাদ বাঁধাইয়! 
একটা সমূহ অনিষ্টের হেতু জন্মাইয়াছে। জ্ঞান এবং ভক্তি ইহারা পিতা! 
এবং মাতার স্থানীয়। উহাদিগের পরস্পর বিবাদ বিসম্বাদ নাই। ভত্তি 
না হইলে কার্যে প্রবৃত্তি হয় না, কার্ধ্য না হইলে প্ররুত শিক্ষা হয় না, 
শিক্ষা না হইলে জ্ঞান জন্মে না, এবং জ্ঞান ব্যতিরেকে মুক্তি হয় না। 
অতএব কেহ কর্ম যোগী কেহ ভক্তিযোগী এবং কেহুজ্ঞানযোগী এই যে 
সামরিক পার্থকা হইতে স্থায়ী পার্থক্য হইয়াছে, তাহাতে আর্ধ্যধর্ম্ের 
সমূহ ব্যাঘাত জন্মিতেছে। 

(৩) ধর্মের ব্যাপকত্ব লোপ। আর এক ব্ূপেও ধর্মের অঙ্গহানি 
হইয়াছে । এখন লোকে ধর্খের ব্যাপকত্ব লোপ করিতেছে । আমর! 
প্রাতঃকালে শযা। হইতে উঠিয়া অবন্ধ পুনর্বার রান্রিকাঁলে শয্যাশায়ী 
হইতে যাইবার সময় পর্যন্ত, যে যে কার্য করি, সকল কার্যাই ঈশ্বর 
স্মরণ পূর্বক আরন্ধ করিতে উপদিষ্ট। কোথাও যাইব, কিছু করিব, 
কিছু খাইব, একখানি সামান্য চিঠি লিখিব, কিছুই বিনা ঈশ্বর স্মরণে 
করিবার. কথা নাই। বস্ততঃ ধর্শ-চিন্তাই ভারতবাসীর সকল ব্যাপারে 
সর্বব্যাপী হইয়া থাকিবে, ইহাই শাস্ত্রের উদ্দেশা এবং সেই জন্যই 
ঈশ্বর স্মরণের তাদৃশ প্রবর্তনা। কিন্তু এখন ধর্মের শী সর্বব্যাপিত্ব 


কর্তব্যনির্ণয়-_-অতথ্য পরিহার । ২৮৩ 


লুপ্তপ্রায় হইতেছে। “বিষয় কর্ম নির্বাহ করা ত তপস্যা নয়” “চাকুরি 
কর ত তীর্থবাঁ নয়,” প্ধন্ম করিবার বয়স ত এখনও হয় নাই”-- 
এইরূপ কথা সকল কিছুকাল হইতে প্রচলিত হইয়। আসিয়াছে। আজি 
কালি আবার “কেশ স্বীকার” “ঘন্দসহিষুতা” “তপশ্চর্য্যা”-_গ্রভৃতি 
কথাগুলি যে ভাবের বাঞ্ক তাঁহ। উপধর্মমমূলক বলিয়া! ঘ্বণিত হইতেছে। 
ধর্মানুষ্ঠান করিবার নিমিত্ত সাপ্তাহিক বারাদিও ক্রমে ক্রমে নির্দিষ্ট 
হুইয়। আসিতেছে। ধরন সমস্ত জীবন ব্যাপক না হুইয়। একটী কার্ধ্য- 
বিশেষ হুইয়। উঠিতেছে। ভারতবাসীর পূর্ব শিক্ষা এরূপ ছিল না। 
ভাঁরতবাদী জীবিত কালের সকল কার্য্েই ধর্মভাঁব রক্ষ/ করিয়া! চলিতে 
শিক্ষিত হইতেছিলেন । * 

প্রাতরারভ্য নায়াস্তং সায়াহাৎ প্রাতরন্ততঃ। 

যৎ করোমি জগন্মাতস্তদেব তবপুজনং ॥ 

হে জগন্মাতঃ! প্রাতঃকাল হইতে আরম্ত করিয়া সায়ংকাল পর্বাস্ত 

এবং সায়ংকাল হইতে পুনর্ধার প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত, আমি যাহা! যাহা কার 
সকলই তোমার পুজ। হউক । 

. এই অতুযুচ্চ পবিত্রভাবের বিলোপ হইয়া অমুক বারে বা অমুক 
সময়ে ধর্মমকার্য্য করিতে হয়, অপর সময়ে অপর কার্য করিতে হয়, 
এই অতথ্যজ্ঞান ক্রমশঃ বর্দিত হইয়। উঠিতেছে। বস্ততঃ ধর্ম ভাবকে 
জীবনের দমকল কার্যকলাপে অনুস্্যত করাই আর্ধ্যশাস্ত্রের অভিপ্রেত। 
সেই অভিপ্রেত সাধন করিয়া চলিবার চেষ্টা করিলে ভারতবাসীর জীবন 
আবার সতেজ, সুন্দর এবং মধুময় হইয়া উঠিবে, আপনার শিক্ষ! এবং 

* ভারতবর্ষের বাহিরে কেবল ছুই সময়ে ছুই স্থানে এইরূপ ভাব 
কিয়ৎ পরিমাণে প্রকট হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়। এক মহম্মদ ও 
প্রাথমিক কালিফদিগের সময়ে আরব দেশে, আর ইংলগ্ডে পিউবিটান-, 
দি'গর অভয় কালে। 


২৮৪ . সমাজিক প্রবন্ধ । 


তদ্দারা৷ অপরের হিতসাধন! ইহা ভিন্ন আর কোন চেষ্টা থাকিবে না, 
জীবিতকাঁলের ঈষন্মাত্রাও নিফর্মে বা অকর্ম্নে নিরর্থক নষ্ট হইবে না এবং 
আমোদ প্রমৌদও ধর্মানুমোদিত, অবস্থার উপযোগী, বিশুদ্ধ এবং স্দ্তি- 
প্রদ হইবে। 


কর্তব্যনির্ণয়-_সুত্র নির্ধারণ । 


বুদ্ধি ছই প্রকারে কার্যকারিণী হয়। উহ্থার এক প্রকার ফার্যোর 
নাম সংকলন, অপর প্রকারের নাম বিকলন। সংকলনের দ্বার! ব্যষ্টী- 
ভূত পদার্থ সকলের সমষ্টি সাধনপূর্বক প্রয়োজনোপযোগী পদার্থের 
ংঘটন হয়, আর বিকলনের দ্বারা সমষ্টাভূত বস্তর বিচ।র হইয়! তাহার 
উপাদান সমস্তের আবিষ্কার হয়। বুদ্ধিশক্তির এই ছুই প্রকার কার্য্য 
যদ্দিও যুগপৎ ভাবেই চলে, তথাপি উভয়েই সকল সময়ে সমানরূপে 
বলবৎ বলিয়া! প্রতীয়মান হয় না। সমাজের অবস্থাবিশেষে যখন দ্রব্য 
এবং ভাব সংঘটনের বিশেষ প্রয়োজন, তখন সংকলন শক্কি তেজদ্বিনী 
দেখায় ; এবং সমাজে ভাবাস্তর উপস্থিত হইলে, যখন সংঘটিত ভাব 
এবং বস্তর সম্বন্ধে চিন্তার আধিকা হুইয়া উঠে, তখন বিকলন শক্তি 
তেজস্থিনীরূপে বিস্করিত হইতে দেখ! যায়। ভারতবর্ষে যখন শান্ত্রাদির 
প্রণয়ন, ব্যবস্থার নিরূপণ, দেবমুত্তির কল্পন, এবং মহাকাব্য বিরচন 
হইয়াছিল, তখন সমাজ-নেতৃবর্ণের সংকলনশক্কিমত্তা প্রকট হইয়াছিল। 
অনস্তর, যখন ব্যাকরণ, অলঙ্কার, দর্শনাদির প্রাছুর্ভীব হইল, তখন 
বিকলনশক্তিমত্তী অতি প্রবলরূপেই দেখা দিয়াছিল। হুদ্ধিপ উভয় 
শৃক্তিই সকল সময়ে কাঁধ্যকারী থাকে, তবে একটা বা অপরটী সময়- 
ভেদে অধিক বা অল্প পরিমাণে প্রবলন্নপ দৃষ্ট হয়। সংকলন শক্তির 


কর্তব্যনির্য়-সূত্র নির্ধারণ । .. ২৮৫ 


কার্যা-_সংঘটন, স্থৃতপাং নির্মাণ কার্ষ্যের বাহুল্য প্র শক্তির প্রাবল্য 
লক্ষিত হয়; বিকলনশক্তির কার্য-_-বিচার, স্থতরাং উহার প্রাবল্য 
চিন্তার এবং পরীক্ষণের বাহুল্যে অনুভূত হইয়া থাকে । 

সমাজের এই বিভিন্ন ভাব পুনঃ পুনঃ প্রকট হয়। একবার সংক- 
লনের কার্ধ্য হইয়া পরে বিকলনের কাধ্য হইয়া) গেলে, আবার সংক- 
লনের কার্য চলে, এবং তাহার পর পুনর্বার বিকলন হয়--এইরূপ 
পর পর হইতে থাকে । ভারতবর্ষে বৈদিক মন্ত্র এবং অনুষ্ঠানাদি 
প্রস্তত হইয়া সামাজিক আচার ব্যবহারাদি সম্বন্ধ হইয়া উঠিলে, দর্শন 
শান্ত্র সকল জন্মে, সেই সকল দর্শনের এবং বৌদ্ধের বিচার দ্বার! 
বিভাজন কাধ্যের পর, আবার পুর৷ণ'সংহিতাঁদির স্যষ্টি হইয়া সমাজের 
দুঢ়তর বন্ধন হয়। অনন্তর মুসলমানের আগমনে আবার নুতন ভাবা- 
দির সমাগম হইলে, সংকলনের কাঁল আইসে। নানক, কবীর, দাছ্‌ 
প্রভৃতি পন্থী-বাদীর1 এবং মহা প্রু শ্রীগৌরাঙ্গ হিন্দু এবং মুসলমানের ভাব 
সন্সিলিত'করিগা আপনাপন মতবাদ স্থাপনের চেষ্টা করেন। 

পৃথবীর সকল সমাজেই এইরূপ পর্ধ্যায়ন্রমে সংকলন এবং বিকলন 
শক্তির কার্যকারিতা অনুভূত হইয়া আপিয়াছে। কোন ইউরোপীয় 
ধতিহাসিক এই পর্য্যায়ক্রমকে শ্রদ্ধা এবং সংশয়ের কাল বলিয়া অভি- 
হিত করিয়াছেন, এবং তাহা! করিয়া! সংশয়াত্মিকতার তূয়মী প্রশংসা 
এবং শ্রদ্ধান্বিততার সমূহ নিন্দা করিয়াছেন। কিন্তু বাস্তবিক উহাদের 
মধ্যে তেমন কোন ভেদ নাই যাহার জন্ত একটার নিন্দা এবং অপরটার 
প্রশংলা হইতে পারে। 

এখন ভারত-সমাজে সংকলন শক্তিই বিশিষ্টর্ূপে বলবতী হওয়া 
আবশ্যক বোধ হয়। আর্ধ্য দার্শনিকদিগের সময়ে যে তীক্ষুদৃষ্টিক 
বিচার চলিক্ন গিয়াছে তাহাতে সকল বস্ত্র, সকল ভাবের, এবং সকল 
ব্যাপারের উপাদানভূত মোঁলিক পদার্থের আবিক্িয়া হইয়াছে; ভিন্ন 
দেশীক্ এবং ভিন্ন জাতীয় জনগণের সমাগমেও কিছু কিছু নৃতন উপাদান 


২৮৬ সামাজিক প্রবন্ধ । 


আসিয়াছে; এবং নান! কারণ সহকারে দেশের অনেকটা অবস্থান্তর 
ঘটিয়াছে। অতএব পুর্ব হইতে যাহা আছে। এবং পরে বাহা আমিয়াছে, 
তংসযুদ্ায়কে বর্তমানের উপযোগী করিয়া বিনিবেশ করিবার জন্ত সংকলন- 
শক্তি-মূলক-কার্ধ্য-স্ত্র নির্ধারণের প্রয়োজন । এখন কর্মের আধিক্য হইলেই 
সজীবতার প্রমাণ হয় । 
কর্মেরই প্রয়োজন বলিয়। আমি কোন সময়ে একটা সংস্কৃত শ্লোক 
শুনিয়া যত্পরোনাস্তি আনন্দ লাভ করিয়াছিলাম। গ্লোকটা এই-_ 
চাচির মিদং সর্বং যংস্ৃষ্টং কর্মণা ময় । 
তস্মাৎ্ কর্ম ভজেগ্লিতাং ভক্তিজ্ঞানসমন্থিতং ॥ 
আমি কর্মের দ্বারাই চরাঁচর সমুদায়ের সৃষ্টি করিয়াছি, অতএব 
ভক্তি এবং জ্ঞানযুক্ত হইয়। নিত্যই কর্মের সেবা করিবে। 
শ্লোকটীতে ভক্তি, জ্ঞান এবং কর্মের সম্যক সন্ত্িলনের আদেশ 
আছে এবং কর্শেরই প্রাধান্য উক্ত হইয়াছে । অতএব শ্লোকটীর উপ- 
দেশ বর্তমান কালের সম্পূর্ণরূপেই উপযোগী । কর্ম করাই আমাদিগের 
পক্ষে বিধেয়। কিন্তু কর্ম বিলে কি বুঝিতে হইবে ? 
আমাদিগের শান্ত্রসমূহের প্রধন প্রধান টীকাকার এবং ভাষাকাঁর 
প্রভৃতি সকলেই সন্ন্যাসী বা পরমহংস ছিলেন। যখন কোন কর্মের 
উদাহরণ দিতে হইয়াছে, উহ্বীর। তখনই অগ্রিষ্টোম, জ্যোতিষ্টোম, অশ্ব. 
মেধাদি যজ্জীয় ব্যাঁপারের উল্লেখ করিয়া কর্মের উদাহরণ দিয়াছেন। 
সাধারণ গৃহস্থ লোকের করধীয় অধায়ন, অধ্যাপন, যুদ্ধ, কৃষি বাঁণিজাসেবাদি 
কর্শের- উল্লেখ করেন নাই। এই জন্ত আমাদের মধ্যে কর্ম শফের নুখ্যার্থ 
লুপ্ত প্রায় হইয়! উহার গৌপার্থ ষে যক্ঞাদি ব্যাপার তাহাই প্রচলিত হইয়াছে, 
এবং বিষয় কম্ম্ের সহিত ধর্ম ব্যবহাঁরসম্পর্ক-শৃন্ঠের স্াঁয় হইয়। পড়িয়াছে। 
কিন্তু শ্রীমদ্ভগবদ্গী তায় কর্মের প্রকৃত অর্থই উক্ত হইয়াছে, যথা_- 
যতঃ পরবৃত্তিভূত্তানাং যেন সর্বমিদং ততং। 
স্বকর্মণা তমভ্যর্চ্য দিদ্ধিং বিন্দতি মানব: ॥ 
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ধাহা হইতে জীব সমস্ত উৎপন্ন, ধাচাকর্তৃক এই সমুদায় জগৎ. বিস্তৃত 
হইয়াছে, মন্্ধ্য আপনাপন কর্মের দ্বারাই তাহার পুজ। করিয়া সিদ্ধি- 
লাভ করে। 

অতএব জীব আপনার প্রয়োজনীয় সাধারণ কার্যা পু্াবুদ্ধিতে নির্ববাহ 
করিলেই জগৎকর্তার শস্চনা করে এমন বল! যায়। কর্ম শবের এই প্রকৃত 
এবং উদার অর্থ লইয়া এবং যে কন্ম কর, তাহাই ঈশ্বরের পুজা হউক, 
মনে মনে এই ভাব স্থিরতর রাখিয়া আমাদিগের পক্ষে যাহা যাহা 
কর্তব্য, তাহার স্থুল স্থল কয়েকটী শ্ত্র সঙ্কলন করা যাইতে পারে। 
যথ।-_ 

১। পারিবারিক । সমস্ত পারিবারিক বিধি একটা মূল সূত্রের অন্ত- 
ভূত কর ঘায়। সে স্থত্রটী এই, যাহাতে বাটার সন্তানদিগের সর্ব- 
তোভাঁবে উৎকর্ষ হয়, কায়, মন, বাঁকা, ব্যবহারে তাহাই করণীয়। 
তাদৃশ *কার্ধ্যই পারিবারিক ধর্খে ঈশ্বরের পৃজ। 

২। সামাজিক। সামাজিক কার্ধ্যস্থততও একটী হইন্ে পারে__ 
যাহাতে অন্তের প্রতি তোমার নিজের সহানুভূতি সন্বর্ধিত হয়, কায়, 
মন, বাঁকা, এবং ব্যবহারে এক্ধপ অভ্যাসই সামাজিক ধর্মে ঈশ্বরের 
পুজা । কিন্তু এই সাধারণ মূল স্ত্রহইতে কয়েকটা বিশেষ স্ত্রেরও 
নির্দেশ হইতে পারে। 

(ক) প্রতিবানী। প্রতিবাঁদীর প্রতি স্থলভেদে গৌরব, সাম্য এবং 
দয়া প্রকাশ করিতে হয়। প্রতিবাসীদিগের সুখে সুখান্ুভব এবং ছুঃখে 
দুঃখান্ুভব করিতে হয়। গ্রতিব'সীদিগের সাহাষ্যদানে সর্বদা উন্মুখ 
থাকিতে হয় এবং প্রতিবাসীর স্থানে সাহাধা প্রাপ্তিতেও সম্কুচিত হইতে 
নাই। প্রতিবাসীর সহিত বাক্যালাপ এবং ব্যবহারে দ্মহস্কার এবং 
মাৎসর্ধযা এই ছুইটী দোষ বিশিষ্টরূপেই পরিহার করিতে হয়। প্রতি- 
বামীর কোন কাজ করিয়! দিবার সময় তাহা নিজের কান্দ অপেক্ষা ও 
গুরুতর মনে করিয়। নির্বাহ করিত হয়। 
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(খ) ন্বদেণীয়। স্বদেশীয় লোকের প্রতি সর্ধদ1 সমাদর প্রদর্শন 
করিতে হয়। বাঙ্গালীর পক্ষে বাঙ্গালী অথবা ভারতবর্ষের অপর কোন 
প্রদেশবামী বিশিষ্টরূপেই প্রেমের পাত্র। আমর! এক পুণাভূমিতে জাঁত 
এবং পালত, এবং আমাদের অন্তঃকরণের গঠন পরস্পর অভিন্ন, এই 
ভাবটা মনে জাঁগরুক রাখিতে হয়। ভারতবর্ষের অধিক লোকেই 
হিন্দিভাষায় কথোপকথন করিতে সমর্থ। অতএব স্ুদ্ধ ভারতবাঁসীর 
বৈঠকে ইংরাজীর বাবহার না করিয়া হিন্দিতে কথোপকথন করাই 
ভাল। বাঙ্গা্ী বাঙ্গালীতে ত ইংরাক্ধী না চলাই উচিত। পত্রাদি 
লিখিতেও ইংরাজীর বাবহার পরিতাক্ত হওয়া বিধেয়। প্রাতিবাঁসী বা 
স্বদেশী যদি মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ অথবা অপর কিছু হয়েপ, তাহাতে ও 
বানহার'দির ব্যতিক্রম হইতে পারে না। হিন্দুর মধ্যে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, 
নবশাখ অস্তাজাদি আছে বলিয়া প্রতিবাসীদিগের মধ্যে পরস্পর বাবহারেত 
কোন ভেদ কর! যায় না। মুসলমান্‌ খৃষ্টান ও ব্রাহ্ম প্রভৃতির 'সহিতও 
সেইরূপ বাবহার করা কর্তবা। ভারত সমাজে বর্ণভেদ প্রথা থাকায় পরম্পর 
সহানুভূতি বাঁড়িলেই অপর ধর্ম বলত্বীদিগকে অতি স্বপ্লায়াসে সমাজান্তর্গত 
করিবার পথ পড়িযা! রহিাছে দেখিতে পাওয়। যায় । 

(গ) ভিন্নদেশীয়। ভিন্নদেশীয়দিগের প্রতি সাহাযাণদানে এবং দয়া 
প্রদর্শনে ক্রুটি করিতে নাই। 

(ঘ) রাজা । রাজার কাঁজ বাড়াতে নাই | যেমন স্থপাণিত এবং 
স্থবাবন্থিত পরিবারের মধো কর্তাকেই সকল বিষয়ের জন্ত বিরক্ত করিতে 
হয় না, বাটার প্রো, যুবক, গৃহিণী, বধূ এবং কন্তাগণ দাস 
দাদী প্রভৃতি সকলে বিবেচনা এবং ্রীরতা পূর্বক আপনাদের 
কার্ধা সম্পন্ন করিয্া লয়__মামাদিগেরও রাজার প্রতি সেইরূপ সম্ত্রম- 
শীল হইয়! কার্ধ্য নির্ধাহ কর! উচিত। রাজাকে যত অল্প দেখিতে 
এবং করিতে হয়, ততই ভাল। তাহাতে শুদ্ধ সহানুভূতি নয়, প্রকৃত 
রাজতক্তিও প্রদর্শিত হয়। দেশীক্ষদিগের মধ্যে ফাহারা বিজীতীয় রীত্যাদির 
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পক্ষপাতী হইস্কা অথবা অসম্পূর্ণ বিজ্ঞানের গোহে যুগ্ধ হইয়: সাধারণত: 
দেশীয় জনগণের প্রকৃতি, রীতি ও অবস্থার বিপরীত কাধের জন্ 
রাজ ব্যবস্থার প্রার্থনা করে, তাহারা অনেক সময়েই রাজাকে নানা- 
প্রকার অন্থবিধায় ফেলে। কেহ কেহ মনে করেন যে, এদেশে রাজা 
আপন ইচ্ছাতেই সকল কাজে হাত দিতে যাঁন। কিন্তু সকল কার্য্যেই 
বাজার হস্তক্ষেপ প্রজার অভিমত নহে, ইহ। দেশীয় সকলে এক বাক্যে 
জানাইলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, এ সকল কার্য্যে রাজার পুর্ব 
আগ্রহ ছিলনা এখনও নাই। 

(উ) রাজ-পুরুষ। আমদের রাঁজ-পুকষ ছুই প্রকাঁরের-__-তিন 
প্রকারের বলিলেও হয়। এক, বিজাতীয় ইংরাজ রাঁজপুরুষ। অপর, 
শ্বদেশীয় প্রাপ্তুপদ বাজ-পুরুষ। তৃতীয়, অপ্রাপ্তপদ রাজার সজাতীয় 
লোক। ও 

(চ) বিজাতীয় রাজ পুরুষদিগের প্রতি আমাদের ব্যবহার সর্ধ- 
তোভাবেনআ্র এবং নির্ভীক হওয়া আবশ্যক । নিরীকন্তা রক্ষার একমাত্র 
উপায় অতি সাবধানতাপূর্বাক সত্যের দমাক্‌ পালন। উহাদিগের তুষ্ট 
সাধনের জন্য বিন্দু মাত্রও মিথ্যার প্রয়োগ করিবে না এবং নিভরশকত! 
প্রদর্শনার্থেও বিন্দুমাত্র নত্রহার ক্রটি করিবে না। সমুদায় কথা এবং কার্ধ্য 
খিনত্র এবং সহ্যপূত হইবে। ইংরাজ রাজ-পুরুষের সহিত কখন আলগ। 
হইয়া কথ! কহিতে নাই। উহার] ভিন্ন সমাজের লোক। সেই 
ভিন্ন সমাজের সহিতই উহ্াদিগের বিশেষ সহান্ুভুতি। আমাদের সহৃদয় 
গবর্ণমে্ট যেন তাহ! বুঝিয়াই কখন কথন ইংরাজী শিক্ষিত ছু দশ জনকে 
দেশীয়দিগের প্রতিনিধি স্বরূপ লইয়া! পরামর্শাবধারণ করিতে যান। ওরূপে 
আহৃত হইলে প্রতোক সুজাত ভারত সস্তানের উচিত ষে, রাজ পুরুষদিগের 
অভিমতি বুঝিয় তাহাদের সন্তোধার্থ অথব! তিনি স্বয়ং ষে পাশ্চাত্য 
প্রথালীর বিশেষ পক্ষপাতী তাহা দেখাইবার জন্য কিন্বা আপনাদের 
মধ্যে একজন যে মত্ত প্রকাশ করিয়াছেন তদ্বিপরীত ধুক্তির অবলম্বন 
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করিয়া কয়েকটি ইংরাজী গত বলিবার জন্য, যেন ন্বদেশীয় জনগণের প্রক্কৃত 
গুভামুষ্ঠানের প্রতিকূল পরামর্শ না দেন। 

(ছ) দেশীয় রাজ.পুরুষদিগের মধ্যে অনেকেরই ইচ্ছা যে, লোকে তীহাঁ- 
দিগের প্রতিও ইংরাঁজ রাজ-পুরুষদিগের সদৃশ মান সন্ত্রম প্রদর্শন করেন। 
তাহাদের এই অভিলাষ-পূরণ করাই ভাল। কিন্তু তাহাঁদের সম্বন্ধে একটা 
বিশেষ বর্তব্যও আছেঁ--তীহাদিগকে সর্ধদাই এমন সাহায্য দান করিতে 
হয়, যাহাতে তীহার1 আপনাপন কার্ষো প্রতিপত্তি লীভ কধিতে পাঁরেন। 

€জ) রাজার জাতীয় লৌক, যথা ইউরোপীয় বণিক, গ্লাণ্টর, কলওয়ালা, 
দোকানদার, পাত্র, সম্পাদক গ্রভৃত্তি। কোম্পানি বাহাদুরের অধিকার 
লোপ হওয়া! অবধি, এই সকল ইংরাজের সংখ্য! এবং ক্ষমত1 দিন দিন বর্ধিত 
হইয়া আসিতেছে । দেশীয় লোকের অপেক্ষা ইইাদিগের কথার গৌরব 
অনেক বাড়িয়াছে। এই জন্য ইহীদ্দিগের প্রতিও কিয়ৎ পরিমীণে 
রাজপুরুষবৎ ব্যবহার যুক্তিসঙ্গত। অর্থাৎ নম্রতা অবলম্বন পূর্বক 
নির্ভীক এবং সতর্ক হুইয়া চলাই বিধেয়। একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। 
পাইওনিয়র কিম্বা ইংলিস্ম্যান কিন্বা হেষ্টি কিন্বা ব্রানসন্‌ অথবা 
কেন্উইকের নায় কোন সম্পাদক, পাত্র বা রাজজাতীয় পুরুষ, ভারত- 
বাদীর নিন্দা করিলে, ইংরাক্ষের জাতি ব1 ধর্ম ধরিয়। প্রতিনিন্দা না করিয়! 
উহাদের গালি দান যে সত্য হয় নাঁদ, মিথ্যা-হইয়াছে, তাহাই প্রমাণ 
সহকারে দেখাইয়া! দিয়া আর কিছু না বলাই বিধেয়। নিন্নাতে ধর্মের 
রক্ষা হয় না, কিন্তু ধর্মরক্ষা করিম সকল কার্ধ্যে ঈশ্বরের পুজা করিব, 
ইহাই আমাদের মৃলমন্ত্র। এইরূপে সর্বদা সত্যের পালন, সর্বদা সতর্ক 
থাকা, এবং সর্কদা যথাযোগ্য স্থলে সহানুভূতি গ্রদান বিষয়ে উন্মুখ থাকিলেই 
আমাদের কার্ধ্যকলাঁণে সত্যের, জ্ঞানের, এবং আনন্দের অধিষ্ঠান থাকিয়া 
উহা সফল! প্রাপ্ত হইবে। 

৩। বহিরাশ্রমিক। সংপারের প্রতি বীতরাগ হইয়। ধাহার1 গৃহস্থা- 
শ্রম পরিত্যাগ করিয়াছেন, অথবা তাঁদুশ শিক্ষার গ্রাভীবে কখনই গৃহস্থাশ্রম 


কর্তব্যনির্ণয়__সৃত্রের ব্যাখ্যা । ২৯১ 


অবলম্বন করেন নাই, তাহাদিগকে সর্ধপ্রধান গৃহস্থাশ্রমের বহিঃস্থিত 
বলিয়া বহিরাশ্রমিক বলা যায়। তাহাদিগকে শরীরযাত্রা নির্বাহার্থে 
সমাজেরই উপর নির্ভর করিতে হুয়। অতএৰ সমাজের হিতের নিমিত্ত 
আপনাদ্দিগের স্থশিক্ষা নির্বাহ ও তদনস্তর সাধুশীলতা ও সংযমের 
দৃষ্টান্ত প্রদর্শন অথব! জ্ঞানের বিস্তার চেষ্ট। তাহাদের অবশ্য কর্তব্য, 
এবং তাহাই এক্ষণে সন্ন্যাসাশ্রমের মুখ্যধর্্ম বা ঈশ্বর পূজ1। 


শেক 


কর্তব্যনির্ণয়__ুত্রের ব্যাখ্যা । 


কাহার কাহার মতে সমাজই ধর্ম্বের মূল। জমাঁজ হইতেই ধর্মের 
উৎপত্তি । সমাজ ছাড়িয়া দেখিলে, সমস্ত প্রক্ৃতিকাধ্যের মধ্যে কোথাও 
ধর্মভাব নাই। প্ররুতিতে, কি জড়ে কি চেতনে, ধর্মও নাই অধর্মমও 
নাই--প্রক্কতি, ধর্ম্াধন্ম-ভাব-পরিশৃন্ত । নব্য ইউরোপীয় পণ্ডিতদ্দিগের 
মধ্যে অনেকেরই এই মত। ৃ 
আমাদিগের শাস্ত্রের মত ভিন্নবূপ। পশুদিগের এবং মনুষাদিগের 
ংঘ জন্মিলে, ধর্দের ভাবটা প্রকটিত হয় মাত্র; কিন্তু সমজ বা সমাজ এ 
জ্ঞানের মূল হইতে পারে না। শান্ত বলেন, অভাব পদার্থ হইতে কোন ভাব 
পদার্থ জন্মে না। ধর্ম একটা ভাব পদার্থ। যদি উহ! জীব-ধর্ম্ের অস্তভূতি 
রূপে না থাকিত, তাঁহ! হইলে শুদ্ধ জীবের সঙ্বমাত্রে ( অর্থাৎ সমজ বা 
সমাজের সংঘটন মাত্রে) উহ! জন্মিতে পারিত না। দ্রব্যের অণুগুলি 
পরম্পর দূরবর্তী থাকিলে, উহাদিগের মধ্যে আকর্ষণ শক্তি কাধ্য দৃষ্ 
হয় না, কিন্তু তাহ! বলিয়! যেমন প্রতি অণুতে আকর্ষণশক্তি নাই বলিতে 
পারা যায় না, এস্থলেও ঠিক তন্্রপ হয়। জীবের সঙ্ঘ না হইলে উহাদিগের 
মধ্যে ধর্ম জ্ঞানের কোন লক্ষণ দেখা যায় না বটে, কিন্তু যখন সঙ্ঘ হইলেই 
ও জ্ঞানের কার্য দৃষ্ট হয়, তখন জ্ঞান অন্ুভূতাবস্থায় জীবধর্মের মধ্যেই 
আছে, ইহা! বলিতে হইবে। এই জন্ত শাস্ত্রে ব্রন্মই ধর্মের মূল বলিয়া! 


২৯২ সামাজিক প্রবন্ধ ৷ 


উত্ত। পউদ্ধ্মূল মবাঁকশাখ এযোহশ্বথঃ সনাতনঃ”। এই সনাতন অশ্বথের 
মূল উদ্দে, শাখা নিয়ে । 

বিজ্ঞান, সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, বিভিন্নরূপে প্রতীয়মান আধিভৌতিক 
ব্যাপার সকল একই শক্তির কাঁধ্য। বিজ্ঞান ইহাও বলিতে উন্মুখ হুইয়া. 
ছেন যে, আধি-ভৌতিক এবং আধি-জৈবনিক কার্ধ্যকলাপও একই অভিন্ন 
শক্তির কাধ্য হইতে পাঁরে। বিজ্ঞান, কালে ইহাও বলিতে পারেন যে, 
আধ্যাত্মিক ক্রিয়া সমস্তও কোন শ্বতন্ত মূল হইতে হয় না, সেই একই 
মূলশক্কি হইতে সমুদ্ভত। দে পর্য্যস্ত হইলে, সামাজিক নিয়মাদি বা ধন 
সত্রও যে, এ মূলশক্তির কায বলিক্না অবধারিত হইবে, তাহ! অবশ্যস্তাবী। 
অতএব আমাদের শাস্ত্রে যে সিদ্ধান্ত আছে, তাহাই যে, বৈজ্ঞানিক চরম 
সিদ্ধান্তের সহিত একীভূত হইবে, ইহাই সম্ভবপর-- অর্থাৎ আকর্ষণাদি 
ভৌতিক বা বাহ্শক্তির মূলেও যাহা, ধন্ঙ্ঞানের মুলেও তাহাই বলিয়া 
পরিজ্ঞাত হইবে। 

পন তদন্তি বিন। যতস্যান্ময়াভূতং চরাচরং*। 

(গীতাঁয় ভগবান বলিতেছেন ) এই চরাচর ভূত স্থষ্টিতে এমন কিছুই নাই 
যাহ! আমা হইতে নয়। 

বিজ্ঞানের অতদূর উন্নতি হইতে অনেক বিলম্ব আছে। কিন্ত 
তাহা না হওয়া পধ্যন্ত ধর্মকে সমাজের উৎপত্ধির হেতু যদি কেহ না 
বলিতে চান, তথাপি ধর্মহি যে সমাজের স্থিতি এবং বৃদ্ধির একমাত্র 
কারণ সে বিষয়ে কিছুমাত্র মতভেদ নাই। পৃথিবীর আকর্ষণ শক্তিকে 
ছাঁড়িয়। দিয়া যেমন কোন বাহা কার্ষোর অনুষ্ঠান হইতে পারে না, 
তেমনি সামাজিক কোঁন কার্ধ্যই ধর্ুস্থিত্রকে ছাড়িয়! পরিচালিত হইতে 
পারে না। ধর্মই সামাঞ্জিক সকল শক্তি এবং নিয়মের আত্ম! । 

ভারতনমাজ হূর্বল হইয়! পড়িয়াছে। ইহার বলবর্ধনের একমাল্প 
উপায় ধর্মের বৃদ্ধি। অপর কোন উপায়ের দ্বারাই প্রকৃত প্রস্তাবে 
অথব! স্থায়ীভাবে ভারত্ব-সমান্দের শুভ সাধন হইতে পারে না। যেষে 


৪ 


কর্তব্যনির্ণয়-_ সূত্রের ব্যাখ্যা! | ২৯৩ 


কার্ধা দ্বার! সাঁক্ষাৎৎ সম্বন্ধে অথব! পরম্পর! সম্বন্ধে, পরার্থপরতা প্রবল 
হইবে, সম্সিলনের ঘনিষ্ঠতা জন্মিবে, আত্মংষম বদ্ধিত হইবে, এবং 
পাশবভাবের নুানতা হইবে, তাহাতেই সমাজের বলবুদ্ধি হইবে। যিনিই 
যাহা বলুন, নিপ্গ সমাজ মধ্য সহানুভূতি বিস্তারের ব্যাঁঘাতক, মনের 
সঙ্গীর্ণত। সাধক, এবং বিলাস-বাঁসনার উত্তেজক, কোন অনুষ্ঠানই ধর্ম্য- 
কাধ্য হইতে পারে না। 
আদি কালি ধর্মের সহিত সখের অতি ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে বলিয়াই 
লোকের মুখে শুনা যায়। এখন বাস্ঠাল। বহিগুলিতে “মনের সুখ 
“মাত্ম প্রসাদ” প্রতি শবের কিছু অধিক পরিমাণেই প্রচলন হইয়া 
উঠিয্লাছে। উহা একটা ছুর্পক্ষণ বলিয়াই মনে করি। কারণ উহীতে ধর্মের 
অপরাপর প্রধানতম লক্ষ্যের গ্রতি দৃষ্টি নান হইয়। উহার অনিশ্চিত সহচর 
জুখের দিকেই দৃষ্টির আধিক্য প্রকাশ করে এবং আত্মপ্রসাদ লাভও যে 
অত্যান্ত আয়াসসাধা ও কষ্টকর ব্যাপার তাহ! এঁ সকল জল্পনাদ্বারা প্রকট না 
হইতে পাওয়ায় প্রক্কত পক্ষে ধর্শিক্ষা গ্রহণের ব্যাঘাত হয়। ধর্ম কথাটা 
বলিতে সহজ, কিন্তু উহা তেমন সহঞ্জ বস্ত্র বলিয়া! শাস্ত্রে উক্ত হয় নাই--_ 
| ক্ষুরস্যধারা নিশিতা হুরতযয়)। 
ছুর্গমপথন্তৎ কয়ে বদত্তি ॥ 
সে পথ শানিত ক্ষুরধারের ন্তাঁয় দুর্গম, পঞ্ডিতের। ইহাই বলিয়াছেন । 
স্ুথের সহিত ধর্মের সম্বন্ধ তেমন ঘনিষ্টনয়। তাহাও শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে-_ 
অন্যচ্ছেয়োহন্ত ছুতৈবপ্রেয়ঃ। 
তেউভে নানার্থে পুরুষং সিনীত। 
তয়োঃ শ্রেয় আদদানস্য সাঁধুভবতি। 
হীঘতে হর্থাদ্‌ য উ প্রেয়োবুণীতে ॥ 
শ্রেযস্কর এবং গ্রীতিকর এই ছুইটি বোধের দ্বারা মনুষ্য নান! প্রয়োজনে 
বদ্ধ হয়। তাহার মধ্যে ষে ব্যক্তি শ্রেয়ঃ গ্রহণ করে সে সাধু হয়, যে 
প্রেয়কে বরণ করে তাহার গ্রয়োজন সিদ্ধি হয় না। 


২৯৪ সামাজিক প্রবন্ধ । 


৪. ৯ 
অতএব প্রীতি প্রদ সখ, মঙ্গলকর ধর্মের চিরসহচর না হইয়! বস্তরতঃ 
তাহা হইতে দূরগত বস্ত। ধর্ম করিলেই সুখ হয়, ধাহীর1 একথা বলেন, 
তাহার। ধর্ম ব্যবহারের প্রবর্তনার জন্ত অলীক প্ররোচন! প্রদান করেনমাত্র। 
কষ্ট এবং চিন্তা এবং সংঘম এবং পরিশ্রম এবং অবধানতা', প্রায় ধর্্নকার্ষ্যের 
নিত্য সহচর রূপেই দৃষ্ট হইয়া থাকে । যাহা ধর্কার্যের শুভফল, তাহা 
প্রায়ই দূরে ফলে এবং কখন কখন জন্মান্তরের প্রতীক্ষাতেও থাকে। 
প্রকৃষ্ট সুখের লক্ষণ শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে__ 
অভ্যাসাদ্রমতে যত্র ছুঃখা্তঞ্চ নিগচ্ছতি । 
যন্তদগ্রে বিষমিব পন্ধিণামে হমৃতোপমং। 
তৎ স্থথং পাত্বিকং প্রোক্তং আত্মবুদ্ধি প্রসাদজং ॥ 
অভ্যাস বশতঃই যাহা রমণীয়, যাহা ছুঃখের শেষ করিয়া যায়, যাতা 
আগ্রে কিষের স্তাঁয় বোধ হয় এবং পরিণামে অমৃতের তুল্য হয়, তাহাকেই 
আত্ম প্রসাদ-৪নক সাত্বিক স্থখ বলে। ণ 
অতএব আত্ম প্রদাদটা ও হাতে হাতে পাইবার বস্তু নয়। সুতরাং স্ুথ 
প্রাপ্তির জন্ত ধর্ম করিতে হয় বলিয়া যে, ভ্রমসন্কুল বিপথপ্রাপক মতটা 
এক্ষণে দেখাদিয়াছে, সেটার অস্তিত্ব লোপ হওয়াই ভাল। এমতটি যে বিচার. 
মূলক তাহার ব্যাসবাক্য এইরূপ হইতে পারে, যথা_-“এমন কাজ করিব, 
আর ওরূপ কাজ করিব না কেন ?1-_-এমন কাজে ধর্ম আর ওরূপ কাজে 
অধশ্ হয়। ধর্ম করিব কেন, আর অধর্্ম না করিব কেন ?৮-__এই প্রশ্নের 
প্রকৃত উত্তর কিছুই খুঁজিয়! না পাইয়! হেতুবাদা শ্রয়ীর! বলেন, ধর্ম সুথ 
তাই ধর্ম করিবে, আর অধর্মে অন্থখ, তাই অধর করিবে না” কিন্ত 
ওঁ উত্তর সছুত্তর নয়, কারণ উহা! প্রত্যভিজ্ঞা-বিরুদ্ধ। ধর্দ্দের সহিত 
সুখের ষে সম্পর্ক তাহা দূর সম্পর্ক; কখন কখন বনু অন্ুসদ্ধানেও তাহা 
দেখা যায় না। অতএব ধর্মে সুখ, তাই ধর্ম করিবে, আর অধর্ষে 
ছুঃখ, তাই অধর্্ম করিবে না, একথা না বলিয়। বলিতে হইবে যে, ধশ্ম 
হইতেই রক্ষা হয়, তাই ধর্দ করিবে; আর অধর্ম হইতে বিনীশ হয়, 
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তাই অধর্্ম করিবে না। ধর্শ-_ধাঁরণ করে বা রক্ষা! করে, হাতে হাতে 
সুখ দেয় না। গীতীয় সাক্ষাৎ ধর্ন্বরূপ শ্রীভগবান এই ক্থাইবলিয়াছেন-_ 
মচ্চিত্তঃ সর্ব ছুর্মীণি মত প্রসাদাত্তরিষ্যসি। , 
অথচেত্ব মহঙ্কারান্ন শ্রোষ্যপি বিনজ্ফ্যসি ॥ 

আমার প্রতিচিন্ত স্থাপন করিলে আমার প্রসাঁদে সকল বিপদ উত্তীর্ণ 
হইবে, যদি অহঙ্কার করিয়! আমার কথা ন। শুন, তবে বিনষ্ট হইবে। 

অতএব ধর্ম্মাধর্মস্থুখ দুঃখের কথা নয়) থাঁকিবার বাঁ না থাকিধার 
কথা। এখন ভারত-সমাজেরও বাঁচিবার মরিবার কথা দীড়াইয়াছে, 
ইহার সুখের বাঁ দুঃখের কথা অতি দূরগত হইয়াছে। সেই জন্য যে 
একমাত্র শক্তি সর্বশক্তির মূল, যে শক্তি রক্ষণ কার্যে সমর্থ, যাহার 
সহায়তায় সকল বিদ্ব বিপত্তি দূর হয়, তাহারই শরণাপন্ন হওয়া! আবশ্যক। 

ধর্মে এবং স্থথে ঘনিষ্ট সম্বন্ধ বাধাইয়! দিবার অপর একটা হেতুও 
আছে। ইংরাজেরা খুব ভাল বাড়ীতে থাকেন, খুব ভাল গাড়ী চড়েন, 
খুব 'ভাল খান, ভাল পরেন, অথচ তাহার খুব প্রতাপশালী, বিদ্বান, 
বিচক্ষণ এবং দেশে রাজা । এই সকল দেখিয়া লৌকের বোধ হইয়। 
যায় যে, ভোগ-বিলাসের সহিত ধর্মের কোন বিরোধ নাই। কিন্তু 
ভাবিয়া দেখিতে হয়, ইংরাজের কি সত্য সত্যই তেমন বিলাসী? 
স্বদেশে উহীরা কি ভাবে থাকেন, তাহাত আমর! কিছুই জানিনা, এখানেও 
উহাদিগের বাহা আড়ম্বর মাত্র দেখিতে পাই। শুনিয়াছি, অ'ধকাংশ 
ইংরাজই যথেষ্ট মিতব্যর়ী। উহীর মনে করেন যে, এদেশের লোকের! 
জাক জমকের বড়ই গৌরব করে, হয়ত সেই জন্তই দেশীয়দিগের 
সম্তোষের অখব! ভয় ভা্ত উদ্রেকের উদ্দেশে অতট। বাহাড়শ্বর করিয়া 
থাকেন। হয়ত, প্রভৃতা এবং ধনাধিকার. ৰশতঃ উহাদের হৃদয়েও 
বিল্লান বঃদনারূপ কীটের প্রবেশ হইয়া গিয়াছে, পরিণামে কি ফল 
হইবে, তাহা! কে বলিতে পারে? বস্ততঃ যখন ইংরাজ তাহার বর্তমান 
প্রতাপশীণিতায় প্রথম পদার্পণ করেন, তখন তাহার কিছু মাত্র বিলাসিতা 
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ছিল না) তখন তিনি না, তামাসা, গান, বাদ্য, নাটকাভিনয় প্রভৃতি 
'সকল আমোদ প্রমোদের একেবারে পরিহার করিয়াছিলেন । অতএব 
বল! যাইতে পারে ষে, সেই সময়ের ধর্ম বলেই এখনও ইংরাঁজ বলীয়ান 
আছেন-_বিলাপিতার জন্ত তিনি বলীয়ান নহেন। 

ধন্মাধন্মের সহিত যে সুখ ছুঃখের তেমন ঘনিষ্ট সম্বন্ধ নাই, তাহা 
আরও এক প্রকারে বুঝিতে পারা যায়। যদি স্থখবোধই ধর্মের প্রকৃত 
লক্ষণ হইত, তবে ধর্খের বু্গির সহিত স্থখবোধটারও বৃদ্ধি হইত) আর 
যণ্দ ছুংখ বোধই অধন্ম্ের-অব্যভিচারী লক্ষণ হইত, তবে অধর্ষ্ের বুদ্ধির 
সহিত ছুঃখ বোধের ও বুদ্ধি হইত। কিন্তু তাহা হয় না। ধর্দ্ের 
ব্যবহার অভান্ত হয়া উঠি;ল,* চরিত্রের উন্নতি হয় বটে, কিন্ত ধর্ম 
কার্ষোর সখান্তুভব নান হইয়া যায়; পাপের অভ্যাসেও চরিত্রের অপকর্ষ 
হয়, কিন্তু পাঁপকার্ধ্য জনিত দুঃখের বোধও কম হইয়া থাকে । প্রত্যুত, 
ধর্মকার্যে সুখের নোধ অল্প হওয়া, চরিত্রের উৎকর্ষ লক্ষণ; এবং পাপ- 
কার্যে দুঃখান্ুভব অল্প হওয়া, চরিত্রের অপকধের লক্ষণ 'বলিয়াই 
পরিগণিত হইয়া থাকে। সুহরাং সখ ছুঃখকে ধর্মাধশ্শের লক্ষণরূপে 
নিপ্দেশ কর! একটী মহত্ভ্রম। 

এই ভ্রমান্মক মতবাদ হইতে ইউরোপে আর একট! মতবাদ সমুণ্থত 
হইয়াছে । সেটাকে বঙ্গভাষায় “হিত-বাদ” বলা হইয়াছে। এই মতে 
বাক্তিগত হ্থখ হুঃখকে ধর্মাধর্মের লক্ষণরূপে নির্দি্ট না করিয়া ধর্ম 
ধর্মকে বহুসংধাক-.লাকগত সুখ দুঃখের লক্ষণাত্মক বলা হয়। যাহাতে 
অণধক সংখাক লোকের অধিক পরিমাণ সুখ হয়, তাহাই ধর্ম; আর 
যাহাতে অধিক'সংখাক লোকের অধিক পরিমাণ ছুঃখ তাহাই অধর্ম। 
বাক্তিগত সুখ ছুঃখের মতবাদ অপেক্ষা, এই হিতবাদটী অনেকা*শেই 
উত্রুষ্ট। কিন্তু ইহাকেও দমীগীন বলিয়া বোধ হয় না। এই জন্য 
সমীচীন নহে, যে, এ পক্ষণের অর্থবিভিন্নন্ূপে এবং প্রয়োগের পথ 
নানাপ্রকারে নিদ্দিষ্ট হইতে পারে। “অধিক পরিমাণ সখ” বলিলে কি 
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সখের কালাধিক্য বুণ্ঝব, না "সুখের গভীরতাধিক্য বুঝিন? আর 
পঅধিক-সংখাক লৌক” বলিতে কেমন লোক বুঝিব? বস্ততঃ হিতবাদ 
মতটী প্রপ্গাতন্ত্র রাজাগুলিতে সাধারণ লোকদিগের কুচিকর হয় বলিয়াই 
ইউরোপে উহার নামডাক এত বাড়িয়াছে। উহার গ্ররুত প্রয্জোগ বড়ই 
ছুরহ। কিসেযে লোকর প্রকৃত হিত হয়, তাহা নিরূপণ করা কঠিন। 
প্রয়োগকালে হিতবাদীরা জ্ঞাতনারে অথবা অজ্ঞাতসারে আপনাপন 
মনঃকল্সিত জিনিপকেই লোকের হিতকর বলিয়! ব্যাখা! করিয়। থাকেন। 
তর্কস্থল ছিতবাঁদের এই অর্থ করিতে পারা যায় ঘে, ধার্মিক এবং বিচক্ষণ 
ব্যক্তিরা লোকের উপকার হইবে ভাবিয়া যে কার্ধযে উপদেশ দেন, তাহাই 
ধর্মকাধ্য। | 
বিছ্বপ্টঃ সেবিতঃ সপ্ভিনিত্য মদ্বেষরাগিভিঃ 
হদয়ে নাভানুজ্ঞাতো যোধনস্তন্নবোধতঃ ॥ 
প্রত্যুত তাদুশ উপদেশ, প্রচলিত শাস্ত্রীয় বিধির সহিত অশ্চিন্নভাবেই 
চলিক্। থাঁকে। শান্্ীঙ্গ বিধির যথাযথ ব্যাখা! হইলেই এ সকল বিধি যে 
সমাজ রক্ষণ কার্যের উপযোগী তাহা স্পষ্টই দুষ্ট হয়। এই জন্য বিধির 
প্রতিপালনই ধর (বিধিগ্রতিপালনোহি ধর্মঃ) এবং ধর্মের ফল রক্ষা 
ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত হইয়। আছে । শ্রীমদ্তগবদগীতায় উক্ত হইয়াছে। 
তন্মাচ্ছান্ত্র প্রমাণন্তে কার্যাকার্ধ্য বাবস্থিতৌ । 
জ্ঞত্মাশাস্ত্র বধানোক্তং কর্মকর্ত, মিহার্হসি 
ধর্ম কাহারও নিজের মনগড়া হয় না এবং সুথবোধও ধর্মের লক্ষণ 
বলিয়া নির্দিষ্ট হইতে পারে না। ও 
ফল কথা, পমস্ত পৃথিবীর ইতিহাসেই দেখা যায় যে, যে সময়ে যে 
জাতির হৃদয়ে ধর্মভাবের প্রাবলা হইয়াছে, অর্থাৎ যে সময়ে ষে জাতি 
স্বকীয় শান্ত্র বিধি পালনে একাগ্রচিন্ত হইয়াছে, সেই সয়ে সেই জাতির 
ভোগন্খাভিলাষ নুন হইয়াছে, আত্মসংযম দৃঢ় হইয়াছে, এবং সেই 
সময়েই সেই ছাতির বল মন্বর্ধিত হইয়াছে-_ এবং যথাকালে সেই জাতিই 
ূ ৩৮ 
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বিপদজাল হুইতে উত্তীর্ণ হইক্মাছে, এবং বিদ্যাবন্ধায় এবং ধনবত্তাঞ এবং 
গৌরবসৌরভে শ্রেষ্ঠ হইয়া! উঠিয়াছে। বস্তরতঃ সকল জাতির ইতিহাসই 
সাক্ষা দেয় যে, লক্ষী এবং সরস্বতী এবং কীর্তি ইরা তিন জনেই 
শগবান ধঙ্ষ্বের চির-সঙ্গিণী। - 
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ভারত সমাজে বিশেষ ভয়ের কারণ ছুইটী উপস্থিত হইয়াছে । এক, 
বিদাহীনতা; অপর, ধনহীনতা। ধর্শস্ত্র গ্রাহণপুর্বক কোন্‌ কোন্‌ 
কার্ধা দ্বারা এ ভয়ের নিবারপ হইতে পারে, তাহা বিচার করিয়া 
দেখিবার প্রয়োজন । ৃ 

বিদ্যাহীনতা। ইংরাজের অধিকারে শিক্ষার বিস্তার হইয়াছে বলিয়াই 
লোকের সংস্কার । কিন্ত & সংস্কারটী সমাক ভ্রম-শূন্ত বলিয়া বোঁধহয় 
না। শিক্ষা হই প্রকারের। এক, প্রাথমিক শিক্ষা; অপর, উচ্চশিক্ষা । 
তন্মধো প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে প্রকৃত কথা এই ষে, এ দেশে বছ 
পূর্বকাল হইতে ফে প্রাথমিক শিক্ষা প্রচলৎ ছিল, উহা এখন তাহা 
হইতে পাদমাত্র অগ্রসর হয় নাই। পুর্বে যে শ্রেণীর লোকের! পাঠশালায় 
ছেলে পাঠাইত এখনও সেই শ্রেণীয় “লাকেরাই পাঠায়, তন্লিয়তর শ্রেণীর 
লো.করা এখনও ছেলে পাঠায় না। ইংরাজাদগের স্বদেশে প্রাথমিক 
শিক্ষাটী নিতান্তই নৃতন ব্যাপার। ইংরাজেরা আপনাদিগকে সকল 
বিষয়েই সর্বাপেক্ষায় উতর বলিক়া মনে করেন। অতএব তীহাঁদের 
দেশে যাহ! ছিল পা, তাহ। পুর্ব হইতেই এদেশে আছে, এ বথা 
উহ্বীদের মনে স্থান পায় না। এই জনাই উহারা আপনাদিগকে, এখান- 
কার প্রাথমিক শিক্ষায় প্রবর্তক, অন্ততঃ তাহার বিস্তার-কর্তা বলিয়া 
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মনে করিতে ইচ্ছ। করেন। কিন্ত দেশের দারিদ্র বর্ধনের সহিত কি 
প্রাথমিক, কি উচ্চ, কোন শিক্ষারই বুদ্ধি হয় না, গ্রত্যুত সঙ্কোচই 
হইয়। থাকে এবং তাহাই হইয়াছে । প্রাথমিক শিক্ষা। ত বিস্তারে 
বাড়ে নাই, গভীরতায় কিছু ন্যুন হইয়াছে বলিয়াই বোধ হয়। কি নীতি 
অর্থাৎ গুরুজনে ও দেবত। ব্রাঙ্ষণে ভক্তি, কি মানসাঙ্ক, কি হস্তাক্ষর, 
কিছুতেই এখনকার পাঠশালার ছাত্রের! পূর্বকার পাঠশালার ছাত্র- 
দিগের সহিত তুলনীয় নহে। এদেশের বর্তমান প্রাথমিক শিক্ষা নিতান্ত 
ত্বকিঞ্চিংকর। ওরূপ শিক্ষার হাস বৃদ্ধিতে বর্তমান কালে ভারত-সমাজের 
বিশিষ্ট হিতাহিত কিছুই হইতে পারে না। যথন ইউরোপীয়দিগের কোন 
প্রাথমিক শিক্ষা ছিল না, তখন হইতেই উহীরা প্রবল হইয়াছেন, আর 
্র্মদেশীয়দিগের মধ্যে আবালবুদ্ধ বনিতা সকলেই লিখিতে এবং পড়িতে 
পারে, তাহাতে ব্রক্ষদেশ, কি ধনে, কি ধর্ে, কি গৌরবে, কিছুতেই বড় 
হয় নাই। 
এখনকার ইংরাজী উচ্চশিক্ষা দেশীয় উচ্চশিক্ষার অনেকটা স্থান 
অধিকার করিয়াছে । যেমন ইংরাজী ভাষায় শিক্ষা হইতেছে, তেমন 
সংস্কৃত এবং আরবি ফারদি কম হইয়া গিয়াছে। স্কুল কলেজ বাড়ি- 
যাছে, কিন্তু টোল, চতুষ্পাঠী, আখড়া, মাদ্রানা কমিয়াছে। তবে যে 
সকল আ্রেণীর মধ্যে পুর্বে উচ্চ শিক্ষা ছিল না তাহাদের মধ্যেও ইংরালী 
শিক্ষা কতকটা প্রবেশ করিয়াছে । তাহা করিপেও শুনিতে পাই যে, 
এখনও সমস্ত বাঙ্গাল। প্রদেশে ইংরাঞ্ী শ্পৃষ্ট লোকের সংখ্যা ১ লক্ষ 
৪০ হাজারের কম। এখানে যে ইংরাজী বিদ্যার প্রচার হইয়াছে, তাহাও 
পুর্ণাবসব নহে। ইংলগ্ডের প্রাথমিক পাঠশালার ছাত্রেরা যে সকল বিষয় 
শিক্ষা করে, এখানকার স্কুল কলেজের উচ্চশ্রেণী গুলিতেও .সে সকল বিষন্ন 
তেমন শিক্ষিত হয় না। বিজ্ঞানই ইউরোপীন্ন বিদ্যার সারাৎসাৰ । এখানে 
সেই জ্ঞান [বিদ্যার আলোচন! নাই বগিলেই হয়। এখানে বিজ্ঞানের গল্প 
শুন। হয় মাত্র। বিজ্ঞান অফল শান্তর নয়। উহ! সত্য সত্যই শিক্ষিত হইলে, 
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এতদিনে তাহার সমূহ ঞ্ল ছুষ্ট হইত। দেশে কলকারখানা! বাড়িত 
এবং বিজ্ঞান-শিক্ষিতের! প্রাচীন শাস্ত্ীয় মতবাদের এবং আচারের গ্রতি 
সঙ্ঞান-ভক্তিসম্পন্ন হইতে পারিতেন। তীহার। বুঝিতে পারিতেন আর্ধ্য- 
শাস্ত্রে ভৌতিক শক্তির প্রপার এবং মন্ুষ্যের সাধন চেষ্টার প্রভাব এবং 
অথণ্ড দণ্ডারমান কালের নিরবধিত্ব এরূপে স্বীকৃত হইয়াছে যে অপরাপর 
দেশের ধর্মশান্ত্রের ন্যায় বিজ্ঞানের সহিত আধ্য-শাস্ত্ের বিন্দু মাত্র বিরোধ 
নাই। প্রত্যুত ইউরোপীয় বিজ্ঞানের নবাবিদ্ধত অনেকানেক তোর 
আভাদ আর্ধ্যশাস্ত্ে প্রাপ্ত হওয়া যায়, এবং বিজ্ঞান আরও অনেক দূর 
অগ্রগামী হইতে পারিলে তবে» সমস্ত শাস্ত্রোক্ত তথ্যের নিকট পৌছিতে 
পাবিবেন? ৃ 

অতএব আমরা এ পর্যন্ত যে প্রাথমিক বা উচ্চশিক্ষ। পাইতেছি 
তাহার দ্বারা কোন প্রকৃত শুভ ফল লাভ হয় নাই বলিলেই হয়। 
দেবোত্তর, ব্রঙ্গোত্তর, পীরোত্তর প্রভৃতি সম্পত্তির লোপ ক্ষতি এবং 
অকার্যো প্রয়োগ হইয়া, দেশীয় উচ্চশিক্ষার পতন হইয়াছে । দেশের 
শিক্ষকবর্গ তেজোহীন এবং ভিক্ষোপজীবী হইয়াছেন। উহীদিগের পুনঃ 
ংস্থাপনের জন্য এবং উন্নতি সাধমের জন্য চেষ্টা করাই এক্ষণকার 
একটী প্রধান কর্তব্য। ভারত-সমাজ রক্ষার উপযোগী অপর কো'ন 
কার্য্যই ইহার অপেক্ষা গুরুতর বলিয়া বোধ হয় না। শাস্ত্রে মঠাদি 
প্রতিষ্ঠার যে ভূয়সী প্রশংসা আছে, তাহা বলিবার অপেক্ষ! নাই। 

উপাধ্যায়স্য যোবৃত্তিং দত্বাধ্যাপয়তি দ্বিজান্‌। 
কিন্নদত্তংভবেৎ তেন ধর্ম্নকা মার্থ মিচ্ছত ॥ 

যে ধর্ম কাম এবং অর্থ সাধনেচ্ছুক ব্যক্তি উপাধ্যায়কে বৃত্তি দান 
পৃর্বক দ্বি্গণকে অধ্যাপিত করেন, তিনি কি না দিলেন । 

ইউরোপীয় বিজ্ঞান বিদ্যা শিক্ষা করাও আমাদের অপর একটা 
রক্ষণোপায়। সমাজ রক্ষার উদ্দেশে সাধিত হইলে, উহ! একটা প্রর্কৃত 
ধর্যকার্য্যই হইবে। শাস্ত্রে বিধি আছে-- 
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শ্রদ্দধানঃ শুভাং বিদ্া1 মাদদীতাবরাঁদপি | 


চি ঙ্ চা কি 


বিবিধানিচ শিল্পানি সমাদেয়ানি সর্বতঃ | 


অবর লোক হইতেও অঙ্কা-যুক্ত হইয়া শুভকরী বিদার গ্রহণ 
করিবে। * * সকল স্থান হইতেই বিবিধ শিল্পবিদ্যার সমানয়ন করিবে । 

দেশে শিল্প এবং বিজ্ঞানের সমানয়ন দুই প্রকারে হইতে পারে। 
এক, স্বদেশের মধ্যে কতকগুলি কলকারখানার প্রতিষ্ঠা পূর্বক তাহাতে 
বেতনভোগী শিল্প-বিজ্ঞানবিৎ ইউরোপীয় লোক নিধুক্ত করিয়া সেই 
সকল লোকের দ্বারা দেশীষদিগের শিল্প বিজ্ঞান শিক্ষার উপায় করিয়া 
দেওয়া । অপর, কতকগুলি দেশীয় লোককে ইউরোপে প্রেরণ করিয়! 
বিজ্ঞান এবং শিল্প শিক্ষা হইলে তাহাদিগকে প্রত্যানয়ন করা । এই দুই 
উপাঁয়ের, মধ্যে জাপানীক়র! স্বদেশে দ্বিতীয় পথটা লইয়াঁছে, চিনীয়র1 
কিয়ৎপরিমাণে প্রথম পথটারই অবলম্বন করিয়াছে। আমাদের উভয়- 
পথই ধুগপৎ অবলম্বন কর! বিধেয় বলিয়া বোধ হয়। তবে ইউরোপে 
লোক পাঠাইতে হইলে নিতান্ত অন্পবযস্ক ছাত্রদিগকে না পাঠাইয় 
যাহাদের পাঠ সমাপন হইয়া চরিত্র নির্দিষ্ট হইয়াছে এবং যাহারা 
দেশে প্রত্যাগত হইয়া! শিক্ষাদান কার্ধ্য স্ুনির্বাহ করিতে পারিবে, বাছিয়! 
বাছিক়্া এইরূপ লোকই পাঠান উচিত। আমোদ, প্রমোদ, বাহাদুরী, 
সভাস্থাপন ও বকতৃতাদি করিবার জন্ত বিলাঁত-যাত্র। সম্বন্ধে শান্তর ও 
দেশাচার উভয়ই বিরুদ্ধ। শিল্প বিদ্যার্দি সমানয়নের জন্ত বিলাত-যাত্রা 
সমাজের প্রতি সম্পূর্ণ ভক্তিসম্পন্ন লৌকের পক্ষে নিষিদ্ধ নহে। হিন্দৃশান্ত্ 
ও সমাজ কোন প্রকার প্রকৃত সতকার্য্যের ব্যাঘাতক নহেন। বিলাত- 
ফেরত ব্যক্তিদিগের মধ্যে ধাহার! শ্বজাতীয় সমাজে খাকিবার জন্য ভক্তি- 
ভাবে আগ্রহ ও দীনত। প্রকাশ করেন, তাহারা যে সমাজ কর্তৃক পরিত্যক্ত 
হয়েন না তাহা বোস্বাই অঞ্চলের অনেক স্থলে এবং বাঙ্গাল! গ্রদেশেও 


৩০২. সামাজিক প্রবন্ধ । 


ছ এক স্তস ইতিমধোই দৃষ্ট হইয়াছে। শিল্পাদি বিষয়েও শিক্ষাদান ব্রাঙ্মণের 
কার্ষা বলিয়া উক্ত হইয়াছে। 


সর্কেষাং ব্রাহ্মণোবিদ্যাদ্‌ বৃত্তপায়ান, যথাবিধি। 
প্রক্রন্নাদ্দিতরেভাশ্চ স্বৈব তখাভবেৎ ॥ 


ব্রাহ্মণ সকলেরই বৃত্তির উপায় জানিবেন এবং শিখাইবেন। স্বত্বং 
ব্রাহ্মণাচাঁর থাকিবেন। 

অতএব যাহার প্রকৃত ত্রাহ্মণ-গুণসম্পন্ন অর্থাৎ যাহারা! অপেক্ষারুত 
অস্বার্থপর, সংযতেক্দ্রিয় এবং আত্মগৌরব-বি শিষ্ট, সুতরাং আত্মসমাজ তাগে 
অনিচ্ছু এমন লোকদিগকেই ঘপাঠাইতে হইবে। সেরূপ লোক না জুটিলে 
বিদেশীয় কারুকরদিগকে এখানে আনাই প্রশস্ত পথ। পুর্বে ভারতবর্ষে 
নৃতন নূতন শিল্প এ রূপেই আপিয়াছিল। ইরান, স্তান্বল প্রভৃতি স্থান 
হইতে দেই সেই দেশীয় কারিকরের! আসিয়া গালিচা, বিদ্রি, বন্দুকাদির 
শিল্প এ দেশে বদ্ধমূল করিয়! দিয়াছে। 

দেশীয় যেপকল অত্যুৎকৃষ্ট শিল্পাদি এখনও নানা স্থানে জীব আছে 
তাহার শিক্ষা এবং রক্ষার জন্ত বিশেষ যত্ব করাই উচিত। 

বিদ্যাহীনত। নিবারণ সম্বন্ধে আরও একটী কথ! বক্তবা। এখনকার 
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ঠাকুরেরা, শাস্ত্রের ফল এবং সিদ্ধান্তের গরাতি অল্প দৃষ্টি করিয়া! 
বিচার-মল্পতার প্রশ্রয় দিলনা থাকেন। ইহাতে তথ্য-জ্ঞানের প্রতি ক্রমশঃ 
অমনোযোগ হইয়া পড়ে, .এবং সত্যোপলব্ধির ক্ষমতাই নুন হইয়া যায়। 
বিদ্যাবন্তা এবং বুদ্ধিমনন্তা অপেক্ষাও তথ্যোপলন্ধি উচ্চতর শক্তি। উহাই 
বুদ্ধিমন্তার প্রক্কত পরিপাক। শান্ত্রও বলিয়াছেন-_ 


সত্যরূপং পরং ব্রহ্ম সত্যং হি পরমং তপঃ। 
সতামূলাঃ ক্রিয়াঃ সর্বাঃ সত্যাৎ পরতরে! নহি ॥ 


পরত্হ্ধ সত্য স্বরূপ, সত্যই পরম তপস্যা, সকল কিয়াই সত্যমূলক, 
নৃত্যের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিছুই নাই। 
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বিজ্ঞানের অনুশীলনে তথ্যোপিলব্ধি তেজন্থিনী তয় এই জন্য সন্ত 
দর্শন শান্ত্রাদি শিক্ষার সহিত ইউরোপীয় বিজ্ঞানের সম্মিলন সাধন ভওয় 
অভাবশাক। সে সম্মিলন যে সাধিত হইতে পারে, তাহা বাঁরাণসী 
কলেজের তৃতপূর্বব অধ্যক্ষ ভাক্তার বালান্টাইন, সাহেব দেখাবার চেষ্ট! 
করিয়াছিলেন। সাহেব যে অভিপ্রায়েই শ্রী সম্মিলনের জন্য সচেষ্ট ভন, 
আর্ধাধর্ম্ের সহিত বিজ্ঞানের বাস্তবিক বিরোধ নাই। ম্থৃতরাং তিনি 
ছাত্রবর্গকে যে পথে চালাইবার ঘত্র করিগ্নাছিংলন, সে পথে আমাদেরই অভীষ্ট 
প্রাপ্তির সম্ভাবনা! আছে। 

আর এক বিষয়েও আমাদিগকে বিশেষ চেষ্টা পাইতে হইবে । অপর 
সকল দেশে তন্তদ্দেশীয় রাজকন্ম্চারীদিগের হইতেই ক্রমশঃই জনস্মাজে 
রাজইনতিকজ্ঞান বিস্তৃত হয়। আমাদের দেশের রাজকর্মচারীরা বিদেশী 
এবং তাহারা কার্ধ্যাবসানে এদেশে থাকেন না। এই জন্ত দেশের 
অবস্থা এবং রাজ কার্ধ্য বিষয়ক জ্ঞান লাভ আমাদিগের পক্ষে ছুল্ল্ভ 
হইয়াছে। তজ্জপ্ঠ রাজনৈতিক সভা সকলের অনুষ্ঠান অত্যাবশাক। 
প্র সকল সভায় রাজনৈতিক আন্দোলন অপেক্ষা রাজনীতির আলোচনাতেই 
বিশেষ ফল দর্শিবে। কোন, বিষয়ে কিরূপ ব্যবস্থ! হইলে ভাঁল হয় তাহ! 
অবধারণের পূর্বেই এখন তুমুল আন্দোলানের ঢেউ উঠিতে থাকে । দেশের 
নানা স্বানে সভ। স্তাপিত হইয়া রাজনীতি বিষয়ে পড়া শুনা এবং 
.বিচার ও অনুসন্ধান হইতে থাকিলে বুদ্ধিমান ও বিশিষ্ট লোকমাত্রেরই 
ঝাজটৈতিক বিষয়জ্ঞতা ও দূরদর্শিতা সন্বর্ধিত হইবে এবং কোন প্রস্তাব 
উপস্থিত হইলে সে সকল লোক আর ইংরাজী গতে ভুলিবেন না এবং 
হুজুকে মাতিবেন না__-আপনাদের তথ্য জ্ঞানের উপরে চণ্লতে পারিবেন। 

অতএব বিদা। হীনতার, পরিহীরার্থে সমাজের করণীয় (১) দেশীয় 
শাস্ত্র শিল্পাদির প্রগা চর্চা (২) ইউরোগীয় শিল্প ও বিজ্ঞানের অনুশীলন 
(৩) শাস্ত্ালোচনার সহিত বিজ্ঞানের সম্মিলন এবং (৪) বাছনীতি 
বিষয়ক আলোচনার সভা স্থাপন | 
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ধনহীনভা। ধনহীনভা পরিহার করিবার উপায় তিনটী। এক, 
ধায়ের লাঘব, দ্বিতীয় ক্ষতির নিবারণ, তৃতীয় আয়ের বুদ্ধি সাধনম। 
আগাদের দেশের লোকের শ্বভাবতঃ বিলালী নহেন। ইহারা ইহলৌ- 
কিক ভোগ সুখে তেমন মগ্র হইতে,পারেন না। পুরুষাস্থক্রমিক শিক্ষা 
পারলৌকিক সুখের দিকে ইহাদিগকে মতি দিয়াছে। কিন্তু ইউরো- 
পীয়দিগের তৃষ্টান্তের অনুসরণ করিতে গিয়া ইহারা ক্রমশঃ বিলাসী এবং 
বায়শীল হইয়। পড়িতেছেন। আবার ইউরোগীয়েরা এত প্রকারে নৃতন 
নৃতন অর্থাপচয়ের পথ এবং বাঁলপুরুষে ভক্তি প্রদর্শনের- পথ দেখাইয়া 
দিতেছেন যে, সেই সকল পথ দিয় দেশীয়দিগের ধন ভাণ্ডার হইতে অলশ্র- 
ধারে অর্থের নির্গম হইয়! বাইতেছে। 

ভাঁরতবামী সাধারণতঃ বিলাসী নেন, কিন্ত সাধারণত:ই দানশীল। 
পুর্বে দানশীলত নিবন্ধন দেশের কোন হানি হইত না। দেশের ধন 
দেশেই থাকিত। কিন্তু এখন এ দানশীলতার মুখ ক্রমশঃ ফিরিয়া! যাই- 
তেছে। পিতৃ মাতৃ শ্রাঙ্গে, দেনপুজায়, এবং কন্ীপুজ্রাদির বিবাহে, যে 
দান হইত তাহাতে দেশের টাকা দেশেই থাকিত। এখন অরূপ দামেরও 
কিব্দংশ দেশের বাহির হইয়া যাইতেছে । একটা দৃষ্টান্ত দিলেই পর্যাপ্ত 
হইবে । এখন ইউরোপীয় দোকানদারের। সংবাদ পত্রে বিজ্ঞাপন দেন 
“৬৫ দুর্!পুক্কাপর্ববোপলক্ষে প্রস্থত ইয়র্ক সাইয়রের হাম, (শুকর মাংস) 
শিক্রয়ার্থ নজুদ আছে মুলা সেরকরা-__টাকী11” পর্ব, উৎ্ব এবং ক্রিযা- 
দির স্টপলক্ষেও ইউরোপীরদিগের নিমন্ত্রণ না করিলে নয়! ইউরোপীয় 
অভিথিবর্গ স্বগাতিব্লল। তাহার! এতদেশীয় কোন ব্য দেখিয়া 
অথবা উপভৌগ করিয়া তৃপ্ত গ্রকাশ করেননা। তাহার! দ্রব্য সরঞ্জাগ 
বিলাতী এবং খাদাপানগ্রী খাল. ইউরোপীয় দোকানদারের প্রস্তুত 
না দেখিলে প্রায়ই ঘ্বশা প্রকাশ করেন। দেশীয় নিমন্ত্রণকারীরা কি 
করিবেন, আপনাদের ঘর, বাটী, মাসনান, গাড়ী, ঘোড়া এবং উপভোগা 
সমস্ত দ্রণ্য ইউ:রাপীয় রুচি যোগা করিয়! রাখিতে বাধ্য হল্েন। এবং 
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ক্রমশঃ আপনারও বিকৃত রুচি প্রাপ্ত হইতে থাকেন। তাই ঈশ্বরী পৃজার 
উপলক্ষে ইংলণ্ডের ইয়র্ক সাইয়র প্রদেশে ভারতবাসীর টাকায় শূকর মাংস 
প্রস্তুত হয়। 

দেশীয় জনগণকে এরপ ক্ষুদ্রতা এবং চিন্ত-দৌর্ববলা ছাড়িতে হঈবে। 
তাহার! যদি স্বদেশীয় জনগণের প্রতি সহানুভূতি বিস্তারের যন্ত্র করেন? 
তাহা৷ হইলেই ইউরোপীয় অনুকরণ ছাড়িতে পারিবেন এবং তাহা পারিলে 
ইংরাঞ্জাতির চক্ষেও গৌরবান্বিত হইবেন । বীর প্রন্কতিক ইংরাজ 
স্বভাবত; খোসামোদ ভাল বাসিতে পারেন না। এবং ধনিগণ তাহাদের 
মন রাখিবার জ্ন্ত যেরপে নিজ দেশের, পূর্বপুরুষদিগের, এবং শাস্ত্ের 
অবমাননা করিক্না চলেন তাহ! দেখিয়! তাহাদের প্রতি মনে মনে 
তাচ্ছিল্যই কারয়। থাকেন। ভারতবাসীকে প্রতি হুজুকেই না মাতিতে 
দেখিলে ইংরাজ ভারতবাপীর অধিকতর গৌরব করিবেন। কোন উচ্চ 
পদস্থ ইংরাজ সময় বিশেষে বলিয়াছিলেন”_মহারাজা আমাদিগকে খান! 
এবং নাচ দিবার জন্য আজি-__-র স্থানে__হাজার টাক ধার করিয়াছেন। 
পাগলের। কেন এরূপে অর্থব্যয় করিয়! নষ্ট হয়।” 

অন্রএব নিজের ভৌগ স্থথের ইচ্ছা (যদি কিছু থাকে) তাহা ন্যুন 
করা এবং ইউরোপীয়দিগের মনরক্ষা বা খোসামোদের নিমিত্ত যে ধন 
ব্যয় হয়, তাহার লাঘব করা অত্যান্ত আবশ্যক।- তাহ! হইলে পূর্ব" 
কালে যেমন পুক্বিণাদি প্রতিষ্ঠ। এবং মঠ প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ জলাশয় সংস্কারাদি 
ও চতুষ্পাঠী স্থাপন হইত, এখনও তাহা হইয়া দেশের প্রকৃত উপকার হইবে। 
পু্ষরিণ্যাদদি প্রতিষ্ঠা যে অত্যুচ্চ পুণ্য কার্ধ্য তাহাতে কোন সন্দেহ 
হইতে পারে না। দেবমন্দির, কুপ, জলাশয়াদির সংস্কার সম্বন্ধে শান্ত 
উক্ত হইয়াছে, 

পুনঃ মংস্কারকর্ভাতু লভতে মৌলিকং ফলং। 

অতএব সংস্কার কর্তাও প্রতিষ্ঠাতার স্টায় ফল লাভ করিতে পাঁরেন। 


৩৭ 


৩০৬ সামাজিক প্রবন্ধ । 


ফলতঃ পূর্বকাঁলের প্রতিষ্ঠিত দীর্ধিক। 'পুফরিণ্যাদি, প্রায়ই যখাযোগা স্থান 
সকলে বিদামান আছে। সেগুলি পন্কিল বা ভরাট হুইয়। যাওয়াতে 
অনেক প্রকারে লোকের স্বাস্থয-হানি হইতৈছে। এই জন্ঠ নৃতন পুফরিণ্যাদি 
প্রতিষ্ঠার অপেক্ষা বধ) পচা ও পুরাতনের সংক্ষারই এখন অধিকতর 
প্রয়োজনীয়। এইরূপে-উৎকষ্ট পানীয় জলের সংস্থান এবং দূষিত ভূমাদি- 
ভাগের উদ্ধীর একই কার্ষ্যের দ্বারা ভইয়! গেলে এদেশে একমাত্র সদাচার 
রক্ষ! দ্বারা চিরকাল যেরপে স্বাস্থারক্ষা হইয়া আসিয়াছে তাহাই চলিতে 
পারিবে । সেজন্য অন্ত গ্রকার় ব্যাপকতর চেষ্টার আবশ্যক হইবে ন।। 

এখন মুলধনের বিশিষ্ট বিনিয়োগ বাতিরেকে ধনবৃদ্ধির কোন উপায়ই 
হইতে পারে ন।। এই জনা ধনের অনর্থ বায় করিতে নাই। শাস্ত্র বলেন-- 
প“নাকার্য্যে-ধন মুৎস্থজেৎ ।5 

দেশীক্প শিল্পনাশ হইতেই সর্বাপেক্ষা অধিক ধনক্ষয় হইতেছে। দেশীয় 
শিল্প কতকট! রক্ষা করিতে পারিলে দেশের ধন ক্ষতি নিবারণ হয়। 
দেশীর শিল্পীর! সমাজের আশ্রিত বলিয়া আমাদেরঅবশ্য পোষোর মধ্যে 
গণনীয়। দেশীয় শিরিপ্জাত দেখিতে কিছু অপকৃষ্ট বা অপেক্ষাকৃত ছুর্ম,ল্য 
হইলেও আমাদের কিছু ক্লেশ ও ব্যর শ্বীকার করিয়৷ তাহাই ক্রয় 
কর! উচিত। বিদেশ প্রস্থত বিলাস-দ্রবা একেবারেই কেন! উচিত 
নপন। কতক আবশ্যকীয় দ্রব্য (যথা শিশি, বোতল, দিয়।শলাই, পেন্নিল, 
ঘড়ি প্রভৃতি) এদেশে প্রস্তুত হয় না। যত দিন গুলি এদেশে প্রস্তত 
না হু তত্তদিনই বিদেশজাত এরূপ দ্রবা ক্রয় করা যাইতে পারে। কিন্ত 
যাহাতে এ সকল জিনিস এদেশে প্রস্তুত হয় সেজন্য চেষ্টা করা উচিত 
এবং এদেশে প্রস্তত হইলে আর সেই সকল জিনিস বিদেশ হইতে লওয়! 
উচিত নয়। একটু অনুদন্ধনন করিয়া লইলে দেখা বাইবে যে, এদেশে 
কোথাও না কোথাও প্রায় সর্বপ্রকার প্রয়োজনীয় জিনিস এখনই পাওয়া 
যায়। বৈজ্ঞানিক যন্, পুস্তকাদি, যাহা! হইতে নূতন কিছু শিখিতে 
পার! যায়, তাহা দকল অবস্থাতেই বিদেশ হইতে লওয়া উচিত । 


কর্তব্যনির্ণয়__সুলের প্রয়োগ । ৩০৭ 


আর এক প্রকারেও ব্যয় লাঘবের এবং ক্ষতি নিবারণের পথ আছে। 
এখন মোকদ্দম! মামলায় বাদী প্রতিবাদী উয় পক্ষেরই ধন এবং ধর্মের 
ক্ষতি হইতেছে । অতএব সকল কথাতেই রাজ দ্বারে নালিশবন্দ হইবার যে 
অশ্ুতকরী প্রবৃত্তি প্রবল! হইয়াছে, সেই প্রবৃত্তির সম্যক দমন কর! উচিত। 
দেশীয় বুদ্ধমীন, বিদ্বান এবং চরিত্রবান লোকদিগকে মধ্য্থশ্বরূপে 
গ্রহণ করিয়া! আপনাদিগের বিবাদ আপনারাই ঘরে ঘরে নিষ্পত্তি করির়! 
লইতে আরম্ভ করিতে হইবে । তাহা! হইলে উৎসন্ন যাইবার একটা 
অতি বিস্তৃত পথই বন্ধ হইবে। 

দেখিতে দেখিতে দেশের অন্তর্বাণিজ্যও ইউরোপীয় বণিকবর্গের 
হন্তগত হইয়! যাইতেছে। সামুদ্রিক বাণিজা হইতে আমরা অনেক 
কালাবধি অপস্যত হইয়! আছি । উহ! দাক্ষিণাত্য ভাগে অতি অল্প 
মান্রাতেই এখনও আছে। কিন্তু এখন আমাদের দেশের নদীগুলিতেও 
বিদেশীয়দিগের বাদ্দীয় তরীর যোগে আমদানি রপ্তানি চলিতে আরম্ত 
হইয়াছে। তাহাতে দেশীয় মহাজনদিগের লভ্যাংশও বিদেশে চলিয়া 
ষাইতেছে। অতএব কোন সম্প্রদায়ের লোকেই আর এখন ওদাসীস্ত 
অবলম্বন করিয়া থাকিতে পারেন ন।। যদি সকলে পরস্পর সম্মিলিত 
হইয়! বৃত্তিরক্ষা়, নিমিত্ত সচেষ্ট হইতে পারেন তবেই সমাজের বল রক্ষা 
হুইস়! প্রক্কত প্রস্তাবে ধর্ম সাধন হয় । 

দেশের ধন বুদ্ধির জন্ত প্রথমতঃ ছই তিন জন করিয়! ধনশালী ব্যক্তি 
সম্মিলিত হউন। ইউরোপ হইতে কল এবং কারিগর আনয়ন কক্ুন, এবং 
কারবারের নামে অংশ (শেয়ার) খুলিয়া সাধারণের স্থানে অর্থ সংগ্রহ- 
পূর্বক অতি সাবধানে সত্যনিষ্ঠ এবং বাঁড্নিষ্ঠ হইরা কারবার আরস্ত 
করুন-_প্রতি কারবারের মধ্যে যেন ছুই এক জন মাড়বারি, বা সাহু, 
বা শ্রেষ্ঠী, অথবা! তিলি, তাঁমুলি, বণিক্‌ প্রসৃতি বৈশ্যধর্্ব পালনে নিপুণ লৌক 
থাকেন। ভারতবর্ষে সকল কারবারই অত্যুত্ম রূপে চলিতে পারে। 
এখানে দমকল কারুকার্যের উপাদান প্রচুর পরিমাণে প্রীপ্ত হওয়া 


৩০৮ সামাজিক প্রবন্ধ | 


যায়। এখানে শ্রমজীবীর বেতনও অপ্প। এখানে অধ্যবসায় এবং কার্ধ্য- 
করী-শিল্পবিদ্যা। সম্মিলিত হইলেই যথেষ্ট ধনাগম হইতে পাঁরে। দেশীয় 
ধনশালিবর্থ এবং তাহাদের সহকারী হইয়া মধ্যবিত্ত লোকেরা এখনও 
এই বিষয়ে আগ্রহান্বিত হউন। নচেৎ এদেশে ইউরোপীয়রাই সকল 
কারবারে হাত দিবেন এবং আমাদের ভাবী উন্নতির আশা একেবারে 
তিরোহিত হইবে__আমরা মজুরদার হইয়াই থাকিব। ইংপগ্ডে শ্রম- 
জীবীরা ধর্মঘটে জয় লা করিয়া আঁপনাদ্বিগের বেতন ক্রমশংই বৃদ্ধি 
করিয়া লইতেছে। তথায় শ্রমজীবীর বেতন আরও বাড়িবে। তাহাতে 
মূলধনির লাভ আরও কমিবে। সুতরীং ইংলঙ্ের ধনির! স্বদেশের বাহিরে 
আসিয়া কারবার বুদ্ধি কর্রিতে উদ্যত হইবেন, এবং ভারতবর্ষের স্টায় 
তাহাদের সুবিধার স্থান আর কোথাও পাইবেন না । অত এব 'এখন হইতেই 
দেশীয়দিগের মধ্যে সম্মিলনে এবং কারবারে প্রবৃত্তি জন্সিবার প্রয়োনন 
হইয়াছে । নচেৎ রক্ষা নাই। শাস্ত্রে যৌথকারবারের বিধি আছে-_ 


সমবায়েন বণিজং লাভার্থং কর্ধকুর্্বতাঁং। 
লাভালাভৌ যথা দ্রব্যং যথ। বা সন্ষিদারুতং ॥ 


বণিতকরা লাভের নিমিত্ত পরম্পর মিলিত হইয়া ব্যবসায় করিবেন, 
ধিনি যেমন মূলধন দিবেন, অথবা যেরূপ নিয়ম নিকূপিত হইবে, তদমু- 
সারে ফলভাগী হইবেন। 

অতএব ধনহীনতা। পরিহারের উপায় (১) বিলাসিতার পরিরহার। 
(২) অকার্ধেয অর্থব্য় পরিহার (৩) বৈদেশিক দ্রব্াদির ক্রয় লাঘব 
(৪) দেশীয় সালিসের দ্বারা মোকদীমার নিপ্পত্তি (৫) যৌথ-কারবারের 
দ্বারা শিল্পের এবং বাণিজ্যের উন্নতি । 

বিদ্যা ও ধনহীনত1 বিষয়ে কর্তব্য স্থির করিয়! ভারতবাসীর (১) আযুর 
খর্বতা ও (২) সনাজ সংস্কারের আন্দোলন সম্বন্ধে কর্তব্যাবধারণ চেষ্টা 
করা এস্থলে অপ্রামঙ্গিক হইবে না! . 


কর্তব্যশির্ণয়__দুত্রের প্রয়োগ । ৩০৯ 


আমুর ধর্বত1। ভারতবাসীর আফু খর্ব হইয়া যাইতেছে । দারিদ্র 
বৃদ্ধি তাহার মুখ্য কারণ। যদি ধনহীনতার নিবারণ হয় তাহা! হইলে 
আবার আযুষ কাল বর্ধিত হইতে পাঁরিবে। ইংলগ নিবাসী ইংবাজ- 
দিগের পরমাঁষু গড়ে প্রায় তিন বৎসর বাঁড়িয়াছে। 

ভারতবাসীর পরমাযু খর্ব হুইবার অপরাপর যে সকল কাঁরণ উপ- 
স্বিত হইয়াছে, তাহার মধো আচার ভ্রষ্টতাই প্রধান। তৎসম্বন্ধে বক্তব্য 
এই যে, অমাদিগের পক্ষে শ্বদেশীয় শাস্ত্রোক্ত আচার রক্ষা করিয়! 
চলাই শ্রেয়ঃ। এী আচারই এদেশের যোগ্য ।. উহার রক্ষায় আমু 
বুদ্ধি, উহার ত্যাগে আরুক্ষয় হয়। শাস্্ীর আচার বলিলে লোকে 
ব্রত উপবাসাদিই মনে করেন। কিন্তু যোগাভ্যাসের জন্তই কঠোর ব্রত 
উপবাপাদির উপদেশ । অর্থমাধনের পক্ষে শরীর-ক্ষয়কর ব্রতাদি নিষিদ্ধ । 

“সর্ববান্‌ সংদাধয়েদর্থান্‌ অক্ষিপ্রন যোগত স্তন্থং।” 

গৃহাশ্রমী যোগ দ্বারা শরীর ক্ষিপ্র না করিয়াই অর্থের সাধন করিবে । 

'শাস্্ান্ুনারী হইয়! পবিত্র আহার, এবং পানীক়্ গ্রহণ, বিহিত 
আবাস এবং পরিমিত ব্যায়াম চর্চা করিলে শরীর সুস্থ, সবল, এবং 
দৃঢ় হয এবং সন্তানও সুস্থশরীরী এবং দীর্থাযুঃ হইতে পারে। এই 
জন্তই শাস্ত্র বলেন,_- | 

আচ'রাল্লভতেম্বাযুঃ আচারাদীপ্সিতা প্রজা । + 

আচার হইতে 'আযুর বৃদ্ধি হয়, এবং অভীষ্টরূপ সন্তান জন্মে 

সমাজ সংস্কার। ভারত সমাজের সংস্কার করিবার প্রয়োজন আছে 
বলিয়া একটা তুমুল গোল উঠিয়াছে। বর্তৃমীন অবস্থায় সংস্কারের চেষ্টা 
উচিত কি না, কেমন সুত্র ধরিয়া কোন্‌ উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া 
সংস্কার কার্ষ্যে হস্তার্পণ করিতে হয়, সে সকল বিষয়ে দৃক্পাত নাই, 
অথচ সংস্কারের জল্পন! সর্ধত্রে। সংস্কারকের দল অদংখ্য। অতএব 


মুল সথত্র অবলম্বন পূর্বক সমাজ সংস্কার সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত কি হয়, তাহা 
নির্ণয় কর! কর্তব্য । 


৩১০ সামাজিক প্রবন্ধ । 


সমাক্গ প্রচলিত কোন ব্যবস্থা, ব্যবহার অথবা অনুষ্ঠানের পরিবর্ত 
করিয়া নৃতন ব্যবস্থা, ব্যবহার অথব! অনুষ্ঠানের প্রবর্তনকে সমাজের 
সংস্কার বলে। এরূপ সংস্কার কার্ধ্য যে ভারতবর্ষে অনেকবার হইয়াছে, 
তাহ! স্থত-সংহিত! এবং পুরাণাঁদি হইতে জানিতে পারা যায়। কিন্ত 
সেই সকল সংস্কার অন্ধ-অনুকরণমূলক হইয়াছিল বলিয়া বোধহয় না। 
একটা স্থলে কোন্‌ কারণে এবং কি প্রণালীতে সংস্কার কার্ধ্য সাধিত 
হইয়াছিল, তাহা ম্পষ্টরূপেই অভিব্যক্ত হইয়া! আছে। স্মার্ শিরোমণির 
উদ্ধৃত করেকটা পৌরাণিক বচনের শেষভাগে লিখিত হইয়াছে _. 
এতানি লোক গর্ত্র্থং কলে রাদৌ মহাত্মভিঃ। 
নিবন্তিতানি কম্মাণি ব্যবস্থাপূর্ববকং বুধৈঃ ॥ 
সময়শ্চাপি সাধুনাং প্রমাণং বেদবন্তবেৎ ॥ 
লোকের রক্ষার নিমিত্বে, কলির প্রথমে, পপ্ডিতদিগের ব্যবস্থানুসারে, 
মহাত্মণাণ কর্তৃক পূর্বোপ্ত্িথিত কার্য সকলের নিবারণ হুইয়াছিল। 
সাধুদিগের প্রতিষ্টিত নিয়মও বেদতুল্য প্রমাণিত হয়। 
অতএব উল্লিখিতরূপে অর্থাৎ সমাজের রক্ষার নিমিত্তে, নিবৃত্তিমার্গে, 
যে সমাজ-প্রণালীর সংস্কার চেষ্টা! তাহ! অশান্ত্ীয় নহে । তবে চেষ্টাটা 
(১) মমাজের রক্ষার নিমিত্ত অতএব রক্ষ কারের অনুকূল যে ধর্ম 
তাহার অন্থগত হওয়া আবশ্যক এবং (২) মহাত্মগণের অর্থাৎ অনেক 
প্রধান ব্যাক্তর অনুমোদিত সুতরাং কোন একব্যক্তি কর্তৃক অনুষ্ঠিত নয়; 
এবং (৩) পগ্তদিগের পরামর্শান্ুসারে সুতরাং তাহাদিগের সম্মতি 
ক্রমে 'হুওরা আবশ্যক। তাছা হইলেই এ সংস্কারের ব্যবস্থা বেদের 
সদৃশ মান্ত হইবে। 
কিন্তু এখন সমাজ্স সংস্কারের যে চেষ্ট! হয়, তাহাতে. (১) প্রবৃত্বিমার্সে 
বিদেশীর রীতির মন্গকরণেচ্ছাই বলবতী থাকে । তাহাতে (২) ব্যক্তি বিশে- 
ষের বাহাছুরীর প্রখাপন হয়; এবং (৩) দেশীয় পপ্ডিতবর্গের প্রতি 
তাচ্ছিল্য প্রদর্শনই তাহার 'একটা খুখ্য অঙ্গ। ততিন্, বৈদেশিক রাজার 


কর্তব্যনির্ণয়- সুদ্ধের প্রয়োগ । ৩১১ 


সাহাধ্য গ্রান্তির জন্ত নব্য সংস্কারকদিগকে অতিশয় লালায়িত হইতেই 
দেখা যাঁয়--ম্থতরাং আত্মসমাজের সংরক্ষণ এ সকল সংস্কারের একমাত্র 
উদ্দেশ্য হয় না। 

কিন্ত শ্বদেশীর বিদ্যার বাহুলা, ইউরোপীয় বিজ্ঞানের চর্চা এবং 
প্রচার, কল-কারখানার প্রতিষ্ঠা, যৌথকারবারের বৃদ্ধি, দেশীল্ন শিল্পের 
রক্ষা ও বাণিজ্যের বিস্তার, সালিসি প্রণালীর সম্বদ্ধন, সদাচার পালন--. 
এইরূপ বিষয় গুলিতে চেষ্টার দ্বারা সমাজের যে সংস্কার সাধিত হইতে 
পারে, তাহাতে দেশীয় কোন বিচক্ষণ ব্যক্তিই অনভিমতি হইতে 
পারে না, তাহাতে রাজ-সাহায্যেরও প্রয়োজন হয় না, তাহাতে ধর্মের 
বুদ্ধি হইয়। সমাজের রক্ষা সাধন হয়। 


উপসংহার । 


ভারতবর্ষে অতি উৎকৃষ্ট নীতিশাপ্র এবং ব্যবস্থাশাস্ আছে, কিন্ত 
সমাজতত্ব বলিয়া যে কোন স্বতন্ত্র শাস্ত্র আছে, তাহা আমার জান! 
নাই। সমাজতত্ব ইউরোপের একটী নূতন শান্ত্র। উহা ইতিহাস- 
মূলক বলিয়াই উক্ত হইয়া থাকে, এবং কিয়ৎ পরিমাণে ইতিহাস- 
মূলক বটে। কিন্তু ইউরোপীয়দিগের সমাজতত্ব ব্ষিয়ক গ্রন্থগুলি 
মনোযোগপূর্বক পাঠ করিলে দেখা যায় যে, এ শাস্ত্রে এখনও কল্পনার 
প্রভাব বলবান। এখনও উহাতে লেখকের যদৃচ্ছা-সস্তৃুত মতামতগুলিই 
সমধিক পরিমাণে লিপিবদ্ধ। বাহা সার্কভৌমিক সমাজ-ত্র বলিয়া 
নির্ণীত, তাহ1ও সর্বন্থলে দেশ বিশেষের সমাজ-সত্র নয়। 

এই অন্ত ইউ'রোপাক্দিগের সমাজ-তত্ব হইতে ভারতবর্ষের সামাজিক 
পরিণতি বিশিষ্টন্ূপে নির্ণন্ন করিবার সুগম পথ পাওয়া যায় ন1। 
ওখানকার কোন গ্রন্থে ভারতপর্ষের অবস্থার অনুরূপ অনস্থাপন্ন কোন 


৩১২ সামাজিক প্রবন্ধ । 


দেশের কোন কথাই নাই। াঁহারা শুদ্ধ আপনাঁদিগের মনঃকলিত 
সাজের বর্ণনা করিয়াছেন, তীহারাও কেহ পরাধীন দেশের অবস্থা 
সম্বন্ধে কোন কথাই বলেন নাঈ। যদ্দ কোন গ্রন্থকার প্রসঙ্গত: বিদেশ 
বিজয়ের কোন উল্লেখ কারেন, তাহাঁছে এ কার্য যে অতি দৃষ্য এবং 
নিজেতা এবং বিজিত উভয়ের অপকর্ষ জনক, এই মাত্র বলিয়াই ক্ষান্ত 
হয়েন। প্রতুতি বৈদেশিকের সংআবে সমাজের কি প্রকার পরিবর্ত 
হইতে পারে, ইউরোপায় গ্রন্থকর্তগণ যেন বিশেষ যর পুর্নকই সে 
বিষয়ে কোন কথা কহেন না। নবা ইউরোপের বেকন নামক অতি শ্রেষ্ঠ 
দার্শনিক, তীহান্র মনঃকলিত আদর্শ সমাজে, বৈদেশিকদিগের গুবেশ 
পর্যান্ত নিষেধ করিয়া পিঁরীদন, এবং তৎসমাজস্থ কতিপয় মহামভো" 
পাধায়ের পক্ষে যদিও বিদেশ ভ্রমণ শুভকর বলিয়াছেন, তথাপি তাহা- 
দের সন্বন্ধেও দিদেশ ভ্রমণ তি ছদ্মবেশে এবং গুপ্তভাবে করণীয়, এই 
কথা বারবার বলিয়াছেন। 

ফলতঃ টৈদেশিকের অধিকার, সগাঙ্গের হানিকর এবং দৈদেশিকের 
অধিকারে সমাজের জীনচু'তি হয়, ইহাই ইউরোপীয় গ্র্থকর্বর্গের 
অভিমতি। কিন্তু ভারতবর্ষের ইতিহাপ, এই দেশের বর্তমান নৈদেশিক 
অধিকারকে তেমন সর্তোভাবে বিষবৎ দুষ্ট বন্থ বলিয়া নির্দেশ করে 
না; প্রতাত সমস্ত মহাদেশে অবিচ্ছিন্ন শাস্তির রক্ষা এবং একচ্ছাত্রে 
ক্রমশঃ দৃঢ়তর সন্িলন, এই ছুষ্ঘটা চিরাজিলবিত বস্তু, ভারত- সমাজ ইংরাজ 
হইতে প্রাপ্ত হইতেছে দেখিয়া এখানে ইংরাজ অধিকারের স্থায়িত্বই 
প্রার্থনীয় বলে, অথচ ইউরোপীয় সমাঞ্গ-তন্ববিৎদিগের কথাকে একান্ত 
মিথ্যা ন। করিয়া নৈদেশিক অধিকারের যে সমূহ দোষ আছে, ভাহাও 
দেখাইয়া দিয়া ভারত্রবাদীকে চঙ্গুম্মান্‌, অবহিত, এবং আত্মদোষ সংশোধনে 
যত্রবান হইতে বলে। " 

বস্ততঃ ভারত সমাজের ভাবী মবগ্বার নুমান করিবার জন্ত মুখাতঃ 
ভাবায় ইশিবুনত্ব এন" ভারতপর্সের সর্ভমান অবস্থা লইয়াই নিচঢার 


উপসংহার । ৩১৩ 


করিতে হয়; অপরাঁপর দেশের ইতিহাস এবং মসাজতত্ব(ভিহিত গ্রস্থাদি 
হইতে প্রপঞ্গ ক্রমে কিছু কিছু সাহায্য পাওয়া যায় মাত্র। এ ইতিহাসাদি 
হইতে ভারতীয় সমাজতত্বের সুত্র গ্রহণ করা অথবা এই সমাজের পরিণতির 
নিয়মাবধারণ করা যুক্তিসিদ্ধ নহে। 

ভারতবালীর সমাজ্স-তত্ব অপর একটী কারণেও ইউরোপীয়দিগের 
সমাঞ্গ-তত্ব হইতে ভিন্নরূপে বিচার্ধ্য | 

সমগ্রকৃতিক কোন একটা মাত্র বস্ততে পরিণতির সংঘটন হয় না। 
বিভিন্ন বস্তর সমবায় হইতেই পরিণতির গ্রাবৃত্তি হয়। এ নিয়মটা জাগ. 
তিক দকল কার্য্যের পক্ষেই খাটে । বাহ্-ব্যাপারেও যেমন একাধিক 
ভ্রবোর মমবায়েই দ্রবান্তরের উৎপত্তি হয়, তেমনি আভ্যন্তরীণ কার্যেও 
একাধিক ভীবের সমন!য়ে ভাবাস্তর আইসে। সামজিক পরিণতিও 
এই নিয়মের অধীন। প্রতি স্ম'জ্জের মধ্যেই বিভিন্নাবস্থ এবং বিভিন্ন 
প্রকৃতিক লোক সকল বিদ্যমান থাকে । তাহাদিগের পরস্পর সংযোগে 
সমাজের অনভ্যান্তরে বিবিধর্ূপ পরিববন্ত সাধিত হয়। কিন্তু তাদুশ পরিবর্ত- 
আ্বোতঃ চিপ্নকাল সমান বেগে চলেনা । সম্মিলনের বৃদ্ধি হইয়া সমাজের 
অভ্যন্তরে বহু পরিমাণেই সাম্যাবস্থ! অবস্থাপিত হইয়া যায়। আমেরি- 
কার ইগ্ডিয়ানেরা, অষ্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাঁসীর। এবং বিবিধ দ্বীপাবলী 
নিবাসী বর্ধরেরা আপনাদিগের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমাঁজগুলির গঠন করিয়া! বহু 
কালাবধি সমভাবেই রহিমা গিয়াছিল। যদি ইউরাপীয়ন্ধো তাহাদিগের 
বিনাশ সাধন না করিতেন, তাহ! হইলে তাহারা চিরকাল সেই এক 
ভাবেই থাকিতে পাঁরিত, এরূপ মনে করা যাইতে পারে। 

তাদৃশ সাম্যাবস্থ সমাজ কিয়ৎ পরিমাণে একটী সম-গ্র্ৃতিক বস্তুর 
স্তায় হইয়। থাকে এবং তাহাতে বিশিষ্টরূপ পরিবর্ত চলে না। কিন্তু 
যদি এ সাধ্যাবস্থ সমাজের মধ্যে কোন নূতন লোকের অথব: নূতন 
ভাবের সমাগম হয়, তবে সেই ভিন্ন উপাদানের সংযোগে আবার 
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পরিণতির বেগনত্তা জন্মে এবং পুনর্ধধার সাম্যাবস্থার প্র।ণ্তি পর্য্ 
পরিবর্ত আত চলিতে থাকে । 

সামাবস্থার এবং পরিবর্তের এই পর্য্যায়-ক্রম ভারত ভূমিতে অতি 
বু পুর্নকাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। ভারত সমাজের ন্পাদান 
মূলতঃই অতি-বিভিন্ন-প্রকৃতিক ; তত্ভিন, এদেশের ধনবত্তার বিপুল খ্যাতি 
বহুকালাঁবধি বৈদেশিকদ্িগকে বাণিজ্য ব্যবসায়ে অথবা বিজিগীষায় 
এতদ্দেশে আনয়ন করিয়াছে। এই অন্ত ভারত-সমাজের পৰিণতি-কার্যা 
বহু পুর্ব হইতেই আরন্ধ হইয়াছে এবং কখন স্থগিত-গতি হইতে পারে 
নাই। অন্তান্ত প্রাচীন জাতীয়েরা কেহ ধা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, 
কেহ বা বহু কালাবধি কোন নুতন উপাদানের সমাগম অভাবে 
অপেক্ষাকৃত নিশ্চল ভাবেই আছে। তাহাদের তুলনায় ভারত- 
সমাজের পরিণতি-স্থত্র যে মাতিশয় দীর্ঘ হুইয্কা উঠিয়াছে, তাহা অবশ্যই 
স্বীকার করিতে হয়। 

কিন্ত & ত্র সুদীর্ঘ হইয়াছে বলিয়! যে, উহার সহিত নব্য ইউ 
রোপীয়দিগের পরিণতি শ্থত্রকে জুঁখিয়া কোন্টী বড়, কোন্টী ছোট, 
অবধারিত করিতে পারা যায়, তাহ! নহে। যদি মকল সমাজের পরিণতি 
একই প্রণালী ক্রমে নির্বাহিত হইত, তাহা হইলেই রী প্রকার জে 
দেওয়া! চলিতে পারিত, এবং তাহা হইলেই কোন্‌ সমাজ অগ্রবর্তী 
এবং কেবা পশ্চাদ্বন্তী, তাহা বগা বাইতে পারিত। কিন্তু সকল মনুষ্য 
সমাজের পরিণতি ব্যাপার একই পথ অবলম্বন করিয়া চলিতে পারে 
না। যেমন বাহ্ব্যাপারে দেখা যায়, দ্রবোর উপাদানের ভিন্নত1 
নিবন্ধন সমুখ্পাদিত মিশ্রপদার্থের ভিন্নতা জন্মে, সেইরূপ সামাজিক 
উপাদানের ভিন্নতা হইতেও সামাজিক পরিণতির প্রকার-ভেদ হয়। 
ভারত-সমাজের প্রধানতম উপাদান কল্পনা-গ্রবণ বিবিধ অনার্ধা জাতি 
এবং কাধ্যকারণ-সন্বন্ধ'বোধে পটুতম আর্ধাগণ। ইউরোপীয় সমাজের 
উপাদান রোমীয়দিগের শাপনগুণে. একীকৃত স্থসাহধিক কেন্টীয় লোক 
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বং সাতিশয় স্বাতন্ত্রিক এবং নৈর স্বভাব টিউেটানীয় বর্বরগণ। এইরূপ 
অতি বিভিন্ন প্রক্কৃতিক উপাদানের সমবাঁয়ে সংঘটিত সম1জদ্বয়ে মূলতঃই 
ভেদ থাকায়, উভয়ের পরিণতি একই প্রকার হইতে পারে নাই। শুদ্ধ 
উপাদানের ভিন্নতাও নহে_ভারত এবং ইউরোপীয় সমাজে তাহাদের 
স্ব উপাদানের বিনিবেশও ভিন্নরূপ হুইয়াছিল। ইউরোপীয় সমাজের 
নিয়স্তরে রোমের প্রতিষ্ঠিত সভ্যতা, উপরি স্তরে রোম বিচ্তেদিগের 
বর্বরতা) ভারত-সমাজের নিম্ন স্তরে অনার্ধাদিগের বর্বরতার, উপরি স্তরে 
আধ্্য-সভ্যতাঁর সমাবেশ । এনধূপ স্তর'বিস্তাসের ভেদ হইতেও পরিণতি- 
স্থত্রের ভেদ অবশ্যন্তাবী হইয়াছে। ৮৮ 

এই সকল কারণে ভারতবর্ষের সহিত অন্ত কোন প্রাচীন অথবা 
নব্য জাতীয়ের সর্বাঙ্গীন উপমান উপমেয় সম্বন্ধ নিরূপিত হইতে পারে 
না। এবং নেই জন্য ইউরোপীয় সমাজের সুত্রধরিয়! ভারত-সমাজের 
পরিণতির বিচার করিতে যাওয়। বিড়ম্বন। মাত্র। তাহাই করা হয় 
ধলিয়া, সমূহ ভ্রম জন্মিয়া যাইতেছে । এমন কি, কেহ কেহ বলিয়া 
থাকেন যে, ভারত-সমাজের পরিণতি ব্যাপার এখনও ইউরে।পের 
পশ্চা্র্তী, অর্থাৎ ভারতবর্ষের বর্তমান অবস্থা ইউরোপের বহু নিগন্ত 
শতাব্দীর অন্ুরূপ। অপর কেহ বলেন, ভারতবামীদিগের মধো এখনও 
জাতীঘ্নভাব পর্য্যন্ত জন্মে নাই । 

ইউরোপীয় সমাজের ভিত্তিন্বূপ রোম সাত্াজোর উপরিস্তবে বর্বর 
জাতীয়দিগের অবস্থান; ভারতবর্ষে বর্ধরদশাপন্ন বিবিধ জাতীয় পোকের 
উপরিভাগে আর্ধ্াজাতির নিবেশ। সংক্ষেপতঃ ইউরোপে রঙ্জোগুণাম্মক 
লোকের প্রাধান্য, ভারতবর্ষে সত্বগুণাবলম্বীর প্রীধান্য। কিন্তু তজ্ন্ 
ভারতবর্ষের পরিণতি ব্যাপারে পশ্চাদর্তিত সিদ্ধ হয় না। বপ্ততঃ ভাঁরত- 
সমাজের পরিণতি ভিন্ন পথে বহু দূর অগ্রবন্তী হইয়াছে বলিয়া নিশ্চয় 
করাই উচিত হয়। ইউরোপের মধ্যে এখনও যোদদশা জাজ্জলামান, 
মকল ইউংরাপীর লোকই দিপাহী মাজিয়া উঠিগাছে, বালস্বের অর্াংশ 
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দৈনিক এবং সমরপোত এবং সংহারাস্্র নির্মাণে ব্যক্মিত হইতেছে। 
ভারত“সমাজের শ্রী ভাব যদি কথন হইয়া থাকে, তবে ঘখন একটা স্বতত্ 
যোদ্ুগাতির স্থষ্টি হইয়াছিল, উহা তখন হইতেই গিয্াছে_-ইউরোপের 
সকল লোকই ভোগস্থথ লালসায় প্রপীড়িত রহিয়াছে, ভারত-সমাঁজের 
এ অবস্থা চত্ুরাশ্রম-ধর্মের ব্যবস্থা হইয়া অবধি আর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় 
নাই__ইউরোপের সাধারণ লোকে এখনও সাতিশয় নিষ্ঠর-স্বভ।ব এবং 
অকারণ প্রাণিবধে উদ্যতহস্ত, ভারত-সমাজে যখন আহংসাই পরমধর্মম 
বলিয়া! গৃহীত হইয়াছে, সেই অববি এরূপ স্বৈরাচার গিয়াছে; ইউরোপ 
অপর সমুদায় ভূ-ভাগকে আপনাদের মধ্য ভাগ করিয়া লইতেছেন, পরের 
ছেলের মুখের গ্রান নিজের ছেলেকে খাওয়াইতেছেন, ভারতবর্ষে যর্দি কখন 
প্রভাব দেখা দিয়াছিল এমত হয়, তাহ! বহুকাল হইতে তির্বোছিত 
হইয়াছে। ভারতবাপী অন্টের অন্বে ভাগ বসাইতে চাহেন না। এ সমাজের 
সহিত এমন সকল বিষয়ে ইউরোগীয় সমাজের তুলন1 হইতে পারে না। 
তবে ইউরোপের কল-কারথান1 বাড়িয়াছে এব€ ইউরোপ বিজ্ঞান বিদ্যায় 
এক প্রকার উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে । কিন্তু সর্বান্ীনতা বা পূর্ণতাই 
উতকর্ষের প্রকৃত লক্ষণ। সমাজের সর্ব প্রধান কর্তব্যে, অর্থাৎ সমধিক 
সংখ্যক লোকের স্ুপালনে, ভারত-সমাজ পৃথিবীর অপর কোন সমাজের 
অপেক্ষাক্স নান ছিল না__-এখনও ইউরোপ অপেক্ষায় ন্যুন হয় নাই । 
ইউরোপীয় সমাজের সহিত ভারত-সমাজের তুলনায় প্রবৃদ্ত হইয়] 
যাহার! ভারতকাসীর জাতীয় ভাবটা পরিস্কট হয় নাই মনে করেন, 
তাহার! প্র ভাবের তথাটী ভাল করিয়া বুঝেন বলিয়া বোধ হয় ন1। 
জাতীয় ভাবটা মন্ুব্য হৃদয়ের খুব উচ্চভাব বটে, কিন্তু উহ্থা পর্কোচ্চ- 
ভাঁব নয়। জাতীয় ভাব একটী মিশ্র-পদার্থ। ইহাতে ভাল এবং মন্দ, 
প্রশস্ততা এবং অপ্রশস্ততা ছুইই আছে। কোন ভাবের সহিত তুলনায়, 
ইহা, অতি উদার ভাব? আধার কোন ভাবের সহিত তুলনায়, ইহা 
পেক্ষাককৃত নহ্বীর্নভাব। প্রাচীন গ্রীক এবং রোমীয় পণ্ডিতের ইহার 
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উৎকর্ষের বিশেষ গৌরব করিয় গিয়াছেন। তাহাদের যত বড় ঝড় 
লোক সকলেরই হৃদয় এই ভাবে পূর্ণ ছিল। তাহাদিগের মধো ধাহার! 
বিশিষ্টরূপে দ্বদেশান্থুরাণী এবং স্বজীতি-বতৎল, তাহারাই নরকুলে 
" দেবত|। নব্য ইউরোপীয়দিগের মধ্যেও অনেকটা ত্ররূপ। উহ্ারাও 
স্বদেশ এবং স্বজাতি-বাৎসল্যের যথেষ্ট গৌরব করেন--কিস্তু প্রাচীন 
গ্রীক এবং রোমীয়েরা যতদুর করিতেন, ততট! করেন বলিয়! বোধহয় 
না। এক জন ইউরোপীয় পপ্তিত বলিয়াছেন-_স্বদেশানুরাগের মূল 
অভিমান; ইহার শাখা প্রশাখা এবং পত্র-বিটপাদি বাহা আড়ম্বরঃ 
ইহার কাণ্ড পর-জাতির প্রতি বিদ্বেষ; ইহার ফল পুষ্পার্দ যেমন 
স্বদেশের সমৃদ্ধি, তেমনি পরদেশের পীড়ন; ইহা একটী দোষে গুণে 
জড়িত উপধর্ম মাত্র । 

ভারতবর্ষের প্রাচীন পঞ্িতের! জাতীয় ভাবটাকে উপধর্্ম বলিয়া 
নিন্দও করেন নাই, আর টহাকে পরম ধর্ম বলিয়াও ব্যাখযাত করেন 
নাই। তাহারা এক পক্ষে স্বদেশকেই পৃথিবীর মধ্যে এক মাত্র কর্মক্ষেত্র, 
ধর্মক্ষেত্র এবং পুণাক্ষেত্র বলিয়াছেন, স্বদেশেই সমুদাঁয় পবিত্র তীর্থের 
স্কান নির্দেশ করিয়াছেন, শ্বদেশেরই আপাদমস্তক মহাদেবী সতীর 
দেহদ্বার বিনির্টিতি এমত ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন, আবার শ্বজাতীয় 
আর্ধ্যগণকেই গ্রকৃত জ্ঞানের অধিকারী, বিশুদ্ধ আচার-সম্পন্ন এবং সাক্ষাৎ 
বিধাতৃশরীর প্রস্থত বলিয়াছেন, আর ভারতবর্ষের বহির্ভাগকে অপকৃষ্ট 
দেশ এবং তদধিবানীদিগকে শ্রেচ্ছ বলিয়! গালি দিয়াছেন___ পক্ষ স্তরে, 
তাহারাই সর্ধত্র সাম্য এবং একত্ব উপলব্ধি করিয়াছেন। জাতীয় ভাব 
সম্বন্ধে আমাদিগের বেদ পুরাঁণাদি শাস্ত্র সকলের প্রকৃত মন্দ এই যে, 
ভাবটা অতি উৎকৃষ্ট, কিন্তু উহা! অপেক্ষাও উত্রষ্টতর ভাব আর্থে 
_উহা। মন্থুষোর হৃদয়োন্নতিসোপানে একটা উচ্চ স্থান, কিন্তু উহাই 
উচ্চতম বা চরম স্থান নয়। 


জাতীয় ভাবটা হৃদয়োন্নতি-সোঁপানের একটা প্রশস্ত ধাপ। (১) 
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নিজের গ্রতি অনুরাগ, (২) নিজ পরিবারের প্রতি, অনুরাগ, (৩) 
বন্ধু বান্ধন স্বজনের প্রতি অনুরাগ, (৪) স্বগ্রামবাসীর প্রতি অনুরাগ,» 
(৫) নিঙ্গ গ্রদেশবামীর প্রতি অন্থরাগ, এই পীচটী ধাপ ক্রমে ক্রমে 
ছাড়িয়া উঠিয়া! তবে, (৬) ম্বজাতি-বাৎসল্য বা স্বদেশানুরাগ প্রান্ত 
হওয়া যায়। স্থুল কথায় প্রাচীন গ্রীক এবং রোমীয়দিগের অধিকার 
এই পর্যান্ত। আবার পর্যায়ক্রমে ইহার উপরে (৭) স্বঞাতি হতে 
অনধিক ভিন্ন অপর জাত্তীয় লোকের প্রতি অনুরাগ । অগষ্ট কোম্টির 
মতান্যারীদিগের প্রকত অধিকার এই পর্যান্ত। (৮)  মানবমাত্রের 
প্রতি অন্থ্রাগ। সরলমনা যিশুর এবং মহাত্মা মহম্মদের দৃষ্টির এই 
সীমা। (৯) জীবমাত্রের প্রতি অনুরাগ । বৌদ্ধদিগের এই সীমা। 
(১০) সজীব নিজগব সমস্ত গ্রকৃতির প্রতি অনুরাগ, ইহাই আর্ধা 
ধর্শের সর্ধোচ্চ আসন-_মার্যোর! তাহারও উপরে, সেই অবাউমনসো- 
গোচরে, আত্ম নিমজ্জন করিতে চাহেন। 

ভারতবাসীর হৃদয়ে এ উচ্চতম ভাবের স্থান হইয়াছে বলিয়াই 
তাহার নিম্নতর যে জাতীয় ভাব, দেটা আবৃতপ্রায় হইয়া আছে। 
সম্প্রতি সেই আবরণের মোচন হইতেছে। যেমন ব্রতানুষ্ঠান-পরায়ণ 
সাধুশীল ব্যক্তিদিগকে ক্ুংসিপাসাপীড়িহ হইয়া ব্রভানসরে শরীর রক্ষার 
প্রয়োজনীয় কার্ধো অভিরত হইতে হয়, অথবা তপস্যার কোন বিল্ব 
উপস্থিত হইলে, তাহার নিবারক অন্ত শন্ুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতে হয়, 
তেমনি এক্ষণে উচ্চতম সর্বজনীন গ্রীতিকে হদয়-নিহিত করিয়া ভারত- 
বাসী স্বদেশীয়দিগের প্রতি বিশেষ সহানুভূতি বৃদ্ধির নিগিত্তই চেষ্ট! 
করিতে প্রবৃত্ত হইতেছেন। ভারতবাঁদী এখন ম্বজাতীয় কোন নেতৃ- 
পুরুষোত্তমের প্রতীক্ষায় বিশুদ্ধ এবং শুচি হইতেছেন, ধর্মুন্থাত্রের অবলন্গনে 
নিজের শাস্ত্র সহায়ে আপনার রক্ষা বিধানে প্রবৃত্ত হইতেছেন, যে 
কুশিক্ষালন্ধ স্বাতন্ত্রিকতা তাহাকে স্বজাতীয়ের মুখাপেক্ষত? পরিহার করা- 
ইতেছিল, তাহীর মায়াজীল কাটিয়া উঠিত্তেছেন, এবং আত্ম মমাজকেই 
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ধর্মহুত্র আবিরের একমাত্র নিদানভূত জানিয়৷ তাহার প্রতি পিতার 
সায়, মাতার ন্যায় এবং ভ্রাতার ন্তায় প্রগাদ্রভক্তি, প্রেম এবং সহানু- 
ভূতি মম্পন্ন হইতেছেন। ভারতবাসী যে, এই স্বজাতি 'বাৎসলোর অভ্াদয় 
হইতে আপনার বিদ্যাবৃদ্ধিকর, ধন বৃদ্ধিকর এবং আমুর্বদ্ধিকর কার্ধ্য 
সকলে প্রবৃত্ত হইবেন, তাহার লক্ষণ ভ্রমশঃই দৃষ্ট হইয়া আগিতেছে। 
কিছু কাল এ দকল কাধ্য সত্যাবলম্বনে, সতেজে, স্থবিস্তৃত্ত হঈয়া 
স্থপ্রণালীক্রমে চলিলেই উপস্থিত বিদ্লবিপন্তি সমুদয় কাটিয়া যাইবে, 
এবং সর্ধজনীন প্রীতি পুনর্মার ভারতবাঁসীর হৃদয়ে অধিকতর বিকসিত 
হইবে। তথন সর্ষেশ্বরবাদ এবং একাআ্মবাদরূপ সুমহৎ জ্ঞান এবং 
প্রীতির প্রোজ্জলতর আলোক স্করিত হইয়া দিগন্তব্যাপী হইবে। 
ভারতবাদী “জগদ্ধিতায় কুষ্তায়” বলিতেছেন। তিনি সে মহাবাক্য 
কখনই ভূলিবেন না__পর জাতি-বিদ্বেষ এবং পরজাতি-পীড়ন তাহার 
স্বজাতি বাৎসল্যের অঙ্গীভূত হইবে ন1। প্রতাত পৃথিবীর অপর সকল 
জাতি তাহার িকটে জ্ঞান এবং প্রীতির ্র মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইবে। 
কিন্তু স্প্রতি তিনি অপর একটা মন্ত্রেরও উচ্চারণ করিবেন-_ 


জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়পী। 





